আধুনিক 
বাংল! মাহিতোর মৎক্ষিপ্ত ইতিরত্ত 


আধুনিক 
বাংল! সাহিত্যের 
সংক্ষিপ্ত ইতিরত্ত 


এই শখধক গ্রণাত 
বাংল। সাহিত্যের ইতিবুন্ত ( ১আঅ-১য-৩য় ) 
বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ণ ও বাংলা সাহিত্য 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত। 
রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাস ( সম্পাদিত ) 
সমালোচনার কথা! 
এ্রাচীন বাভাল। ও বাংলা সাহিত। 


আধুনিক 


বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিণ্ড ইতিবক্ত 
(উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী ) 


শ্রীঅসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাক্স,*এম. এ. ডি, ফিল, 
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


মডার্ণ বুক এজেল্জী প্রাইন্ডেট লিঃ 
১০, বক্ষিম চ্যাটার্জী স্ট্রাট, কলিকাতা-১২ 


প্রকাশক : শ্লীদীনেশচন্ত্র বসু 
নডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ 
বঙ্কিম চ্যাটার্জী £'ট, কলিকাতী-১২ 


মুল্য-_ছয় টাক! মাত্র 


আসামের একমাত্র পরিবেশক খদ্ধাকর শ্রীসমরেন্দ্রভৃষণ মূক্পক 
, বি, বি. ত্রাদার্ন এণ্ড কোং বাণী প্রেস 
_ কলেজে তোষ্টেল রোড, গৌহাটা ১৬, হেমেন্দ্র সেন ফ্রুট, কলিকাতা--৬ 


স্বর্গত শশিভযণ দাশগুপ্ত, এম. এ. পি-এইচ, ডি, 
মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেছে 
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( দ্বিতীয় সংস্করণ ) 


দ্বিতীয় সংস্করণের যৎসামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং ঘথাসস্তব 
কতর্কার সঙ্গে মুক্রণপ্রমাদ সংশোধনের চেষ্টা কবা হইয়াছে। সাম্প্রতিক 
যুগের সাহিভোর উতিহাস ধদিও বিশ্বন্ছ্যাপয় পাঠ্যতালিকাতূক্ত নহে, তবু 
ই্িহাস্নে ধানাবাহিকতা রক্ষার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোতবর বাংল! সাহিতোব 
ঈন্তিহাঁস সম্বদ্ধেও সংক্ষেপে দুইচারি কথ! বল! হ্টযাছে। 

শা করি প্রথম সংস্করণের মতে বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয় সংস্করণটিও ঘথাস্থণনে 
গৃহীত হইবে । 


অ.কু.ব, 
আবণ, ১৩৬৯ 


( গ্রথম সংস্করণ ) 


এই গ্রন্থটি যূলতঃ ভ্রৈধাধষিক ডিগ্রী কোন” এবং এম. এ, ক্লাসের ছাত্ছ্াজী- 
দের প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া রচিত হইয়াছে । অবশ্য সাধারণ পাঠক- 
সমাজও যাহাতে ইহ! হইতে কিছুটা লাভবান হইতে পারেন, সেদিকে লক্ষা 
াথিয়াছি । স্বল্প পরিসরের জন্ত উনবিংশ-বিংশ শতাবীর বাংলা সাহিত্য 
সম্বক্ধে অনেক কথাই সংক্ষেপে বলিতে বাদা হইয়াছি। 

এই গ্রন্থ বচনায়, বিশেষত: এত্তিহাসিক তথ্য সংগ্রহে আমার স্ত্ী শ্রীমতী 
বিনীল লন্দোপাধ্যায় আমাকে সাহাঘা করিয়াছেন। লাতিত্যক্ষেতর 
স্প্রিচিত শ্রীমান মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শঙ্কর?) এবং অধ্যাপক শ্রীযান 
শঙ্ববীপ্রসাদ বন্্ এই গ্রশ্থ সম্বন্ধে নিবস্তর কৌতুহল প্রকাশ করিয়া; আমাকে 
উৎসাহিত করিয়াছেন। তাহাদিগকে শ্ুভেচ্ছ! ও প্রীতি জানাইতেছি । 
শিল্পী শ্রীযুক্ত রোহিণী মুখোপাধ্যায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রচ্ছদ আঁকির! দিয়া 
আমাকে কৃতজ্রতাপাশে 'বদ্ধ করিয়াছেন। আমার প্রীতিতাঙ্গন ছাত্র" 
অধ্যাপক শ্রীমান পাঁচুগোপাল দত্ব নির্ঘন্ট সঙ্কলন করিয়া আমার পরিশ্রম 
বন্ুলাংশে লাঘন করিয়াছেন । তাহাকে আশীর্বাদ জ্ঞানাই । 


মস. কু. তব, 


সুচীপত্র 
ভুমিকা "১ 
প্রথম পর্বঃ উননিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ 
প্রথম অধ্যায়__বাংল। গষ্ঠের আদিপর ১২০ ৯৮৯৬ 
প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য ৯. প্রাগাধুনিক বাংলা 
গছ ১১, শ্রীরামপুর মিলন ১৫, ফোর্ট উইলিয়াম কলেক্জ ১৭ 


দিতীয় অধ্যায়_-রামমোহন ও বাংলা সাহিত্য ৯৩০৩৭ 


বঙ্গসংস্ৃতিতে রামনাহন ২৩, বামমোহনের গ্রন্থপরিচয় 
২৪) ৩ঙকালাঁন শ্ময়িকপত্্র ও বাংলা গছ্য ২৬, রাম- 


মোহনের সমকালান বাংলা সাহতা ২৮ 


তৃতাঁর অধ্যায়-_বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি ১ ৩১০৩৭ 
ঈশ্বর গ% ৩১১ মদনঘোহন তর্কালঙ্কার ৩৬ 


চতুর্থ অধ্যায়-_-বাংল। গন্ভের নবজাগরণ 2, “ডি 
অক্ষয়কুমার দত্ত ৩৮) ঈশ্বরচন্দ্র পিদ্যানাগর ১১ 


দ্বিতীয় পর্ব ঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতাগ্নারধ 


পঞ্চম অধ্যায়-_ বাংলা গগ্যের বিকাশ ২৮ ৪৯-৬৭ 
সুচনা ৪৯, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৫২, প্যারাঁটাদ [মন্জ ৫৫, 
কালা প্রসন্নের ভতোম পাচার নকৃশ। ৬১, আর৪ কয়েক" 
জল গন্ঠলেখক ৬৫ 


& অধ্যায়-_-বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :.. ৬৮-৯৭ 
পূর্বতন ধারা ৬৮, আধুনিক নাটক ও নাটমঞ্চের সুচনা 
৭০ মাইকেল মধুহ্ছদন দত্ত ৭৫, দীনবন্ধু মিত্র ৮১, 
কয়েকজন অগ্রধান নাট্যকার ৮৫, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮৮, 
অমুতলাল বানু ৯৬ 


৮9 


সপ্তম অধ্যায়__বাংল! কাব্যে নবযুগ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯, মাইকেল মধুস্থুদন দত্ত ১০২, 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯, নবীনচন্দ্র সেন ১২৬, উনবিংশ 
শতাব্দীর আখ্যানকাবা ১৩৭ 


মষ্টম অধায়-_লাংল! গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ 
স্থচন| ১৩৯ বিহ্ারালাল চন্রবন্ী ১৪২, সুবেজ্তনাথ 
মজুমদার ১৪৮, অক্ষয়কুমার বড়াল ১৫১, দেবেন্দ্রনাথ সেন 
১৫৪, গোবিন্দচন্দ্র দাম ১৫৭, উনবিংশ শতান্দীব মহিলা- 
কবি ১৫৯ 


নবম অধ্যায়__উপন্যাস 
উপন্যাসের সুচনা ১৬৩, বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬৬, 
রমেশচন্দ্র দত ১৭৫) সপ্তীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮০, তারক - 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮২, অগ্রধান ওুপন্যাসিক ১৮৪ 


দশম অধ্যায়-_প্রবন্ধসাহিতা £ মননশীলতার উতৎকর্ম 
প্রবন্ধ ও রচনাসাহিতায ১৯১, বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় ৯৩, 
বঙ্কিম-শিষ্যসম্প্রদায় ও অন্যান্য প্রাবন্ধিক ১৯৭ 


তৃতীয় পর্ব ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ' 
একাদশ অধ্যায়-_রবীন্দ্রনাথ £ কাব্য ও নাটক 


বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা ২*৭১ রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রম! 
২১৩ (সুচনা পর্ব ২১৩, উন্মেষ পর্ব ২১৬, এন পৰ ২১৮, 
অন্তর্তী পধ ২২১, গীতাঞ্জলি পর্ব ২২৩, বলাকা পর্ব 
২২৬, অধ্া পর্ব ২২৯), রবীন্দ্রনাথের নাটক ২৩২ ( কাব্য- 
নাট্য ও নাট্যকাব্য ১৩৫, নিয়মান্থগ নাটক ২৩৬, রঙ্গনাট্য 
২৩৮, রূপক « সাস্কেতিক নাটক ২৪০ ) 


৪৮৮১ ৩৮ 


১৩৯-১৮৬ 


১৬৩০১ ৩ 


২০৭-২৪৪ 


দ্বাদশ অধ্যায়__রবীন্দ্রনাথ £ উপন্তাস-গল্প ও 
প্রবন্ধানিবন্ধা *- ২৪৫-২৬৬ 
উপন্যান ২৪৫ (ইতিহাস ও রোমান্দ-আাশ্রমী উপন্যাল 
২৪৬, দুন্দমুলক উপন্যাস ২০৭, বৃহত্তর সমস্তামুশক উপন্যাস 
২৪৯, মীন্টিক ও রোমার্টিক উপন্যাস ২৫১), ছোটগল্প 
২৫৩ প্রবন্ধনিবন্ধ ২৫৮ ( নাহিতামমালোচনা ২৬১, রাজ- 
নীতি, সমাজনীতি প শিক্ষা ১৬২১ ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাগ্ন- 
ব্ষিয়ক প্রবন্ধ ২৬৩, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ২৬৪) 


অ্য়োদশ অধ্যায়__রবীন্দ্-সমলাময়িক বাংল। সাহিত্য. -*. ২৬৭-৩২৪ 
চন ২৬৭, কাবা ও কাঁবতা। ২৭০ ( অপ্রধান কাব ২৭০, 
সত্যেন্্রনাথ দভভ ২৭৩, করুণানিধ।ন, যতীন্্রখোহন, কুমুদ- 
রগ্ুন ও কালিদাস ২৭০, মোহিতলাল, নজরুল ও যতীন্দর- 
নাথ ২৭৬1, নাটক ৫ নাট্যপাহিত্া ২৮৩ ( দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায় ২৮৪, ক্ষীরোদপ্রসাদ্দ বিদ্যাবিনোদ ২৮৮, সমসাময়িক 
নাট্যনাহিত্য ২৯১), উপন্যাস ৬ ছোটগল্প ২৯৪ | প্রহ্থাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় ২৯৫, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৯৭ ), 
শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক উপন্যাস ৩১৫, ( বিভূতিভূষণ বন্দযো- 
পাধ্যায় ৩১১১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৩, মাণিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৪ ) প্রবন্ধনিবন্ধ ৩১৭ ( অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ৩১৮, রামেন্রনথন্দর ত্রিবেদী ৩.৭, প্রমথ চৌধুরা 
৩২০ ) 
চতুর্দশ অধ্যায়__সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য *৭০৫-৩৫১ 
স্ুচন] ৬২৫, কবিতার নৃতন ধারা ৩২৭, নাটক ও নাট্যাভি- 
নয় ৩৪২, কথাসাহিত্যে আধুনিকত! ৩৪৪, 'আধুশিক বাংলা 
সাহিত্যে গ্রবন্ধ-নিবন্ধা ৩৪৮ 
পরিশিষ্ট ০ ৩৫১-৩৫৮ 
নির্ঘন্ট . ** ৩৫৯শ৩৬৯ 


তমিক্তা 


বাঙালীর মন, প্রাণ ও রসান্মভূতির বিচিত্র বিশ্ময় আধুনিক বাংল! 
সাহিত্যকে যে অভিনব বিকাশধারার অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছে, ভারতের 
অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে ঠিক তাহার অন্থরূপ মানস-গ্রক্রিয়ার পূর্ণ 
রূপটি সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হয় না। উনবিংশ শতাবীর প্রারস্ত হইতে 
বিংশ শতাব্ধীর মধ্যভাগ পর্যস্ত--মোট দেড়শত বৎসরের বাংলা সাহিত্য 
বিশ্বলাহিত্যের পংক্তিভোজেও আহৃত হইতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যের 
ইতিহাসে চসার (১৪শ শতক) হইতে উনবিংশ শতাবী--যোট পাচশত 
বত্সরের মধো সাহিত্যের যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক বাংলা- 
সাহিত্যের দেড়শত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ বৈশিষ্ট্য 
স্থপরিস্ফুট হইয়াছে । নর্মান বিজয়ের ( ১০৬৬ শ্রী; অঃ) পর যেমন এ্যাংলো- 
স্তাকশন সাহিত্য সম্পূর্ণ নবজন্ন লাভ করে, ঠিক তেমনি উনবিংশ শতাবাঁ 
হইতে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যেরও রূপ, রীতি ও বিষয়বস্ত্গ্ত 
অভিনব পরিবর্তন হইয়াছে। 

মুরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই যথার্থ রেনেসাস শুরু হইয়াছে। ১৪৫৩ 
খ্রী; অর্ধে তুর্কীদের হস্তে কনস্টার্টিনোপলের পতন হইলে ॥এ অঞ্চলের 
গ্রীক্রোমান পণ্ডিতগণ প্রথমে ইতালি, পরে সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম মুরোপে 
ছড়াইয়। পড়েন। ইহারা গ্রীক-রোমান সাহিত্য, দর্শন, আদশ ও শিল্পনূপের 
পৃজারী এবং মানববাদী জীবনতত্বের ([0718019ঘ,) ধারক ও বাহক 
ছিলেন। ইহাদের পূর্বে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের চাপে পড়িয়া 
সুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের দীপবত্তিক| প্রায় নিভিয়া গিয়াছিল। এবং ধর্মের 
বপকাষ্ঠে স্বাধীন মানববুদ্ধি লাঞ্ছিত হইতেছিল। এই মানববাদী গ্রীক-রোমান 
পর্ডিত ও দর্শনিকগণের প্রচেষ্টায় যুরোপ আবার বিগত অতীতের যথার্থ 
স্বরূপ বুঝিতে পারিল, হিক্র ওগ্রীষ্টান ধর্মচেতনার স্থলে মানববাদী হেলেনীয় 
(গ্রীক) জীবনাধর্শকে আবার ফিরিয়া পাইল। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান রক্গণ- 
শীলতার স্থলে জ্ঞানের গ্রতি নিষ্ঠা, বিজানের প্রতি কৌতুহল এবং মত্্যজাবী 
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শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিতা-দর্শনের প্রতি আকর্ষণ শ্চিত হইল। স্বরোপের 
মধ্যযুগীয় চিত্তসক্ষোচ ও সম্থীর্ণ ধর্মমতের প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল বা 
রূপাস্তরিত হইল এবং মানবরসের নৃতন বাণী সর্বসত্র বিস্তার লাভ করিল। 
জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, ব্যক্তিচিত্তের প্রতি প্রাধান্থস্থাপন ও মত্ত্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা” 
ভালবাস! যুরোপকে নবজীবন দান করিল । ইহাই “রেনেঈস” বা পুনর্জন্ম লাভ। 

বাঙলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে পরিমিত ক্ষেত্রে ও সন্কুচিত পরিবেশে 
যুরোপীয় রেনেসাসের অন্থর্ধপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্বে যোড়শ 
শতাব্দীতে চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর মনে প্রথম নবজন্মলাভের 
ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্য, জীবনধার।, ধর্স, শিক্ষা ও দার্শনিকতায় 
বাঙালী নৃতন পথের সন্ধান করিতেছিল। ইহা নৃতন পথ বটে, আবার 
চিরপুরাতন পথ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বাঙালী যে ভারতবর্ষের 
অংশ,_উত্তরাপথের জ্ঞান-কর্ম, আচার-আচরণ, শান্্সংহিতা এবং দক্ষিণ- 
ভারতের ছ্ৈতবাদী দর্শন এবং পপ্রেমভক্তিতে যে তাহার কৌলিক উত্তরাধিকার, 
তাহা সে স্ুলতানী আমলে ভুলিঘ! গিম্বাছিল। চৈতন্তদেবের অম্ত্য জীবন- 
কথা তাহাকে সর্বপ্রথম আত্মস্থ করিল, পুরাতন সম্পদগ্তলিকে নৃত্ন দৃষ্টির 
হ্থারা পরীক্ষা করিতে উদ্বদ্ধ করিল। প্রেম ও ভক্তির দ্বারা মাঙ্ষের 
নানবধর্ম ও দেবধর্মের পার্থক্য ঘুচিল, হরিভক্তিপরায়ণ চগ্ডালও দ্বিজ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট হইল--ধর্মের আবরণে মানবমহিমাই স্বীকৃত হইল। সর্বোপরি 
চৈতন্যদেব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বাঙীলীর ভৌগোলিক 
সঙ্কীর্ণত৷ ঘুচাইয়াছিলেন। তাই মহাপ্রভুর আবির্ভাবে একদিকে বাঙালীর 
কুল স্থাবর চেতনা ভৌগোলিক সন্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বৃহৎ ভারতবধের 
হৃদস্পন্দন উপলন্ধি করিতে পারিল; অপরদিকে মনোজগতেরও সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন হইল। বৈষ্ণব গোম্বামীদের সংস্কৃত শান্তর, ভক্তিতত্ব প্রভৃতি 
বিষয়ের পুনরন্ুশীলনের ফলে বাঙালী বিশ্বৃত প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় 
পাইল, ইহাকে নূতন আলোকে প্রত্যক্ষ করিল। ষোড়শ শতাব্দীর 
বাঙালীর জীবন, সাধনা ও সাহিত্যের এই অভিনব পরিবর্তন তাই *ঠচতন্ত- 
রেনেসাস। নামে পরিচিত । মুরোপের রেনেসাসের সঙ্গে চৈতগ্য-রেনেশ্লীসের 
রেখায় রেখায় মিল না থাকিলে দুই দেশের মনোভাবের মধ্যে কিঞ্ঃৎ, 
সাদৃষ্ঠ দেখা যাইবে । 


চিতা 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর চিত্তজ্জাগরণ ও বাংল! সাহিত্যের অভূতপূর্য 
পরিবর্তন আধুনিক সমাঞ্জতাত্বিকের নিকট িনবিংশ শতাব্দীর রেনেসীস্‌, 
বা নবজাগরণ নামে পরিচিত। এতিহাসিকের মতে, শু, 090 1757, 
'ঘ। 0:03960. 6],6 £7000191 ছা] 01601601060 970৮ 100 তা010 
0 10101) 2 50200900561) 1180 190 1361)021. ১৭৫৭ খ্রীঃ অবের 
২৩এ জুন পলাশীর লক্ষবাগ আত্মকুঞ্জে যুদ্ধের নামে যে প্রহসন অভিনীত 
হইয়াছিল, তাহার স্থদুরপ্রসারী ফলাফল সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত্র: বাঙালীর 
জীবন, সাহিত্য, সাধনা ও দার্শনিক প্রত্যয়ে গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। 
একথা অবশ্বা সত্য, 02 934 গা), 1751) 009 1019010 209 ০1 
[00012 070000 2110 179) 10000], 200 1)0121), এ্তিহাসিকের এই 
উক্তি গুঢ তাব্পধপূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত । ইংরাজ বণিকের শাসনদণ্ড অধিকার 
করার পূর্ববন্তা বাঙলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থ। এবং ম্ধ।বুগীয় সমাজ 
এ সংস্কৃতি ধীর মন্থর গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। পাঠান স্থলতানদের যুগে 
ব'গলার কেন্দ্রে রাষ্্রশক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও দেশে প্রধানতঃ সামস্ত- 
ভান্িক ও বিকেন্ত্রীকৃত শাসনশক্তি এবং সমাজচেতনার৪ অক্ষুঞ্ন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হইত । যোডুশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙলাদেশে মুখলশাসন 
সপ্রত্ষিত হইলে নাঙলার রাষ্্রব্যবস্থা ও সমাজজীবনের দ্রুত পরিবর্তন 
আরস্ভ হইল। দিল্লীর মুঘলসম্রাটের সাত্রাজ্যবাদী শক্তির অযোঘ প্রতাপ 
বাঙলার পাঠান-আমলের সামস্তশক্তিকে স্দৃঢ় শাসন ও শোষণের মধ্যে নিক্ষেপ 
করিল এবং ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি নাগরিক জীবনাদশের 
কবলে পর়ল। পাঠানযুগে রাজমহল, টাড়া (টাগ্ডা) ও গৌড় পাঠান 
হলতানগণের রাজধানী হইলেও মুঘলযুগেই ঢাকা ও মুশিদাবাদ শাসন্যন্ত্রের 
কেন্জ্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান পীঠস্থানে পরিণত হইল । 

মুশিদকুলি খা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ পর্বস্ত বাঙলার দেওয়ান, পরে স্থবাদার হইয়াছিলেন। তিনি একদিকে 
যেমন এদেশের রাজন্বব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন, তেমনি বাঁডলাকে নিম্ব 
করার যূলেও তাহার চক্রান্ত বর্তমান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে “সওদা-ই-খাস' 
বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। তদুপরি অতিরিক্ত 
হারে 'আঁওয়াব (কর) ধরিয়া এবং আরও নানাভাবে বাঙালী তৃত্বামী- 
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দিগকে শোষণ করিয়! তাহাদের ছুরবস্থার একশেষ করিয়। তোলেন। তাহার 
পীড়নে অনেক প্রাচীন জমিদারবংশ নিঃম্থ হইয়। যায়, জমিদারী বিকাইয়া যায় এবং 
তাহার স্থলে শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন ইজারাদারের! সেই জমিদারি কিনিয়া 'হঠাৎ নবাব, 
বনিয়া যায়। মুশিদকুলি খার আমলে প্রাচীন অভিজাত সামস্তশ্রেণীর প্রায় 
সকলেরই সর্বনাশ হয়। ফলে, সামস্তগণ যে-মধ্যযুগীয় বাঙলার সংস্কৃতির বাহক 
ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তাহা হতবল হৃইয়! পড়িল। পুরাতন 
জমিদারের শ্থলে যাহার৷ ক্ষমতার অধিকার পাইল, তাহারা শিক্ষা-সংস্কৃতির ধার 
ধারিত না। পরবর্তী কালে কবি, আখড়াই, থেউড় প্রভৃতি নিম্নরুচির সাংস্কৃতিক 
আমোদের ইহারাই প্রধান পৃষ্ঠপোঁষক হইয়াছিলেন। এই সময়ে এক দিকে যেমন 
গ্রাচীন অভিজাতবংশের প্রভাব হ্রাস পাইল, তেমনি অপরদিকে একদল 
চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুসমাজের উৎপত্তি এই মুশিদকুলি খার সময় 
হইতেই আরম্ভ হয়। 

মুশিদ রাজন্ববিভাগে বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুকর্মচারী নিয়োগ করিতেন । 
ফলে, মুশশিদাবাদের চতুষ্পার্থে ফার্সীশিক্ষিত, দরবারধ্েষা ও মাজিত রুচির 
মধ্যবিত্তসন্প্রদায় ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রাধান্ত পাইতে থাকে । বাঙলার 
উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রধানত: এই মধ্যবিত্ব সম্প্রদায়ই লালন 
করিয়াছে । মুশিদকুলি খার শাসন শেষ হইল, ধারে ধারে কালের চক্র 
আবন্তিত হইল। আলিবদি বছ চেষ্টা করিয়াও ইতিহাসের অবনতি রোধ 
করিতে পারিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ৪র্থ-৫ম দশকে বর্গার হাঙ্গামায় 
পদ্চিম বাঙলা নিংম্ব হইয়া পড়িল; সাধারণের ধনপ্রাণ, মানসম্ত্রম বিপর্ন্ত 
 হইল। ইতিমধ্যে ইংবাজ বণিক ৰড়িষার জমিদার সাবর্ণচৌধুরীদের নামমান্ 
বাধিক টাক! দিয়া কলিকাতা, সুতান্টি ও গোবিন্বপুর-_তিনখানি গ্রামের 
উপর আধিপত্য অর্জন করিয়াছে । মুশিদ্দাবাদে তখন নানা শাঠ্য-যড়যন্তরের 
চক্রান্ত চলিতেছে, নবাবী রঙমহালের দীপমালা নিভিয়া আসিতেছে__ 
সিরাজদ্দৌলা রাষ্্রিক অধঃপতনের নিমিত্বমাত্র_তাহার পূর্ব হইতেই 
সামাজিক অবক্ষয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। মুঘলযুগের অস্তিমে বাঙলার 
রাষ্ট্র সমাজ, জীবনাদর্শ পদ্কিলতার অতল গহ্বরে তলাইয়! গেল, মুশিদাবাদ 
ক্রমে ক্রমে মান হইয়া পড়িল। মতিঝিল, হীরাঝিল, মনস্থরগঞ্জের সমস 
ন্র্ববিলাস হীনগ্রভ হইয়া আসিল। অপরদিকে ভাগীরঘথীর পূর্বপারে 
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কালিকাক্ষেত্রের অদূরে কলিকাত-হৃতান্ুটি-গোবিন্দপুরে ইংরাঞঙ্জ বণিক বাণিজোর 
পসর! বিছাইয়া বিকিকিনি শুরু করিয়! দিয়াছে। ব্যবসার স্থৃবিধা ও;জীবনের 
নিরাপত্তার জন্য বহু বাঙালী, আরমানী, পতুগীঞ্জ বণিক ভাগীরথীর পশ্চিম তীর 
হইতে কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে । অস্বাস্থাকর কলিকাতায় 
আধুনিক নাগরিক জীবনের স্থব্রপাত হইল রেশমের কুঠি, মামলা-আমলা- 
ফৌজদারী-দেওয়ানী-কোতোয়ালী স্থাপিত হইল। 

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্ের ২৩এ জুন পলাশীর প্রান্তরে বেল! আট ঘটিকায় সিরাজ 
« ইংরাজের সামান্চ। যুদ্ধোছ্ম, তারপর অপরাহ শেষ হইতে না হইতেই, 
স্ববে-বাঙলার দগ্ুমুণ্ডের কর্ত। সিরাজের পলায়ন । পিরাজপক্ষীয়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
সেনানী প্রভৃভক্তির বশে ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়। প্রাণ দিলেন । কিন্তু অধিকাংশ 
সেনানায়ক ও প্রধান কর্মচারিগণ নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়। কৌতুক দেখিতে 
লাগিলেন। ১৭৫৭ শ্রী: অবের দীর্ঘকাল পরেও ইংরেজ পুরাপুরি শাসক হয়! 
বসে নাই। তারপর ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস ও ওয়েলেসলির শাসন-শোষণে 
অর্ধশতাবীর মধ্যেই বাঙলার সামাজিক ও রাষ্্রিক জীবনের অত্ভতপূর্ব পরিবর্তন 
শুরু হইল। বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি হইতে মধ্যযুগ বিদায় লইল, 
ভৌগোলিক সঙ্হীর্ণতা ঘুচিল, যুরোপের ঝড়ের হাওয়া আমাদের রুন্ধ দ্বারে 
প্রবল আঘাত হানিতে লাগিল । অর্ধশতাব্দীর শঙ্কা-সন্দেহের পর উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত হইতে বাঙালীর সাহিত্য ও জীবনে নবধুগের স্ুত্রপাত হইল। সে 
রেন্মাসের অর্থ-__মানবমহিমা_ বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তব জীবন-চেতনার প্রাধান্য । 
মধ্যযুগীয় ধর্মৈষণা, আবেগব্যাকুলতা, মাথুর-ভাবসম্মেলন, চণ্ডী-মনসাধর্মঠাকুরের 
নিরাপদ নির্ভর ছায়াতল ছাড়িয়া মধ্যযুগের সামস্ততান্ত্রিক বাঙালী আধুনিক 
যুগজিজ্ঞাসার কল্লোলিত জবণাক্ত সিন্কৃতীরে নিক্ষিত হইল, জগৎ ও জীবনকে 
আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বুদ্ধির ভূকেন্্র হইতে চিনিয়। লইবার চেষ্টা করিল। ইহাই বাঙালীর 
রেনেসাস।--3501) % 135910819381099 1199 106 19691) 8987. 21) 17019 
৫159 1] (106 07199 1)1860] "'*" 000 0] 10009199815 0909,0917% 
80019655 6)6 1961010%] [01097698819 ৪1171 01 1900])9 96001 ঘম10]) 
£681861888 107 0৪. পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সেই যুগান্তরের বিচিত্র কাহিনী 
আলোচিত হইবে । 


প্রথম পর্ব 2 ডনবিৎশ শতাব্দীর প্রথমাথ 


প্রথম অধ্যায় 


বাংলা গছ্যের আদিপব 

প্রাচীন ও আধুনিক বাংল! সাহিত্য ॥ 

আধুনিক বাংল! সাহিত্যের জটিল রহম্যারণ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে 
প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্টের 
রূপরেখাটি হ্ল্পনকথায় জানিয়া লওয়া প্রয়োজন । খ্রীঃ ১ম হইতে ১৮শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ-প্রায় লাড়ে অটশত বৎসরকাল প্রাচীন ও মধাযুগীয় 
বাংলা সাহিত্যের সীমা । এই দীর্ঘ-বিস্তারী যুগের বাংলা সাহিত্যের একটা 
প্রথম বৈশিষ্টা- ধর্মীয় চেতনার প্রীধান্ত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
ভাবমগ্ডল বিভিন্ন দেবদেবীর দ্বারা অধ্যুষিত। চর্ধাগীতিকা বৈষ্ণবপদাবলী, 
বৈষ্ণব মহাঁজন-জীবনী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, মনসা-চণ্তী-ধর্ম 
মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, শীক্তপদাবলী, বাউলগান এবং স্ল্ল পরিমাণ লৌকিক 
প্রেমের ব্যালাড' ধরণের আখ্যায়িকা- সাড়ে আটশত বৎসর ধরিয়া বাঙালী এই 
কয়টি সাহিত্যশাখার অনুশীলন করিয়াছে । বাঙলাদেশ নদীমাতৃক, মধ্যযুগীয় বাংলা 
সাহিত্যও দেবমাতৃক । অবশ্য ঠৈতন্যদেবের জীবন ও চরিত্র মানুষের দেশকালের 
সহিত অন্থিত হইলেও তিনি অবতারকল্প মহাপুরুষ, কখনও-বা স্বয়ং অবতার বলিয়া 
সর্বত্র সম্মানিত। পুরাতন বাংল! সাহিত্যে দেবতা বা দেবতার অবতার বা 
তদন্কল্প বাক্তিত্বের অতিশয় প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। ন্থৃতরাং সাহিত্য বলিতে 
সে যুগে সারম্বত রসান্থাদন বুঝাইত না; সে যুগে দেবদেবীর-বন্দনার জন্যই 
সাহিত্যের ডাক পড়িয়াছিল। মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে এক ছত্রও নিছক 
সাহিত্যস্থষ্টির ইচ্ছায় রচিত হয় নাই। কিন্তু আধুনিক বাংল! সাহিত্যের প্রধান হুর 
_ মানুষের কথা। সাধারণ ম্লানবিবর্ণ বাস্তবজীবন, বস্তুগত চৈতন্থ এবং 
বস্তচেতনার অন্তরালবর্তী মানসলোকে অবাধ বিচরণ-_সমস্ত কিছুর মূলে মাহুষের' 
ইহজীবনের প্রাধান্য সুচিত হইয়াছে । এইস্থানে ফুরোগীয় রেনেসীসের সঙ্গে 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক । অবশ্য আধুনিক বাংল! সাহিত্যেও 
পৌরাণিক-তত্ব বা দেববাদ ঘে সম্পূর্ণরূপে অ্বীক্কৃত হইয়াছে, তাহা নহে? তবে 
আধুনিক সাহিত্যিকগণ ব্রিদিবের দেবতাকে বাঙলার ধূ্লিধূসর পথের প্রান্তে স্থাপন 
করিয়াছেন; প্রাচীন এতিহেও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান। নানাবিধ বাস্তব সমন্া ও 
চেতনার গ্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে 


নঃ আধুনিক বাংল! সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


পুরাতন বাংলা সাহিত্যের আর একটা বৈশিষ্ট্-_-তত্দানীস্তন দশকালের 
সঙ্গে ইহার যেন বিশেষ সম্পর্ক নাই । মঙ্গলকাব্যগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের 
চীষৎ ছায়া পড়িলেও কাল-চেতনা, যাহা ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য-_ভাহা 
পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া যাষ না। সেকালের সাহিত্য 
একপ্রকার ভাগবত সাধনার অস্তভুক্ত ছিল বলিম্া তাহা অলোকচারী 
দিব্যানের যাত্রী হইয়াছিল। দেশের উপর দিয়া তাতার-তুকী-খোরাসানী- 
হাব.সী মুঘল বাহিনীর ঝড় বহিয়া গেলেও দেশের সাধারণ মাচুষের 
মনের গভীরে তাহা খুব যে একটা প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করিতে পারিয়াছিল, 
তাহা মনে হয় না। অপরদিকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক দেশ 
9 কালের এ্রতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হইয়াছে । বাঙালীর মন পাশ্চাত্য 
জগতের সংস্পর্শে আসিয়া যুগসচেতন হইয়াছে । ফলে আধুনিক বাংল। 
সাহিত্য ও আধুনিক বাঙালীর জীবন, একে অপরকে প্রভাবিত করিয়াছে। 
সাহিত্য এখন আর গ্রাম্য নাটমন্দিরের সামগ্রী নহে, ইহার সঙ্গে আধুনিক 
নাগরিক জীবনের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গগ্যের ব্যবহার ছিল না বলিলেই চলে, মধ্যযুগের 
সমন্ত সাহিত্য-__তাহা আবেগের সাহিত্যই হোক, আর জ্ঞানের সাহিত্যই 
হোক, সমঘ্তই ছন্দে রচিত হইত | “চতন্তচরিতামতে'র মতো বিশ্তদ্ধ 
তত্বগ্রস্থ এবং “ভক্কিরত্ৰাকর', “প্রেমবিলাস' প্রভৃতি সমাজ-ইতিহাস-সংক্রাস্ত 
্রন্থও কবিতায় রচিত হইয়াছে । প্রাচীনকালে বাংল! গছ্যের যৎসামান্য 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দলিল-দন্তাবেজ, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজকর্ষের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ব্যতীত সাহিত্যের বৃহৎ 
ক্ষেত্রে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না! কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 
গচ্যের রাজকীয় মহিমা সর্বাপেক্ষা মৌলিক বৈশিষ্ট্য । গছের ভাবা প্রধান: 
চিন্তার ভাষা, মননের তাষা,_-যৌক্তিক পারম্পর্ধের সঙ্গে গগ্ভের অঙ্গাঙ্গী 
সম্পর্ক । যুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙালী যেমন একদিকে বাস্তব পরিবেশ 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, জীবনের বৃহৎ অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, তেমনি অপর 
দিকে তাহার স্িমিত চিস্তাশক্তিও জ্বাগ্রত হইয়াছে । আবেগের তরল 
কল্লোলের পাশেই বুদ্ধি ও চিন্তার দুর্ভেঙ্য প্রাচীর খাড়া হইয়াছে । গছ্যের 
মারফতে আধুনিক বাডালী জগৎ ও জীবনকে চিনিতে পারিয়াছে। জার্মানীর 


বাংল! গছ্যের আদিপর্ব ১১ 


গুটেনবার্গ যেমন ছাপাখানা! আবিষ্কার করিয়া যুরোপে রেন্মানকে ত্রাহি 
করেন, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীতে গছ্যসাহিত্যের ছারা বাঙালীর জীবনচেতনা 
'অতি দভ্রতবেগে আগন্তক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অতি হজ্জে প্রাণ ও মনের সঙ্গে 
অন্বিত করিতে পারিয়াছে। 

ম্ধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মারাত্মক ক্রটি--বিষয়বস্ত্র,। চিন্তাধারা, 
রচনারীতি ও জীবনপ্রতায়ের মৌলিকত্ার একান্ত অভাব। নাড়ে আটশত 
বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ও মধাযুগের বাঙালী প্রচুর পুথি লিখিয়াছে, অসংখা 
পুঁথি নকল করিয়াছে । কাঁটপতঙ্গ ও আর্দরভূমির জলবাষুর হাত এডাইয়াও 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এসিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পু'থিশালায় দে পরিমাণে বাংল! পুথি 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার আকার-আয়তনে যে-কোন ব্যক্তি শঙ্কিত হইবেন | 
কিন্তু এই বিপুলায়তন পু'থিসাহিত্যে মৌলিক শক্তির হানিকর অভাব আমাদিগকে 
বিষ করিয়া তোলে । রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের শত শত 
পুথি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম যুগের কবিরা যে ছক বীধিয়! 
দিরাছিলেন, পরবর্তী কালের কবিরা বিশেষ কোন স্থানেই তাহার অন্যথা 
করিতে চাহেন নাই । ফলে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত-_চারিশত বৎসর ধরিয়া একই ধরনের পুথির 
অজশ্র নকল হইয়াছে; কোন কোন দুঃসাহসিক কবি যৎসামান্য মৌজিকতা 
দেখাইবার চেষ্ট] করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনীন্ন। 
পয়ার-লাচাড়ীর (ঝিিপদী ) ক্লাস্তিকর একটানা ছন্দে একই ধরণের মঙ্গলকাবা 
অন্থুবাদগ্রস্থ, টৈষ্ণবপদাবলী রচিত হইয়াছে, গীত হইয়াছে, পুলঃপুন: 
অন্ুকৃত হইয়াছে। অবশ্য আরাকান রাজসভার মুললমান কবিগণ, 
ভারতচন্দ্র এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগায়কগণের 
রচনায় বিস্মঘ্নকর আধুনিকতার সুত্রপাত হইয়াছে। তবে তাহার পরিমাণ 
বেশি নহে। মধাযুগের তুলনায় আধুনিক কালের বাংল! সাহিত্যের বৈচিত্র্য 
ও মৌলিকতা বিস্মহ্কর। আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু যেমন নিত্য 
নৃতন আদর্শ স্বীকার করিয়াছে, সেইরূপ রচনারীতি ও প্রকাশ ভঙ্গিমাতেও 
সাহিত্যিকগণ যে অদ্ভুত এশ্বর্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, সমগ্র মধাযুগীয় সাহিতোর 
কোথাও তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। 


১২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


যাহা হোক, মধ্যযুগের ধর্মীয় পরিমগুল ছাড়িয়।৷ আধুনিক বাংল সাহিত্য আজ 
যুগসচেতন হইয়াছে, বাস্তব জীবনের অযুত তরঙ্গ-বিক্ষোভের সম্মুখীন হইয়াছে এবং 
মত্যচারী প্রাণ-রহস্থের নিগুঢ় তত্ব উদঘাটনে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে। 
এক কথায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক বাঁঙালী-মানসের ভাববাহী মাধ্যমে 
পরিণত হইয়াছে । 


প্রাগাধূনিক বাংলা গভ ॥ 


ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে গগ্যসাহিত্যেই 
বাঙালীর অভিনব মৌলিকতা সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার পূর্বে বাংলা 
গছের যে আদৌ ব্যবহার ছিল না তাহা! নহে। ষোড়শ শতাবী হইতে 
নিতান্ত প্রয়োজনে হিসাব-নিকাশ, আদালতের ব্যাপার, চুক্কিপঞ্জ, “চিঠিপত্র 
প্রভৃতি সীমাবন্ধ ক্ষেত্রে গগ্যের ব্যবহার চলিয়া আমিতেছে। অবশ্থ বাঙালী 
প্রাচীন যুগে গদ্যের ততটা অভাব বোধ করে নাই। কারণ পয়ার ছন্দের 
দ্বারাই পদ্যের প্রয়োজন অনেকটা সিদ্ধ হইত। পয়ার ছন্দের শোষকশক্তির 
ভঞন্থ ইহাকে বেশ সহজেই চিন্তামূলক গগ্যাত্ক ব্যাপারেও নিয়োগ কর! 
যায়--যেমন কৃষ্চদাস কাঁবরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত? | কবিরাজ 
গোস্বামী আধুনিককালে জন্মাইলে এই জীবনীকাব্য পয়ারে ব্রিপদীতে ন! লিখিয়া 
গগ্েই লিখিতেন। সে যুগে বাঙালী কবিগণ মননশীল সাহিত্যকেও পয়ারের 
সাহায্যে বিবুত করিতেন । তাই সাহিত্যক্ষেত্রে গছ্যের আবির্ভাব হইতে এত বিলম্ব 
হইয়াছিল। যোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে গছ রচিত সামান্ত উপাদান আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫৫৫ ঘী: অব্দে কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের 
পত্রথানি বিশেবভাবে উল্লেখযোগ্য ।* ইহার ভাষ৷ সম্পূর্ণনূপে জড়তামুক্ত না 
হইলেও নিতাস্ত নিন্দনীয় নহে। সপ্তদশ শতাব্দীতে গগ্যে রচিত কিছু কিছু 
চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে মুসলমানী বাগৃভঙ্গিমা এবং 
দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগ অন্ুগ্রবেশে করিতেছিল। সগ্ুদশ 
শতাব্দীতে বাঙলার প্রাস্তীয় অঞ্চলেও ( আসাম, ভূটান) বাংল! গছ্য বাজকার্ষে 
ব্যবহৃত হইত। এতঘ্যতীত বৈষ্ব সহজিয়াদের “কড়চা, জাতীয় ধর্ম- 


র্‌ 
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৫ আই গঞ্জের একটি পংকতি_- 'তোমার আমার সম্ভোষ- সম্পাদক পত্রাপজ্ি গতায়াত হুইল, 
উভরানুকুল শ্রীতির বীজ জদ্কুরিত হইতে রহে।” (দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত “প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য 
পরিচন্ক, গা, ১৬৭২ )--এই ভাব প্রায় আধুনিক কাজের অনুরূপ ৷ 


বাংল! গছোর আদিপর্ব ১৩ 


তত্ববিষক ছোট ছোট পুস্তিকাত্তেও গগ্যরীতির ব্যবহার দেখা যায়।১ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা গগ্যের আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। 
বলাই বাহুল্য, বাংলা গছ তখনও সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই; শুধু প্রয়োজনীয় 
কাজকর্ম চালাইবার জন্য গদ্যের ডাক পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে মহারাজ 
নন্দকুমারের প্র, ১৭১৯ খ্রীঃ অবে সম্পাদিত বৈষঃব পরকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠার 
দলিল, এবং আরও ছুইচারিখানি চিঠিপত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে বাঙলার পতৃগিজ মিসনারীদের গগ্চর্চ সম্বন্ধে দুইচারি কথা 
জানিয়া রাখা প্রয়োজন। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতেই পতুগীজ বোম্োটে এবং 
পান্দ্রীরা বাঙলাদেশে, বিশেষত: পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে অত্যন্ত সন্তান স্যার 
করিয়াছিল। পতু'সীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীগণ বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে 
ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরিত করিতে গিয়৷ বাংল! গছ্ভ গ্রন্থের প্রয়োজন বোধ 
করিলেন; কারণ দেশীয় ভাষ! শিখিতে হইলে গগ্যের সাহাধ্া লইতে হইবে 
এবং ভাষা! শিথিতে হইলে গগ্থ গ্রন্থের প্রয়োজন । মানোএল-দ| আসন্থম্পসাও 
নামক একজন বিশ্তদ্ধ পতৃগীজ পাত্রী বাংলাভাষ! শিখিয়া ছুইখানি পুস্তিকা 
রচনা করেন--(১) 17700610180 679 10207700 1987)92116 2 170746/7669% 
নামক একখানি পর্তৃ'গী্জ-বাংল| ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, (২) কপার শাস্ত্রের 
অর্থভেদ'। ইহাতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মতত্ব সরল বাংলায় ব্যাখা! কর! 
হইয়াছে । ইহার গ্রন্থ দুইখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোমান হরফে 
মুদ্রিত হইয়া লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। তখনও বাংলা অক্ষর 
ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয় নাই। তাই এই পুস্তিক ছুইটি রোমান হরফে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। দোম আস্তোনিও-দে-রোজারিও নামক আর একজন 
রোমান ক্যাথলিক পাত্রী 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ, নামক আর 
একখানি প্রস্্রোত্ররমূলক বাংলা পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইনি ধর্যাস্তরিত 


১ “চৈভারপ প্রাণি” 'রাঁগহয়ী কণ!" 'দেহকড়চ।' প্রভৃতি সহজিয়া পুস্তিকা এবং 'বৃজ্মাবনলীল1', 
'বুন্বাবন পরিক্রম1” প্রভৃতি বৈফব তীর্থ বর্ণনাবিষয়ক পু-ধিতে প্রায় আধুনিক ধরনের গপ্ধ ব্যবহাত 
হইয়াছে। প্রগুলির রচনাকাল- অনুমান অষ্টা্শ শতাবীর প্রথমার্ধ। ক্রাশ শতাঙীর 
একখানি সহজিয়া পৃ'ধির ( “জঞানাদি সাধন ) ভাষার ছুষ্টাস্ত :-”সাঁধু কছেন, তুমি জন্ধকারে 
অন্ধ হৈয়াছ, অতএব প্রীরাধাকৃফাদিকে দেখ না । পরে জক্ঞানী জীব কহেন, আমার এই শরীর 
মাতৃগর্ত হইতে জন্মিয়াছে।” (দীনেশচন্ত্র সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৩৩) এই ভাষাকে একেঘারে 
ছাল আমলের মতে মনে হইতেছে । 


১৪ আধুনিক বাংল৷ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


নমঃ ভূষণার রাজপুক্স। পরে রোমান ক্যাথলিক শ্রীষ্টানধর্ষমে দীক্ষিত হন । 
ইহার গ্রস্থ মুদ্রিত হয় নাই, এভোর! নগরীতে পাঙুলিপির আকারে এখনও রক্ষিত 
আছে! পতৃগীজ ধর্মপ্রচারকদের এই তিনটি পুস্তিকায় দেখা যাইতেছে যে, ইহারা 
প্রচারকাধে দক্ষতার সঙ্গেই বাংলা গছা বাবহার করিতেন । তখনও কোন বাংলা 
বাকরণ রচিত হয় নাই। মনোএল সাহেৰ পতৃগীঙ্গ ভাষায় বাংল! ব্যাকরণ 
রচনা করিনা তাহার স্থচনা করেন। অবশ্য ইহা বাঙালীর জন্ত রচিত হয় 
নাই, বাংলাভাধা-শিক্ষার্থী পতঙ্গ পার্রীগণ যাহাতে ভাল করিয়া বাংলাভায! 
শিখিতে পারেন, এই জন্তই তিনি এই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে দেশের 
শাসননার ন্যস্ত হইলে কোম্পানীর কর্মচারীর! দেশ শাসনের জন্য দেশীঘ ভাষ! 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। বাধ কবিলেন | ক্লাঈভ ও ওয়াট্স্‌ বাঙালীদের সহিত 
মিশিয়া বাংলা! ভাষা! শিক্ষা! করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কোম্পানীর 
কর্মচারাদের স্থানীয় ভাঘ। শিখিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কোম্পানীর 
অন্যতম কর্মচারী হলহেড সাহেব বাংলাভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন! 
তিনি ইস্ট ইগ্ডিম্া কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য ইংরাজী ভাষায় 78 
(2727))7,201" 01 /76 132)80] 7/27011000 (1778) রচন| করেন। ইহাতে 
বাংলা কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছিল। হলহেড সাহেব তাহার 
বন্ধু চালস্‌ উইলকিন্স্‌ এবং হুগলীর প্রলিদ্ধ কর্মকার পঞ্চাননের সহাম্নতায় 
এক সেট বাংলা হরফ প্রস্তত করেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনে এই প্রথম 
ছাপার বাংলা অক্ষর স্ষ্ি হইল। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী আদালতের কার্ধবিধিগুলিকে বাংলায় অনুবাদ না করিলে জন- 
সাধার৭ ব্রিটিশ আইন-আর্দালতের সাহায্য লাপ্ভ করিতে পারিবে না দেখিয়া 
১৭৮৫-৯২ থ্রীঃ অব্দের মো জোনাখান ডানকান, নীল বেগ্তামিন এডমন্স্টোন 
এবং ফরস্টার বাংল! গ্ঠে আইনবিধির অনুবাদ করেন। বলাই বাহুল্য, এ 
অনুবাদ অত্যত্ত জড়তাপূর্ণণ কোন কোন স্থান দুর্বোধ্য ও হাম্যকর। এই 
সময়ে কোম্পানীর বাঙালী মুৎস্থদ্দি ও কেরাণীরাও কিছু কিছু ইংরাজী ভাষ! 
শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। আপজোনের “ইংরাজি ও বাঙালি 
বোকেধিলরি” (১৭৯৩), মিলারের 79 7707 বা শিক্ষার (১৭৯৭) 
এবং ফরস্টারের 77969%107% (1799-1802 ) বা ইংরাজী-বাংলা অভিধান 


বাংল! গন্ভের আদিপর্ব ১৫ 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহা ছুই খণ্ডে (১৭৯৯ খ্রীঃ অন্দে প্রথম খণ্ড 
এবং ১৮*২ শ্রী: অবে দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের 
ভূমিকায় ফবস্টার সর্ব কার্ধে বাংলাভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন । অন্যান্য কর্মচারীদের তুলনায় ফরস্টারের বাংলাভাষাজ্ঞান 
প্রশংসনীয় ছিল। এই উল্লেখগুলিতে সাহিতোর বাঁম্পবিনদও নাই। 
নিতান্ত প্রয়োন্বনের তাড়নায় এবং সরকারী প্রব্তনাম় বাংলা গদ্যের 
আবির্ভাব হইয়াছিল । কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য 
ইহার9 উল্লেখ প্রয়োজন | 


শ্রীরামপুর মিসন ॥ 

শ্রীরামপুর মিসন খ্রীস্টান প্রতিষ্ঠান হইলেও এই' সংস্থার দ্বারা বাংল সাহিতা, 
বিশেষতঃ বাংলা গগ্যের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে ইংলগ্ডের 
নরদামটন সায়ারের কয়েকজন ব্যাপটিস্ট যিসনারী ভারতীয়দের মধ্যে 
্রীষ্টানধর্ম প্রচার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তীহাদের নির্দেশে টমাস 
ও উইলিয়ম কেরী নামক দুইঙ্জন ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান পাদ্রী বাঙালাদেশে উপস্থিত 
হন (১৭৯৩)। তন্মধ্যে টমাস বৃত্তিতে জাহাজের ডাক্তার ছিলেন। কেরা 
সাহেবকে এখানে নানাবিধ বিপর্যয় ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭৯৯ 
খ্ী: অবে। ওয়ার্ড, বাণস্ডন, গ্রাণ্ট, মাশম্যান প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা কেরীর 
সাহাষ্যার্থে বাউল! দেশে উপস্থিত হন। এইবার কেরী সাহেবের মিসন 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক হইল। এই যুগে ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর কর্মচারীর! 
পাত্রী সম্প্রদায়কে সুনজরে দেখিতেন না বলিয়া কেরী এবং তাহার অনুচরব্গ 
কলিক।তার অদূরে দিনেমার কেক্জ শ্রীরামপুরে ১৮৭* খ্রীঃ অবে বাঙলা দেশে: 
সর্বপ্রথম প্রটেস্টাপ্ট মিসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছু পূর্বে কেরী সাহেব 
স্থলভমূল্যে একটি ছ্বাপাখান| কিনিয়াছিলেন। পরে এই ছাপাখানা হইতে 
ভারতের নান। ভাষায় বাইবেল অনৃপিত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং অন্থান্ 
্রন্থগ মুন্্িত হয়। যদিও ১৭৯৭ খ্রীঃ অন কলিকাতায় দেশীয় ভাবায় অক্ষর 
ঢালাইরের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি হুগলী ও শ্রীরামপুর দীর্ঘকাল 
ুদ্রাযন্ত্ের জন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল। ১৮৩৬ সালে মিসনের প্রাণস্বরূপ মাশম্যানের 
মৃত্যু হইলে এই প্রতিষ্ঠানের আমুফ্ধাল শেষ হয়া আসিল। এই মিসন 
দীর্ঘকাল বাংলাভাষার.সেবা করিদা! ১৮৩৭ লালে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গেল। 


১৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষি্ত ইতিবৃত 


এই প্রতিষ্ঠান হইতে কেরী ও মার্শন্যানের উদ্যোগে নান। ভারতীয় ভাষায় 
বাইবেল মুদ্রিত হইয়াছিল। কেরী এবং তাহার সহকারী 'ভ্রাতৃগণ' ( অর্থাৎ 
সহকারী পান্দ্রী) উত্তমরূপে বাংলা ও অন্যান্ত ভারতীয় ভাষ। আয়ত্ত করিয়া- 
ছিলেন। ১৮০১ ঘ্রীঃ অন্দে 7198৮ 175840776-এর সম্পূর্ণ এবং 010 799%2- 
%787£-এর কিয়দংশ অনুদিত হইয়া মুদ্রিত হয়) তারপর ১৮০৯ শ্রী: অব সমগ্র 
বাইবেল ধর্মপুত্তক' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮*১ খ্রীঃ অবের পূর্বেও ১৮০০ খ্রীঃ 
অন্দে কেরী লাহেব মঙ্গল সমাচার মাভিউর রচিত” (194. 47546767075 
(90891) প্রকাশ করিয়াছিলেন । কেরীর এই বাইবেলের ভাষা অত্যন্ত 
কৃত্রিম ও জড়তাগ্রন্ত। বাইবেলের সর্বশেষ সংস্করণের € ১৮৩৯) ভাষ। 
সম্ধদ্ধে কোন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন, “সেকালের শ্রেষ্ট বাঙালী 
লেখকেরাও উহা অপেক্ষা উৎকষ্টতর গদ্য লিখিতে পারেন নাই” এ 
মন্তব্য কিন্তু যুক্তিলঙ্গত নহে। এই সংস্করণের ভাষারও থে খুব উন্নতি 
হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। বাইবেলের ইংরাজী ধরনের পদবিন্তান 
বাঙালী পাঠকের উপহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। কেরী ও তাহার 
সহকারী মিসনারীগণ বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, বাংলায় বাইবেল অনুবাদ 
করিলেই লোকে দলে দলে যিশু ভজিবে। কিন্তু তাহাদের সে অভিলাষ 
পূর্ণ হয় নাই। বাইবেলের অন্বাদ বাঙালীর মনে বিশেষ কোন অন্ুুরাগ সঞ্চার 
করিতে পারে নাই। অবশ্য এই মিসন হইতে বাংলা ও সংস্কৃতে বহু গ্রস্থ 
মুকিত হইয়াছিল, যাহার জঙ্ত উহাদের প্রতি প্রত্যেক বাঙালীরই কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা উচিত। প্রাচীন বাংলা কাব্য (কৃতিবাসী রামায়ণ ও 
, কাশীদাপী মহাভারত) এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধান ( ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, 
কেরীর 9279775£ 0/77021, কোলক্রক সম্পাদিত অমরকোষ ), কেরা 
ও মার্শম্যান সম্পাদিত বাল্মীকি রামায়ণ এবং কেরীর পুত্র ফেলিক্‌স্‌ কেরী 
অনুদিত “বিদ্যাহারাবলী” বা চিকিৎসা শান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ এবং “দিগৃদর্শন' নামক 
মাসিক পত্রিকা ও “সমাচার দর্পণ' নামক সাধ্চাহিক পত্রিকার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই মিসনারীগণ খ্রীস্টানধর্ষ প্রচারের জন্য বহু পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন । ভারতের নান! ভাষায় বাইবেল ছাপিয়া বিনামূল্যে বিতরণ 
করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহারা ধর্মপ্রচারের কতটা সার্থকতা লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা জান! যাইতেছে ন|। কিন্তু মিসনের ছাপখানা হইতে 


বাংল! গছ্ভের আদিপর্ ১৭ 


মুদ্রিত বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বারা বাঙালীর অশেষ উপকার হইয়াছিল। 
তাহারাই সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত মুদ্রিত করিয়া 
বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌছাইয়। দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টার 
জন্য কেরী ও তাহার সহকারিগণ বাঙালীর ধন্যবাদারহ। 


কোর্ট উইলিয়াম কলেজ ॥ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলাত হইতে যে সমস্ত তরুণ সিভিলিয়ান 
চাঁকুরী লইয়া এদেশে আসিতেন, তাহাদিগকে দেশীয় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি 
শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণর-জেনারেল ওয়েলেললি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা 
চিন্তা করিতেছিলেন ৷ তীহার একাস্তিক চেষ্টায় কলিকাতার লালবাঁজার 
অঞ্চলে ১৮** খ্রীঃ অন্ধের মে মানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল 
এবং এই বংসরের নভেম্বর মাস হইতে কলেজের যথার্থ কাজ আরম্ভ হইল। 
কেরী সাহেবের ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতার কাহিনি কলিকাতায় 
ওয়েলেসলির কানেও পৌছাইয়াছিল। তিনি কেরা সাহেবকে আহ্বান 
করিয়। ফোট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা বিভাগের ভার 
লইতে অন্গরোধ করিলেন। কেরী সানন্দে ফোট উইলিয়াম কলেজের 
অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন; ১৮০৭ সালে কেরী বাংল! ও সংস্কৃত বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক হইলেন। পরে তাহার উপরে মারাঠী ভাষারও ভার 
অপিত হয়। গগ্য গ্রন্থের অভাব দেখিয়া কেরী সংস্কত পণ্ডিত এবং আরবী- 
ফারসীনবীশ মুন্শীদের দ্বারা কয়েকখানি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনা করাইয়া 
ল্ইয়াছিলেন এবং মুদ্রিত করিতে বিশেষভাবে সাহাষ্য করিয়াছিলেন। এই. 
কলেজ ১৮৫৪ সাল পর্যস্ত জীবিত থাকিলেও ১৮১৫ সালের পর বাংলা গছ্যের 
ইতিহাসে ইহার প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে? কারণ তখন কলিকাতায় 
রামমোহনের আবির্ভাব হইয়াছে । ১৮১৫ সাল হইতেই রামমোহনের পুস্তক 
প্রকাশিত হইতেছিল। ঈষৎ পরে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ, ক্ষুলবুক সোসাইটি, 
স্কুল সোসাইটি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ব্যাপার লইয়। তখন কলিকাতা উত্তাল তরঙ্গের সম্মুখীন হইতেছিল। ক্থতরাং 
স্বাভাবিকঘাীবেই ফোর্ট উইলিয়াম কল্জের প্রভাব হ্বান পাইতে আরঞ্ 
করে। অবশ্ত এই কলেজের সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর বিশেষ কোন 

২ 


১৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিধ ইতিবৃত্ত 


যোগাযোগ ছিল না। প্রথমতঃ, ইহা ইংরাঁজ সিভিলিয়ানদের কলেজ; ইহাতে 
কোন বাঙালী ছাত্র পড়িতে পাইত না, সেরূপ কোনও ব্যবস্থাও ছিল না। 
দ্বিতীয়তঃ, কেরীর উদ্যোগে যে-সমন্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার 
মধ্যে একমাস মৃত্াঞ্জয় বিছ্যালঙ্কারের গ্রন্থ ব্যতীত আর কাহারও রচনায় 
বিশেষ কোন সাহিত্যিক উৎকর্ষ ছিল না। তৃতীয়ত:, সমস্ত আয়োজনটি 
্ীস্টানী ব্যাপার বলিয়া সাধারণ বাঙালী ইহা হইতে দূরে দূরে অবস্থান 
করিত। 

ফোট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে রেভাঃ কেরী, মৃত্যুপ্তয় 
বিষ্ভালঙ্কার এবং রামরাম বস্থর নাম বিশেষভাবে উল্লেথযোগ্য। এত ঘ্বাতীত 
গোলোকনাথ শর্মার “হিতোপদেশ। (১৮*২), তারিণীচরণ মিজ্রের 
€ওরিয়েপ্টাল ফেবুুলিস্ট, (অর্থাৎ ঈশপস্‌ ফেবল্সের অন্বাদ-_-১৮০৩ ), 
চণ্তীচরণ মুন্শীর “তোতা ইতিহাদ' € “তুতিনামা” নামক ফারসা গ্রন্থের 
অনুবাদ--১৮*৫ )॥ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ-কৃষণচন্দর-রায়ন্ত 
চরিত্রং (১৮৯৫), রামকিশোর তর্কচুড়ামণির “হিতোপদেশ' (পাওয়া যায় 
নাই--১৮০৮), হরপ্রলাদ রায়ের “পুরুষ পরীক্ষা” (বিদ্যাপতির সংস্কৃত গ্রন্থের 
অন্ুবাদ_-১৮১৫), এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পদার্থতত্বকৌমুদী, 
(১৮২১), “আত্মতত্বকৌমুদ্রী” (১৮২২) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের 
কেহ কেহ কলেজের পণ্ডিত ন| হইয়াও কেরী সাহেবের অনুপ্রেরণায় গদ্যগ্রন্থ 
রচনায় অগ্রসর হ্ইয়াছিলেন। ইহারা প্রধানত: ফারসী, ইংরাজী ও সংস্কৃত 
আখ্যান-উপাখ্যানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কারণ, 
বাংলাভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে বাংলাভাষার 
প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইলে গল্প-আখ্যান ধরনের গ্রন্থ রচনাই উচিত। 
বিষয় নির্বাচন করিয়া দিয়া কেরী বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাদের 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র “তোতাকাহিনী” ও 'পুরুষ পরীক্ষা" গল্পরসের জন্ত 
পরবর্তী যুগেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাহিরে কিছু প্রচার লাভ- 
করিয়াছিল। অধিকাংশ গ্রন্থের ভাষা এরূপ বিশৃত্খল, অসঙ্গত ও উতৎকট 
যে, এগুলি প্রান অপাঠ্যের পধায়ে পড়িয়া যায়। ইংরাজী, ফারসী ও 
স্কৃতের সংমিশ্রণে লেখকবুন্দ এমন এক অরাজক ভাষা স্থ্টি করিয়াছিলেন ষে, 
তাহাতে সাহিত্যরচন! দূরের কথা, মনের ভাব প্রকাশ করাই দুরূহ). 


বাংল] গছযের আদিপর্য ১৯ 


ইহাদের সামান্ত মাত উল্লেখ করিয়া আমরা রেভাঃ কেরী, রামরাম 
বন্থু ও মৃত্যু বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে ঈষৎ বিস্তৃততর পরিচয় লইবার 
চেষ্টা করিব। 

উইলিয়াম কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রসঙ্গে বাংলাভাষার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
লাভ করিয়াছিলেন। ছিনি বাংলা ও সংস্কৃতে রীতিমত আলাপ করিতে 
পারিতেন। এমন কি, সমাজের অন্ত্যজ ব্যাক্তিদের ভাষাও (71075) তাহার 
ন্খদপণে ছিল। কেরী অনেক ভাষা আয়ত্ত করিলেও বাংলাভাষাকে 
বোধ হয় অধিক ম্বেহ করিতেন। শুধু পণ্ডিতদদিগকে বাংলা গ্রন্থ রচনায় 
উত্সাহ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, নিজেও গগ্গ্রন্থ রচনায় সচেষ্ট হইম়া- 
ছিলেন। অবশ্য বাইবেল অনুবাদে তিনি কিছুমান কৃতিত্বের পরিচঘ দিতে 
পারেন নাই। বোধ হয় হুবহু আক্ষরিক অন্থবাদ করিতে গিয়াই ভাষা ও 
পদবিন্ানকে আড়ষ্ট ও হাম্তকর করিয়া তুলি্বাছেন। কিন্তু তিনি যে 
বাঙলার সাধু ও চলিত ভাষায় বিশেষ অধিকারী ছিলেন, তাহ। 
১ ১ তাহার “কথোপকথন? (১৮০১) এবং ছিতিহাসমালা, (১৮১২) হইতেই 
১ বুঝ যাইবে । কেরীর “কথোপকথন বা 1782100%6 ১৮০১ লালে 
_ পিভিলিয়ানদিগকে চলিত বাংলা শিক্ষা দিবার জন্য রচিত হয়। ইহাতে 
. সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন, স্ত্রীমমাজের আচার-ব্যবহার, আলাপ- 
আলোচনা এবং সাহেব ও বাঙালীদের পারম্পরিক ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপার 
সংলাপের ঢঙে রচিত। ইহাতে হাম্যপরিহাস, গ্রামাতা, অশ্লীল গালাগালি, 
মেয়েলি কোন্দল, বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের এমন উপাদেয় বর্ণনা আছে যে, 
ইহা যে একজন বিদেশীর রচনা, তাহা মনেই হয় না। বস্ততঃ, “কথোপকথন . 
কেরীর নিজন্ব রচনা কিনা সন্দেহ। তিনি ইহার সংগ্রাহক বা সঙ্কলক। 
সম্ভবত: মৃত্যু বিগ্যালঙ্কার এবিষয়ে তাহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।২ 
আমাদের মতে ইহার অনেকটাই মৃত্যুপ্যয়ের রচনা; কারণ, এইকপ 
বলিষ্ঠ ভাষার মংলাপভঙ্গী এই ঘুগে মৃত্যুঞ্জয় ভিন্ন আর কেহ আয়ত 
করিতে পারেন নাই। কেরীর “ইতিহাসমালা, (১৮১২) ইতিহাস নহে, 
গাঁলগঞ্পের সমষ্টি ; তবে ভাধা বেশ পরিচ্ছন্ম এবং ইংরাজী ধরনের পদবিস্তাস 
নাই বলিলেই চলে। কেরী বাংলা পাহিত্যের রচনাকার অপেক্ষ। 


শী? 5 শাপপশী শি 


ূ নি এবিযরে জোখকের উনবিংশ শতাবীর প্রধমাধ ও বাংল! সাহিত্য পর্ব । 


২০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিত ইতিবৃত 


প্রবর্কের গৌরব লাভ করিয়া চিরদিন বাংলা গগ্যলাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া 
থাকিবেন। 

কেরী সাহেব প্রথম জীবনে রামরাঘ বস্থর নিকট বাংলা শিখিয়াছিলেন । 
তাই রামরামকে কেরীর মুন্শী বলা হয়। এই বন্থ মহাশয় এক বিচিত্র 
চরিত্রের ব্যক্তি। কিন্তু এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবকাশ 
নাই। তাহার ছুইথানি গ্রন্থ 'রাজ] প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮*১) এবং 
'লিপিমালা, (১৮০২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- অবশ্য কোন সাহিত্য- 
গুণের জন্তা নহে। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র“ বাংল। সাহিতোর প্রথম 
মুক্রিত গণ্যগ্রন্ব_ইহাই ইহার একমাজ্ম গৌরব। রামরাম বন্ধ প্রতাপাদিত্যের 
জ্ঞাতি, তিনি নিজেও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক জঁনশ্রুতির সংবাদ 
রাখিতেন। ক্ুতরাং জাতীয় বীরের চরিত্ররচনায় তিনি যোগ্যতম 
বাক্তি বলিয়া কেরী তাহাকে এই ভার দিয়াছিলেন |. রাম্রাম অযথা 
অজন্র ফারসী এব প্রয়োগ করিয়। পুস্তকাথানিকে অপাঠ্য করিয়া 
ফেলিয়াছেন ; উপরন্ত পদান্বয় ও পান্যাম সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন 
ধারণাই ছিল না। ফলে, “রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষা সে-যুগের 
পাঠকের কাছে কিরূপ লাগিত জানি না, কিন্তু এ যুগের পাঠকের 
কাছে মনে হইবে, “মটর-কড়াই মিশায়ে কাকরে চিবাইল যেন ধরাতে 1” তবে 
ভাষার উজান ঠেলিয়! অগ্রপর হইতে পারিলে দেখ। ষাইবে যে, তিনি বাংলাভাষ। 
গঠনে কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অবশ্ত উৎকট বাগভর্গিমার অনভ্যন্ত 
পদচারণায় তাহার সামান্য ফ্রিতিত্বটুকুও উবিয়া গিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত 
আশ্চ্ধের বিষয়, ইহার একবর্ষ পরে রচিত তাহার “লিপিমালা'র (১৮*২) 
ভাষ| অত্যন্ত দরল এবং উৎকট ফারপী আতিশয্য বঞ্জিত। বোধ হয় কেরী 
সাহেবের নির্দেশে তিনি দ্বিতীয় গ্রন্থের ভাঁষ। আমূল পাণ্টাইয়া ফেলেন। 
গলিপিমালাস্ম পত্রলিখনের পদ্ধতিতে তিনি যে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ মন্দ নহে। প্রথম গগ্ঠ-সাহিত্যিকের 
গৌরব অর্জন করিতে না পারিলেও রামরাম প্রথম মুদ্রিত বাংল! গগ্গ্রস্থের 
রচনাকাররূপে বাংলা গ্সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শ্রেষ্ঠ লেখক এবং সেযুগের সমাজে অতিশয় 
মান্ত পণ্ডিতপ্রবর মৃত্যুপত় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থপরিচয় দিয়া আমরা এই 


বাংলা গছ্যের আদদিপর্ব ২১ 


কলেজের পাঠাগ্রস্থের আলোচনা সমাঞ্ত করিব। রামমোহনের পূর্বে যদি 
কাহাকেও পাত্ডিতা, মনীষা এবং সার্থক গছ্যশিল্পীন্রপে সম্মান দিতে হয়, তবে 
সে গৌরব মৃত্যগ্য়ের প্রাপ্য । বিষ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 
প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেরী ও মাশমান তীহার 
পদপ্রাস্তে বসিয়া সংস্কৃত শিথিয়াছিলেন। যুতাঞ্জয় কলিকাতায় টোল 
খুলিয়া বিনামূল্যে বিদ্যা বিতরণ করিতেন। যদিও তিনি ইংরাজী 
জানিতেন না, তথাপি সভীদাহ প্রথা সম্থদ্ধে আধুনিক উদার মত ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। সেবপ উদারতা একমাত্র রামমোহন ব্যতীত এ যুগের 
অন্ত কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। মাশম্যান তাহাকে ডক্টর 
জনসনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও চরিত্রের দিক 
দ্যা তিনি একজন অপাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য জনসন সাহিতা 
ব্যাপারে মাঝে মাঝে অযৌক্তিক একগুয়েমির পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহাতে 
তাহার মন সঙ্থীর্ণভার ভারে পীড়িত হইয়াছিল। এই দিক দিয়া মৃত্যু 
প্রায় নির্দোষ। অবশ্য তিনি রামমোহনের বেদান্তধর্ষ ও একেশ্বরবাদ প্রচার 
এবং আরও অনেকগুলি সামাজিক আন্দোলন সমর্থন করিতে পারেন নাই । 
কিন্তু তাঁহার চরিত্রে নীচতার সংস্পর্শ ছিল না। বাংলা গছযসাহিত্যে 
মৃত্যুগ্জয়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আমাদের অবশ্য কর্তব্য । “বত্রিশ সিংহাসন, 
(১৮০২), £হিতোপদেশ' (১৮০৮), '“রাজাবলি (১৮৯৮), প্রবোধচক্ডিকা, 
( রচনা1--১৮১৩, প্রকাশ-১৮৩৩) এবং “বেদাস্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) মৃত্যুপ্য় 
মোট এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্সধ্যে “বেদান্তচন্দ্রিকা” 
রামমোহনের “বেদান্ত গ্রন্থের (১৮১৫) বিরুদ্ধে রচিত-_ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের জন্য নহে; ইহাতে মৃত্যুঞ্য়ের নাম ছিল না। কাহারও কাহারও 
ধারণা-_মৃত্যুঞ্জয় জটিল সংস্কৃতগন্ধী কৃত্রিম ভাষায় লিখিতেন। উদ্বাহরণন্বরূপ 
অনেকেই 'প্রবোধচন্ত্রিকা'র "কোকিল কলালাপ-বাচাল যে মলয়াচলানিল, 
লে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যাচ্ছ নিঝরাস্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আপিতেছে”এই 
উত্কট ছত্রটির উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই বাক্যটি হাস্যকর, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহ! মৃত্যুঞ্য়ের মৌলিক রচনা নহে; তিনি দণ্তীর 
“কাব্যাদর্শের একটি বাক্য অনুবাদ করিতে গিয়া এই ছন্রটি লিখিয়াছিলেন। 


চর 


অনুবাদ সুষ্ঠু হয় নাই, তাহা শ্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি ইহ! 


২২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


অপেক্ষা অনেক মরল দ্িপ্ধ বাঁকা রচনা করিয়াছিলেন । তাহার এক শ্রেণীর 
ভাষার মধ্যে সংঘ্তগন্ধী জড়তার চিহ আছে। যেমন বত্রিশ সিংহাসনে'র 
কোন কোন অংশ। কিন্তু তাহার পরবর্তী কালের গ্রন্থসমূহ হইতে ক্রমেই জড়তা 
লুগ্ট হইয়া যায়। তাহার 'রাজাবলি'র ভাষা এবং 'প্রবোধচন্দ্রিকার কোন 
কোন অংশ বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ভিনি যেমন স্বচ্ছন্দ 
সাধুভাষাকে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন, তেমনি সরল চলিত গ্রাম্য 
ভাষ। ব্যবহারেও কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তীহার দুইটি অংশ 
উল্লেখ করা যাইতেছে £-_- 


(১) মোর! চাষ করিব, ফল পাবো রাজার রাজন্ব দিয়! যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ 
অন্্ করিয়া খাবো, ছেলেপিলেগুলি পুধিব। ... শাকভাত গেট ভরিয়! যেদিন থাই সেদিন তে] 
জগ্মুতিথি। 

(২) ইহা শুনিদ্ন। বিশ্ববঞ্চক কহিল, "তবে কি আজি খাওয়! হবে না, ক্ষুধায় মরিব ?" 
তৎপন্বী| কহিল, ''মরুক মানে, আজিকি পিঠা না খাইলেই নর? দেখি দেপি হাড়িকুড়ি 
খুদকু ডা বঙ্গি কিছু থাকে ।”* 

এখাঁনে ভাষার মধ্যে নাটকীক্ন বৈশিষ্ট্য এবং জনসাধারণের সঙ্গে মৃত্যুগয়ের 
গভীর পরিচস্ব জুচিত করিতেছে । বিহ্যানাগর পরবর্তী কালে বাংলা গদ্যের যে 
সাধু ছাদটি বাধিয়া দিয়াছিলেন, পূর্বেই মৃত্যুপ্জয় সেইব্ূপ গগ্যরীতি অনেকটা 
আয়ত করিয়া লইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-গোষীর অধিকাংশ গ্রস্থ 
পরবর্তী যুগে লোকলোচনের বাহিরে চলিয়া গেলেও মৃত্যুঞ্নয়কে বাঙালী 
ভুলিতে পারে নাই। তাহার 'প্রবোধচন্দ্রিকা” দীর্ঘকাল পাঠ্যপুস্তকের গৌরব 
ল্জায় রাখিয়াছিল। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দ্বারা বাংলাভাষার কিঞিৎ জড়ত্বমুক্তি হইলেও 
মৃত্যু্জয়কে বাদ দিলে, সেযুগের আর কেহ বাংলা গগ্যরীতির আদর্শ সম্বন্ধে 
আদৌ অবহিত ছিলেন না। মৃত্যুঞ্জয় পরীক্ষানিরীক্ষার শ্তর পার হইয়া 
সাধুভাষার প্রথম রূপ ধরিতে পারিয়াছিলেন । বাঙালী-জীবনের সঙ্গে ফোট 
উইলিয়াম কলেজজ-প্রচারিত গ্রন্থের বিশেষ কোন গভীর যোগাঘোগ না 
থাকিলেও কেরী ও তীহার সহকর্মীদের গগ্যরচনার প্রচেষ্টা এতিহাসিক 
ক্রম রক্ষার জন্ত আলোচনার যোগ্য। 


* বতিচি্ জেখক প্রদত্ধ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


রাঁমমোহন ও বাংলা সাহিতা 
বঙ্গসংস্কৃতিতে রামমোহন (১৭৭৪--১৮৩৩ )| 


কেহ কেহ জন্‌ উইক্রিফকে মুরোপের সংস্কার-আন্দোলনের 017 
86 বলিয়া থাকেন। আমাদের দেশের রামযোহনকে সেই আখ্া 
দেওয়া যাইতে পারে। তিনি শুধু ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র প্রাচাদেশের 
প্রথম জাগ্রত মানুষ। প্রথম জীবনে সংস্্ত ও আরবী-ফারসী ভাষ। 
শিক্ষ! করিয়াও অসামান্য প্রতিভার বলে তিনি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার 
কর্মমূখর প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বেদান্তধর্ম। একেশ্বরবাদ প্রচার, 
মতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কার ও বিধিনিষেধের 
বিরুদ্ধে উথ্থিত হইয়া এবং নির্মোহ জ্ঞানের দ্বার জ্রগৎ ও জীবনকে বুঝিবার 
চেষ্টা করিয়া রামমোহন ভারতবর্ষে আধুনিকতার স্ুত্রপাত করেন। তিনি 
জগতের চিন্তা ও কর্মপ্রণালীকে যুজির হৃত্রে মিলাইয়া আখবাক্যের 
স্থলে বাস্তব জ্ঞানবিশ্বাস ও প্রথানিদ্ধ সংস্কারের স্থলে সংস্কারমুক্ত ধীশক্তির 
উৎকর্ষ ঘোষণা! করেন। তাই বলিয়া তাহাকে ডিরোজিও-পস্থী 'ইয়ং- 
বেঙগল'দের সঙ্গে একপংক্তিতৃক্ত করা যায় না। হিন্দু-কঙেজের তরুণ শিক্ষক 
হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজি৪ যুক্তিবাদ ভিন্ন অন্ত কোন তত্ব মানিতে 
চাহেন নাই। তাহার ছাত্র ও শিষ্াগণ (রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারগুন 
মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইত্যাদি) কেবলমাত্র সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ 
জ্ঞানবাদের আহ্বগত্য স্বীকার করিয়। ভারত-সংস্কৃতির মূল বনিয়াদকেই 
ধ্বংদ করিতে চাহিঘাছিলেন। কিন্তু রামমোহন নে পথের পথিক ছিলেন 
না। তিনি প্রাচীন এতিহকে আধুনিক যুক্তিবাদ, বান্তবচেতনা ও বৈদাস্তিক 
মনোভাবের দ্বার! বিচার-বিশ্লেষণ ও পরিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বাঙলাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম সংস্কার, পুথি ও আচার-বিচারের স্থলে 
মানবতন্ত্বাদের (নি 07790190) ) প্রীধান্ত সচিত করেন এবং আধুনিক 
মুরোপের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি। ধর্মনীতি ও জানবাদের (10715077010) ) 
প্রতি নিজেও আকুষ্ট হন, অন্ত সকলকেও তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা 


২৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


করেন। তাই তাহাকে আধুনিক ভারতবর্ষের অগ্রদূত বলিয়া সম্মান 
করা হয়। 


রামমোহনের গ্রন্থপরিচয় ॥ 


১৮১৫ সাল হইতে ১৮৩* সাল__মোট পনের বৎসরের মধ্যে রামমোহন 
অন্ততঃ: তিরিশখানি বাংল! পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন! বাংল। ব্যতীত ইংরাজী 
ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রচারপুস্তিকার সংখ্যাও স্থপ্রচুর। তিনি প্রধানতঃ 
সমাজ ও ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্েই পুম্তিকা লিখিয়াছেন, প্রাগীন সংস্কৃত গ্রন্থ 
অনুবাদ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্র্যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ক্ষুরধার মনীষার 
পরিচয় দ্রিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কভগ্রস্থের অনুবাদের মধ্যে “বেদাস্তগ্রন্থ 
(১৮১৫), “বেদাস্তসার (১৮১৫) বিভিন্ন উপনি্ষদের অন্গবাদ১ (১৮১৫-১৯ ), 
এবং উর রচনার মধ্যে 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, 
( ১৮১৬-১৭ ), “ভট্টাচার্যের পহিত বিচার” (১৮১৭ ), গোস্বামীর সহিত বিচার+ 
(১৮১৮) িহমরণ বিষয়ক জী লম্ধাদ? (১৮১৮), এ দ্বিতীয় 
স্বাদ (১৮১৯), "কবিতাকারের সহিত বিচার, (১৮২০), ব্রাঙ্গণ সেবধি* 
(১৮২১) পথ্য প্রদান/, 'িহঘরণ বিষয়ক” (১৮২৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগা । 
এতদ্যতীত তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ ! ১৮৩৩)২ ও 'ব্রহ্ষসঙ্গীতঃ (১৮২৮) 
রচনা করিয়াছিলেন। বেদান্ত ও উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়! ব্রহ্মবাদ 
প্রচার তাহার প্রধান উদ্দেশ্টা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সহমরণ প্রথার 
বিরুদ্ধে দীড়াইয়া একাকী লিপিখুদ্ধ করেন এবং প্রতিপক্ষের হাস্যকর অসার 
যুঁক্তকে খগুবিখণ্ড করিয়া নিজ মত ও জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
রামমোহন যেন বাংলার নব্য-নৈয়ায়িকের শেষ বংশধর। তাহার বিতর্কমূলক 
ভাষার খজুতা ও ভীক্ষতা এবং অনুবাদের আক্ষরিক প্রাপ্তলতা সেধুগে 
বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 
পণ্ডিত-মুন্শীর দল যখন বাংল! গছযরীতি সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাইতেছিলেন, 
তখন রামমোহন যুক্তিতর্ক ও প্রবন্ধের স্বচ্ছ ভাষা স্থ্টি করিয়াছিলেন। তাহার 


১ তলবকার উপনিষদ, কেনোপনিষদ (১৮১৫), ঈশোপনিষদ (১৮১৬), কঠোপনিহদ (১৮১৭), 
মাওুক্যোপনিষদ (১৮১ ৭) মুণ্ডকোপনিষদ (১৮১ ৯) । 
২ তাহার মৃতার পরে প্রবাশিত। 


রামমোহন ও বাংলা সাহিত্য ২৫ 


“বেদান্ত গ্রন্থের গোড়ার দিকে তিনি বাঙীলীকে বাংল! গদ্য লিখিতে ও পড়িতে 
শিখাইয়াছেন।৩ তাহার “গোঁড়ীয় ব্যাকরণ” হলহেভ ও কেরীর 
ব্যাকরণ অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসহ ও প্রামাণক। তাই শুধু ভারত 
সংস্কৃতিতে নহে, বাংলাভাষার ক্রমবিকাশ ও গঠনে তাহার অবদান শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণীয়। 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটা কথ! মনে রাখিতে হইবে । কবি ঈশ্বর পু 
রামমোহনের ভক্ত ছিলেন। তিনি তাহার গদ্য সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছিলেন 
তাশ্তার তাথ্পর্য প্রণিধানঘোগ্য £ “দেওয়ানজী ( অর্থাৎ রামমোহন ) জলের 
হ্যায় সহজ ভাষায় লিখিতেন।, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় 
লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, 
এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শন্দের 
বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না” এ মন্তব্য অভিশয় যুক্তি- 
সঙ্গত। রামমোহনের গগ্যে সাবলীল প্রাণশক্তির একান্ত অভাবই তাহাকে 
বিতর্ক পুন্তিকার লেখকে পরিণত করিয়াছে, সাহিত্যিকের গৌরব দিতে 
পারে নাই, বোধ হয় তিনি তাহা কোনদিন কামনাও করেন নাই। 
তিনি প্রাচীন ন্যায়শান্ত্রের পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষের বিতর্করীতি অন্কসরণ করিয়া 
অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া ভাষা যে-পরিমাণে চিত্তাকর্ষধী হইয়াছে, 
সেই পরিমাণে আদর্শ গদ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ছুই একটি রচনা 
ভিন্ন (“পণ্যপ্রধান/_-১৮২৩, পাদরি শিষ্য সম্বাদ,--১৮২৩) অন্যত্র তাহার 
গছ্য কদাচিৎ অর্থগৌরব ছাড়াইয়া শিল্পগৌরব লাভ করিতে পারিয়াছে। 
সরসতা ও শ্রীছাদ তাহার গদ্ছে প্রায়ই অন্থুপস্থিত। তাঁহার সমকালীন অনেকেই 
তাহার চেয়ে উৎকৃষ্ট গগ্য লিখিয়াছেন। মৃত্যুগ্তয়ের 'রাজাবলি (১৮*৮), 
রামমোহন-বিরোধী কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পাষগুগীড়ন” (১৮২৩) এবং 
গৌবরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'ন্ত্রীশিক্ষা বিধামকে'র (১৮২২) ভাষায় ষে শিল্প- 
রস ও সাহিতে]র স্বাদ পাওয়া যায়, রামমোৌহনের গছেে তাহা নাই। 
সে যাহা হোক, বাউলা দেশ, বাংলাভাষা! ও বাঙালীর প্রাণসংস্কৃতিতে 
তিনি যে নবযুগের সুচনা করেন, ভাহার জন্য এই জাতি তাহার অগ্লান 


৩ «বেদান্ত গ্রন্থের' প্রথমে "অনুষ্টান" নামক ভূমিকা তিনি, কেমন করিক্স। গা লিখিতে পড়িতে 
হয়, তাহ! ব্যাথা! করিয়াছেন । 


২৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্োর দংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


স্বতি চিরদিন সগৌরবে বহন করিবে। নিষ্কে রামমোহনের গগ্যের দৃষ্টান্ত 
দেওয়| যাইতেছে £-- 

“ভায়শান্ত্রে দোষ দেন যে ঈশ্বর এক ও জীৰ নান দুই আবিনাশী ইহ! স্তায়শান্ত্রে কহেন আর . 
দিক কাল আকাশ অণু ইহার! নিতা ও সমবায় নম্দ্ধে কৃতি ঈধরের আছে জীবের কর্ধানুমারে 
কলদগাত1 এখং নিতা ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন উহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে বাঘধাত হয় কেন নাঁ ত্ডেহ 
অপ্মদাদির ম্যায় দ্রবা-সংযাঁগ কর্ত। হইলেন ।”-__ ব্রাহ্মণ সেবধি 


রামযোহনের এই রচনাট্ুকু বেশ স্থপপাঠ্য ৮ 

প্রথমত: বৃদ্ধির বিষয়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষ! কোন্‌ কাঁলে লউয়াছেন, যে অনায়াসেই 
তাহাদিগকে অল্লনুদ্ধি কহেন? কারণ বিছ্যাশক্ষাঁ এবং গ্রানশিক্ষা! দিলে পরে ব্যন্তি বদি 
অনুভব গ্র€ণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবৃদ্ধি কহ! সম্তব হয়) আপনার বিদ্যা! শিক্ষা 
জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহার! বুদ্ধিহীন হয়, ইহ! কিরূপে নিশ্চন্ন করেন? 


রামমোহন-জীবনীকার শ্রীমতী কোলেট তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিঘ়াছিজেন, 
তাহ! উল্লেখ করিয়া আমরা রামমোহন-গ্রসঙ্গ সমাধ করিতেছি :-- 
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9120161200 08506 8190 1000 ঘা 1010থ101, 060৮6610800 50106150100] 8100 
6৫16006, 10615667) 068000150) ৪100 06103001805, 10665166] 17000010115 0080003 
8100 & 00786159016 10:021:695, 06 0০610 0015006180) 210৫ 01061500. 


“ তগ্কালীন সাময়িকপত্র ও বাংল! গা ॥ 


প্রথম যুগে বাংলা সাময়িক পঞ্জরে ষেমন বাংলা গগ্যের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য 
করা যায়, তেমনি তদানীস্তন বাঙালী সমাজেরও অনেক অভূতপূর্ব 
"আন্দোলনের পরিচয় পায় যায়। মুঘলঘুগে দিলী-আগ্রার সঙ্গে দূরদূরাস্তরের 
সবার যোগাধোগ রক্ষা করিবার জন্ত বাদশাহগণ সংবাদ সরবরাহকারী 
কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। ইহাদের নাম ছিল "ওয়াকেয়া-নবিশ' | ইহারা 
দেশের নানাস্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সমাট-সকাশে লিথিয়া 
পাঠাইতেন। ইহাকে সংবাদপত্র বলা যায় না; কারণ ইহা ছাপা হইত না, 
শুধু সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার ছিল ন!। কিন্তু 
ইংরাজ আমলে বাঙলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংরাজী সাময়িকপত্রের 
আবির্ভাব হয়। হিকি সাহেবের “বেঙ্গল গেজেট” ১৮৭০ খ্রীঃ অবে কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সাময়িকপত্র। 


রামমোহন ও বাংল! সাহিত্য ২৭ 


তাহার পরেও এই অষ্টাদশ শতাববীতে আরও কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হয়; সেগুলি ইংরাজীতে মুদ্রিত ও ইংরাজ কর্তৃক 'সম্পাদিত হইত। 
বর্ভমানক্ষেত্রে তাহার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। বাঙলাদেশে বাংলা 
সাময়িকপত্রের স্থচনা হয় ১৮১৮ খ্রীঃ অন্দে। বলা বাহুল্য শ্রীরামপুরের 
মিসনারী সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
ইহার নাম “দিগ্দর্শন_-১৮১৮ সালের এপ্রিল মালের প্রথম সপ্তাহে 
প্রকাশিত হযম়। কাহারও কাহারও মতে গঙ্গাকিশোর ভটাচার্ষের *বাঙ্গাল 
গেজেটি' নামক সাপ্তাহিকপত্র নাকি ১৮১৮ সালে সর্বপ্রথম কলিকাত। 
হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এখন অন্ুলন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, 
এই সাপ্ািক পত্র ১৮১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুব 
হইতে “দিগ্দশন, প্রকাশিত হইবার পরের মাসেই (১৮১৮, মে) মিসনারীদের 
প্রবর্তনায় ও মার্শামানের সম্পাদনায় প্রসিদ্ধ সাধ্তাহিক পত্র “সমাচার দর্পণ, 
প্রকাশিত হয়। ইহাতে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুৎ্স| প্রকাশিত হইত 
বলিয়া ইহার প্রতিরোধকল্পে রামযোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রবর্তনার় ১৮২১ সালে 'সম্বাদ কৌমুদী” সাঞ্চাহিক প্রকাশিত হয়। 
রামমোহনের প্রগতিশীল মনোভাবের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী ভবানীচরণের মত 
ও পথের পার্থক্য অনিবার্ধ হইয়া উঠিলে ভবানীচরণ “কৌমুদী” ত্যাগ করিয়া 
১৮২২ সালে মার্চ মাসে “সমাচার চত্দ্রিকা, নামক প্রসিদ্ধ সা্াহিক প্রকাশ 
করেন। এই পত্রিকা রক্ষণশীল মহলে অতিশয় জন্প্রিয়ত। লাভ করিয়াছিল। 
এই যুগে আরও নানা ধরণের সাময়িকপত্্র প্রকাশিত হয়। যথা-_স্কুলবুক, 
সোপাইটি প্রকাশিত জীবজন্তবিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'পশ্বাবলী? (১৮২২), 
সংবাদ তিমিরনাশক' (১৮২৩), 'ব্জদূত' (১৮২৯-__নীলরত্ব হালদার 
সম্পাদিত) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । তদানীম্তন দেশকালের আশা" 
আকাজ্ফা, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্দ্ধে মাসিক ও সাঞ্তাহিক পঙ্রে নানা 
আন্দোলন চলিয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরে ঈশ্বর গুণের সম্পাদনায় 
“সংবাদ প্রভাকর” (১৮৩১) প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক, সাপ্তাহিক ও 
দ্বিদাপ্তাহিক সংস্করণও অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরে ঈশ্বর গু ইহার 
দৈনিক সংস্করণ (১৮৩৯, ১৪ই জুন) প্রকাশ করেন। ভারতীয় ভাষায় 
ইহাই প্রথম দৈনিকপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত যদিও কোন কোন দিক দিয়া ঈষৎ 


২৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃণ্ত 


প্রাচীনপস্থী ছিলেন, তথাপি তাহার পত্রিকায় নান! প্রগত্তিশল আলোচন। 
স্থান পাইয়াছিল। সেকালের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই পত্রিকার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। ইহার সমসাময়িক কালে আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য 
পত্রিকা বাঙালী স্মাজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। “ইয়ং বেল” দলের 
মুখপত্র 'জ্ঞানাদ্বেষণ' (১৮৩১) ও বিজ্ঞান সেবধি” (১৮৩২) এই যুগে 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুচনা করিয়াছিল। শুধু সামাজিক বা ধর্মীয় 
আন্দোলন নহে, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনাও সাময়িকপত্রিকার উদ্দেশ্য 
হইতে পারে, ইহার ছার৷ তাহাই প্রমাণিত হইল । ১৮৪৩ খ্রীঃ অন্দে অক্ষয়- 
কুমার দত্তের সম্পাদনায় এবং মহুষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'তত্ববোধিনী 
পত্রিকা প্রকাশিত হইলে সর্বপ্রথম উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকার আদর স্থাপিত 
হইল। অবশ্ত এই যুগে কোন কোন সাময়িকপত্রের নৈতিক রুচি অতিশয় 
দূষিত হইঘ্! পড়িয়াছিল। “সংবাদ ভাস্কর (১৮৩৯) এবং “সংবাদ রসরাজ' 
(১৮৩৪) নামক পত্রিকায় অতিশয় কুৎসিত গালিগালাজ প্রকাশিত হইত। 
পরস্পরকে অশুচি ভাষায় গালি দেওয়া সম্পাদকছয়ের স্বভাবধর্ষমে পরিণত 
হইয়াছিল। 

এ যুগের সামগ্সিকপত্রের কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ মূল্য শ্বীকার 
করিতে হইবে। প্রথমত: ভর্কবিতর্ক, মতকলহ, বাদবিসংবাদের ফলে ভাষার 
জড়তা অনেকট। দূর হইল। যুদ্ধের পরিচ্ছদ লঘু হওয়া প্রয়োজন; কলহের 
ভাষাও হালকা অথচ তীব্র তীক্ষ হওয়া প্রয়োজন । তাই এই যুগে ধর্ম ও 
সমাজ লইয়া সাময়িকপত্রে মতকলহের ফলে বাংলাগছ্যের অনেক উন্নতি 
হইল। দ্বিতীয়তঃ বাঙালী-মানসের নৃতনত্বের ইঙ্গিত এই পত্রিকাগুলিতেই 
পাওয়া যাইবে । যুক্তিবাদী রামমোহন, প্রাচীনপন্থী ভবানীচরণ, মধ্যপন্থী 
ঈশ্বর ধ, অতিশয় প্রগতিপরায়ণ "ইয়ং বেজগলঃগণ- ইহাদের মতামতের ছন্দ, 
নবীন আদর্শপ্রচার, নৃতন সমাজ সংস্কারের প্রবর্তনা__গ্রভৃতির স্বরূপ জানিতে 
হইলে এই ষুগের সাময়িক পত্রিকার মধ্যেই সেই সামাজিক ইতিহাসের স্বরূপ 
বুঝা যাইবে । 
রামমোহনের সমকালীন বাংল! সাহিত্য ॥ 

রামমোহনের মুগ প্রধানত: বিচার-বিতর্ক। মতখগ্ডন ও মততপ্রতিষ্ঠার 
যুগ? স্থষ্টিমীল সাহিত্য বলিতে যাহা! বুঝায়, এযুগে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। 


রামমোহন ও বাংল! সাহিত্য ২৪৯ 


১৮৩১ সালের পর ঈশ্বর গ্রপ্ত আধুনিক কালের কবিতার স্থচনা করেন। 
তাহার পূর্বে বিশ্তুদ্ধ সাহিত্য-সংক্রাস্ত বিশেষ কোন রচনা দৃষ্টিগোচর হয় না। 
স্কুলবুক সোসাইটি, ভার্ণাকুলার লিটারেচার এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ফ্যামিলি 
লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রত্ষ্ঠানের সাহায্যে গল্প-আখ্যান-কেন্দ্রিক অনেক পুম্তক- 
পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কোনওখানিতেই সাহিত্য গুণের স্পর্শ 
নাই। বামমোহনের যুগে আবিভূর্ত অন্ততঃ তিনজন লেখকের নাম উল্লেখ 
করা প্রয়োজন, ধাহাদের যত্কিঞ্চিৎ রচনাশক্তি ছিল--(১) কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন, (২) গৌরমোহন বিছ্যালঙ্কার, (৩) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( ওরফে প্রম্থনাথ শর্ম। )। 

কাশীনাথ তরকপঞ্চানন রামযোহনের সমসাময়িক এবং প্রচগুভাবে রাম- 
মোহনের বিরোধী ছিলেন। তিনি সংস্কত স্মৃতিসংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি 
নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু সেজন্য তিনি ততটা পরিচিত নহেন। 
তাহার 'পাষগুগীড়ন” (১৮২৩) পুস্তিকায় তিনি রামমোহনকে তীব্র ভাবায় 
আক্রমণ করেন। ইহাতে তিনি রুচি ও শালীনতা রক্ষার কিছুমাত্র চেষ্টা 
করেন নাই। মাঝে মাঝে তীহার আক্রমণ-ভঙ্গিমা। অতি কঠোর ও নির্যম 
হইয়াছে। রামমোহনের বেদান্তগ্রচার ও সহমরণ নিষেধক প্রচেষ্টা কাণীনাথের 
মৃত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সহিভে পারেন নাই। সে যাহা হউক, তাহার 
রুচি অনিন্দনীয় না হইলেও ভাষায় সাহিত্যগ্তণ ছিল বলিয়৷ তাহার অশোভন 
আক্রমণও উপাদেয় হইয়াছে । ইহার জবাব দিতে গিয়া রামমোহন 'পথ্য- 
প্রধান? (১৮২৩) নামক যে স্থির গম্ভীর ভাষায় পুস্তিকা] রচন। করেন তাহার 
ভাষার সংযম ও রুচির শুচিতা বিস্ময়কর ; কিন্তু রামযোহনের ভাষায় কাশীনাথের 
ব্যঙ্গবিদ্রপের তীক্ষতা নাই বলিয়! সাহিত্য হিসাবে তাহা ততটা উপভোগ্য হইতে 
পারে নাই। 

কলিকাতা ছ্ষুলবুক সোদাইটির লেখক গৌরমোহন বিষ্চালঙ্কার প্রণীত 
'ভ্ীশিক্ষ! বিধায়ক” (১৮২২) একদা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহাতে 
স্্রীশিক্ষার যৌক্তিকতা শ্বীরুত হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকের কথোপকথনচ্ছলে 
্ত্রশিক্ষা সমর্থিত হইয়াছে । গৌরমোহন আশ্চর্য সহজ ও জীবস্ত গচ্য লিখিতে 
পারিতেন। রামযোহনের তুলনায় তাহার গগ্য ভঙ্গিম। অধিকতর চিত্তাকর্ষী। 

রামমোহনের যুগের সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান লেখক 'নমাচার চন্ত্িকা+র 


৩* আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


প্রসিদ্ধ সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। 
প্রথম যুগে তিনি রামমোহনের সহযোগিতায় সমাজ ও ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজী বিদ্ভা আয়ত্ব করিয়াও 
অযৌক্তিক রক্ষণশীলতার বিশেষ সমর্থক ছিলেন। প্রতিভা ও মনম্বিতায় 
রামমোহন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নান হইলেও, তিনি সাহিত্য-প্রতিভায় রাম- 
মোহনকে বহু দুরে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তীহার স্বনামে ও ছদ্মনামে এই 
গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় “কলিকাতা কমলালয়' (:৮২৩), 'নিববাবু বিলাস 
(১৮২৩), 'ূতীবিলাপ (১৮২৫ ) এবং 'নববিবি বিলাপ” (১৮৩*)। তিনি 
কিছু কিছু শাস্গ্র্থও প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু “কলিকাতা কম্লালয়ঃ 
'নববাবু-বিলাস', 'দৃতীবিলাস-_-এই সমপ্ত নকশা শ্রেণীর ব্যঙ্গবিদ্রপপূর্ণ 
আখ্যায়িকার জন্যই তিনিই একদা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 
তৎকালীন কলিকাভার সমাজের কুৎসিত আচার-আচরণকে তীব্র শাণিত 
ভাষায় ব্যঙ্গবিদ্ূপ করিমা তিনি এই আখ্যানগুলি রচনা করেন। এই 
স্যাটায়ারধর্মী পুস্তিকাগুলিতেই বাংলা উপন্তাসের প্রথম সুচনা হইল। অবশ্য 
ইহাতে মাঝে মাঝে এমন কুরুচিকর ব্যাপার বণিত হইয়াছে যে, আধুনিক 
কালের পাঠক-পাঠিকার নিকট তাহা রুচিকর হইবে না। রুচির সুলতা বাদ 
দিলে ভবানীচরণের তীক্ষি লেখনীর শক্তি স্বীকার করিতেই হইবে । বিশেষভ্ঃ 
রঙ্গধ্যঙ্গমূলক গগ্চ রচনায় তাহার কুতিত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
সমাচার চন্দ্রিকা' নামক পত্রিক। সম্পাদনা করিয়৷ এবং প্রাচীনপন্থীদলের নেতৃত 
করিয়া ভবানীচরণ সে যুগের সমাজের একটা অংশের উপর অপ্রতিহত প্রভাব 
বিশ্তার করিয়াছিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায় 
বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি 


উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে কাবাসাহিত্যের বিষয়বন্ত। রীতি ও 
আদর্শগত খুব একট। বড় রকমের পরিবর্তন স্চিত হয় নাই। বাংলা কাব্যের 
যাহা কিছু পরিবর্তন, সমস্তই উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সঞ্চিত 
হইয়াছিল। তবু বাংলা কাব্যে মধুস্থদনের আবির্ভাবের পূর্বে ঈশ্বর গুপুই 
কাব্যকবিতার একমাত্র নায়ক ছিলেন। তাহার সমকালে মদনযোহন 
তর্কালঙ্কারও পুরাতন গলিত রীতিতে কাব্যরচনা করিয়া “নব ভারভ্চন্ত্র 
হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা- 
কাব্যের অনুশীলন না হইবার কয়েকটি কারণ আছে। তখন সর্বপ্রথম বাংলা 
গছযের নবাজিত শক্তি বাঙালীর আয়ত্তে আনিয়াছে; সকলেই এই গদ্যকে 
যুক্তিতর্কের পাথরে শাণ দিয়া তীক্ষধার আধুধে গরিণত করিতেছিলেন 
উপরস্ তখন সমাজে নবীনে-প্রবীণে ভাঙাগড়ার খেলা চলিতেছিল। এইরূপ 
উত্তপ্ত পরিবেশে গছ্যান্ুশীলনই অধিকতর স্বাাবিক। তাই উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্থে প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই । 


ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৬৯)॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে প্রায় মধ্যভাগ প্যস্ত বাঙলার 
সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যক্েত্রে যিনি অপ্রতিহত্ত গ্রভাবে বিরাজ করিয়া- 
ছিলেন, তিনি “সংবাদ প্রভাকরের প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবি ঈশ্বর গরথু। 
ঈশ্বর গুধু কবি ও সাংবাদিক। সাংবাদিকতা সাহিত্যের মধ্যে 
পার্থক্য--সাহিত্যের যে-অংশ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণাঘু তাহার নাম সাংবাদিকত 
( 08101811900 ), এবং সাংবাদিকতার মধ্যে যে-অংশটুকু সাহিত্যগুণের 
জন্ত দীর্ঘজীবী হয়, তাহার নাম সাহিত্য | বলাই বাহুল্য ঈশ্বর গুণের 
অধিকাংশ কবিতাই “সংবাদ প্রভাকরে'র জঠরপৃতি এবং স্থানপুরণের জন্য রচিত 
হইয়াছিল। তাই সাংবাদিক লক্ষণাক্রান্ত তাহার অনেক কবিতা আজ আর 


৩২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


বাঁচিয়া নাই। সে যাহা হউক, ঈশ্বর-দত্ত কবি-প্রতিভা লইয়া আবিভূর্ত 
হুইয়াছিলেন বলিয়। শিক্ষাসংস্কতিতে অতিশয় অনগ্রপর হইয়া তিনি 
একদা বাঙলার কবিসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন ।' বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিস্র, 
র্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বন্থ--পরবর্তী 
কালের ছোট-বড় সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই প্রথম যৌবনে গুপ্ত-কবির 
শিষাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং 'সংবাদ প্রভাকরে, হাত পাকাইয্বাছিলেন। 
অথচ ঈশ্বর গুপ্ত দরিদ্রের সন্তান; কীচড়াপাড়ার এক সাধারণ বৈদ্যপরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তাহার পিত! পুনরায় বিবাহ 
করেন। ইহাতে বালক ঈশ্বর বিষম চটিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সেই অল্ল 
বয়সেই কলিকাতায় দরিদ্র মাতামহের গৃহে আনীত হন। বালো বা 
যৌবনে তিনি ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত--কোনটাই রীতিসম্মত উপায়ে অধ্যয়ন 
করেন নাই, কোনদিন স্কুল কলেজে পাঠগ্রহণও করেন নাই। অত্যন্ত 
দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও শুধু তীক্ষ প্রতিভার গুণে এবং 
স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন পরিহাসের কল্যাণে ছিনি কলিকাতার অভিজাত সমাজে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । এই নিঃস্ব কবি তক্ণবয়সে ( উনিশ 
বৎসর) "সংবাদ প্রভাকর নামক সাঞ্চাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া অদ্ভুত 
মনোবলের পরিচয় দিম়াছিলেন। পরে তাহার চেষ্টায়_-এই সংবাদ প্রভাকর' 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় পরিণত হয়। তিনি শিক্ষার্ীক্ষায় উচ্চতর জ্ঞানলাশ 
করিতে না পারিলেও উনবিংশ শতাব্দীর নব নব আন্দোলনকে ঘ্বণ। করেন 
নাই। অনেকের ধারণ ইশ্বর গুপ্ত প্রাচীনপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতি- 
' বিরোধী কবিওয়ালা শ্রেণীর কবি। একথা কখনও সত্য নহ। ঈশ্বর 
গুপ্তের মতো আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা-বর্জিত ব্যক্তি যে কিরূপ প্রশংসনীয়ভাবে 
আধুনিক জীবনের কল্যাণের দিকটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও 
বিম্মিত হইতে হয়। সত্য বটে তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে ছিলেন, বিলাতী ধরনের নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন নাঃ 
ইয়ং বেঙ্গল'দের উগ্রতাকে অত্যন্ত নিন্দা করিতেন, সিপাহীবিপ্রোহকে 
বিদ্রপ করিয়া এবং ইংরাজের স্ততিবাদ করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। 
কিন্তু শুধু ইহাতেই কি তাহার প্রগতিবিরোধী মনোভাবের পরিচয় 
পাওয়। যাইবে? সেযুগের অনেক উচ্চশিক্ষিত দেশনেতোও বিধবাবিবাহ 


বাংল। কাব্যে পুরাতন রীতি ৩৩ 


সমর্থন করেন নাই, সিপাহী বিদ্রোহকে সে যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি 
ভারতের স্বাদদেশিক আন্দোলন বলিয়! স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বর 
গুপ্ত বাস্তবিক কল্যাণকর আধুনিকতার বিরোধী ছিলেন না। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুচনা হইলে তিনি সেই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন 
করেন এবং বাঙলাদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত__ 
এই মর্মে “সংবাদ প্রভাকরে" প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি 'জেনানা মিপন? 
পরিচালিত এবং মিস্‌ কুক (পরে শ্র্রমতী উইলসন) নিয়ন্ত্রিত ফিরিঙ্গী 
ধরনের স্ত্রীশিক্ষাকে নিন্দা করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্ত্রীশিক্ষার 
বিরোধী ছিলেন না। বরং তিনি বলিতেন যে, পরিবারের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা 
প্রচারিত হইলে বাঙালীর পারিবারিক সুখ ও সম্প্রীতি বুদ্ধি পাইবে। 
সত্ীশিক্ষা প্রচারক বীঠন সাহেব তাহার বালিকা! বিদ্যালয়ের জন্য ঈশ্বর গুপ্তকে 
' একখানি পাঠ্য-পুত্তক লিখিয়া দিতে অন্থরোধ করিয়াছিলেন । ঈশ্বর গুধ 
সম্মতও হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্ধাস্তরে ব্যস্ত থাকার জন্য বাঠন সাহেবের 
অন্থুরোধ রাখিতে পারেন নাই। আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের স্তাঁয় কারিগরী 
বিদ্যালয় নাই বলিয়া তিনি প্রায়ই দু:খ করিতেন। 

ঈশ্বর গুপ্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে বিন্মনকর উর্দারতা 
দ্বেখাইয়াছেন। ইংরাজ সরকারের কর ধার্ধ করার চগুনীতির তীক্ষ 
সমালোচনা করিয়া তিনি দৃঢ়চেতনার পরিচয় দিয়াছিলেন। শিখযুদ্ধ বর্ণনার 
সময তিনি শিখজাতির দেশ-প্রেমের বিশেষ প্রশংস। করিয়াছিলেন । মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে ন্বেহ করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত মহধষির একজন ভক্ত 
ছিলেন এবং ব্রাঙ্ষদমাজে নিত্য যাতায়াত করিতেন। মহযির উদার ব্রক্ধ-. 
তত্বের প্রতি তিনিও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ডিরোজিও-পন্থা 
উদ্ধত যুবকদের প্রগতির নামে বথেচ্ছাচার এবং রাধাকাস্ত দেববাহাছুরের 
সনাতন ধর্মরক্ষার নামে গলিত জীবনের জয়গান ও হানিকর রক্ষণশীল 
মনোভাব আদৌ, সমর্থন করিতেন না। তিনি কবিতায় পর্বপ্রথম 
বাঙালীকে ন্বদেশপ্রেমের দীক্ষা দিয়াছেন, দেশকে, ভাষাকে মাতৃরূপে 
বন্দনা করিতে শিখাইয়াছেন। সুতরাং তাহার মানসিক পরিবেশ ও 
শিক্ষারদীক্ষ/ বিচার করিলে তাহাকে প্রগতিবিরোধী না বলিয়া বরং প্রগতিশীল 
বলিয়! শ্রদ্ধা কর। উচিত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেকেই ঈশ্বর 
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গুপ্চের “সংবাদ প্রভাকর চোখে দেখেন নাই, তাহার কবিতাও পড়েন না। 
তাই তীহার! গুপ্তকবিকে প্রতিক্রিয়াশীল, মূর্খ ও কবিওয়ালার শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন । ড্রাইডেন, পোঁপ বা “মেটাফিজিকাল” কবিদিগকে যদ্দি শেলী- 
কীটুসের সঙ্গে তুলনা কর! হয়, তাহা হইলে যেমন ভুল করা হইবে, ঈশ্বর 
গুঞ্চের কবিত্ব বিচার প্রদর্গেও তাহাকে গীতিকবি, আখ্যানকাবোর কবি বা 
মহাকাব্যের কবির সঙ্গে তুলনা করিলেও ঠিক তেমনি ভুল করা হইবে । 
ঈশ্বর গুপ্থের কবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে__যখন 
শুধু কবিতা কেন, কোনরূপ হগ্টিশীল আধুনিক সাহিত্য গড়িয়। উঠিতে 
পারে নাই। “ইয়ং বেঙ্গল'গণ সমাজ ও আদর্শে মুরোগীয় ভাবধারার 
জয়ধ্বনি করিলেও কাব্যক্ষেত্রে তখনও ভারতচন্দ্র, রামবন, হক্ষঠাকুর, দাশরথী 
রায়, নিতাই বৈরাগী, এ্যান্টনী ফিরিঙ্পী, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালা 
ও পীচালীকারগণ একচ্ছত্র মহিমায় বিরাজ করিভেছিলেন। সেই পট- 
ভূমিকায় ঈশ্বর গ্তথ্থের আবির্ভাব; উপরন্ত তিনি ইংরাজী জানিতেন না। 
তাই তীাভার কবিপ্রতিভার কিয়দংশ ভারতচন্ত্র ও কবিওয়ালাদের ছারা 
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। ন্ব্শিক্ষিত বাঁঙালীসমাজের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিতে হইত বলিয়া তাহাকে হাম্যপরিহাস ও বঙগব্যঙ্গের প্রতি অধিক গুরুত্ব 
দিতে হইয়াছিল। 

ঈশ্বর গুপ্ঠের বিপুলসংখ্যক কবিতাকে আমর, প্রকৃতি, ঈশ্বরতত্ব, নীতিতত্ব, 
স্বদ্েশগ্রেম, নারীপ্রেম ও সমসাময়িক ঘটনা মোট ছয়ভাগে বিভক্ত করিতে 
পারি। তাহার নারীপ্রেম ও নীতিতত্ব বিষয়ক কবিতীগুলি কোন দ্রিক 
দিয়াই কবিতা হইতে পারে নাই। বাল্যে তিনি জননীর স্েহলাভে বঞ্চিত 
ছিলেন, যৌবনে স্ত্রীর সাহচর্য পান নাউ; জীবনের এই দিকট! মরধৃনর 
বিবর্ণতা আশ্রয় করিম্াছিল। এইজন্য নারীপ্রেম বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত 
কৃত্রিম, অগভীর ও গতাম্থগতিক 00059716107. মানিয়া চলিয়াছেন। তাহার 
এই ধরনের কবিতায় ভারতচন্ত্র ও কবিওয়ালাদের হানিকর প্রভাব সৃচিত 
হইয়াছে-যদিও ইহাতে ভারতচন্দ্রের তীক্ষ বাগ্ভঙ্গিমার উজ্জ্বলতা নাই। 
তাহার ঈশ্বরতত্ব বিষয়ক কবিতাগুলি ভক্তি নীতির বাধা পথ ধরিয়া রচিত। 
অবশ্ট ইহার পশ্চাতে মহবি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মতত্বের স্পট প্রভাব লক্ষ্য করা 
যাইবে । তবে ষে-কবিতাগুলিতে হতাশ কবির আর্ত বেদনা ধ্বনিত 


বাংলা কাবো পুরাতন রাঁতি ৩৫ 


হইয়াছে, যেখানে তিনি পুরাতন সংস্কার ছাঁড়িযা আপনার মন্রে সঙ্গে 
বোঝাপড়া করিয়াছেন, সেখানে আন্তরিকতা ফুটিরা উঠিফ্াছে। তীহার 
ত্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলিতে (“মাতৃভাষ॥, 'ম্থদেশ” ভারতসস্তানের প্রতি” 
“ভারতের অবস্থা ইত্যাদি) সর্বপ্রথম পরাধীনতার গ্রানি এবং ভবিষ্বাৎ 
ভারতের গৌরবময় চিত্র অস্কিত হইয়াছে । অবশ্য এই কবিতাগুলির জগ্যই 
ঈশ্বর গুপ্টের খ্যাতি নতে। তিনি তদানীম্ুন সমাঙ্ছের পটভূমিকায় যে-সমস্ত 
ব্যজবিদ্রপমূলক কবিতা! রচনা করিয়াছিলেন তীগ্াব জন্গুই তিনি বাংলা সাহিত্যে 
স্বণীয় হইয়। আছেন । 
তৎকালীন সমাজের নানা অনাচার ও বিশঙ্খলাকে তিনি পরিহাসের 
সঙ্গে বর্ণন| করিঘাছেন। এই রপ্গবাঙ্গেউভরোল কবিভ্রাগুলিতে্ট তীহার 
গতিভা যথার্থ বিকাশের পথ পাইয়া । ধিলাঁতী মতিলা সম্বন্ধে উক্তি-_ 
বিডঢ়ালাক্ষী বিধুমুপী মুখে গন্ধ ছুট, 
আহ1 তায় রোজ রোল কত 'রোজ' ফট । 


ফিরিজী শিল্ষায় উদ্ধত বাঙালী মেয়ের প্রতি বিদ্রপ-- 
বত ছুড়িগুলে! তুড়ি মেরে 
কেতাব হাতে নিচ্ছে বে, 


তখন এ+ বি, শিখে বিবি সেজে 
বিলাতী বোঁল ক'বেই ক'বে। 


'ইরং বেঙ্গলদের, প্রতি ক্রুদ্ধ ধিক্কার__ 


যত কালের যুবে! যেন হবো, 
ই"রাজী কয় বাক ভাবে; 
ধোরে গুরুপুরুত বায়ে জুডে 


ভিখারী কি অশ্র পাবে? 


এই সমস্ত হাস্যপব্হান-মিশ্রিত ব্যঙ্গ-বিদ্রপ পরম উপভোগ্য । জীবনের 
লঘু দিকটি ত্াহান কোন কোন কবিতায় ('পাঠ।, “আনারস, 'তপশ্থা 
'মাছ", “বড়দিন” ইত্যাদি) আশ্চর্য তীক্ষতা পাভ করিয়াছে । জীবনের প্রতি 
তাত্বিক বা আবেগনিষ্ঠ আকর্ণণ নহে, সহজ রসের প্রসন্নতা তাহার এই 
কবিতাগুলিকে বিশেষ মধাদা দিয়াছে ।, তাহার কোন কোন উক্তি ( যেমন-_ 
“এত ভর্দ বঙ্গ দেশ, তবু রঙ্গ ভরা”; “শয্যায় ভার্ধার প্রায় ছারপোকা উঠে গায়ঃ। 


৩৬ আধুনিক বাংল| সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


“বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে”) এখনও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত 
আছে। হুদ কারুকার্য, কল্পনাকুশলতা, আবেগ বা অন্ত কোন মহৎ কবিশক্কি 
না থাকিলেও দৈনন্দিন জীবনের রঙ্গরদমুখর এরূপ চিত্রক্পপ তাহার পূর্বে 
আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাই না। পরবর্তী কালেও হেমচন্দ্র ঈশ্বর 
গুপ্তের হাম্যরসাত্মক সামাজিক কবিতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর 
গুপ্ত সন্বদ্ধে বক্ষমচন্দ্রের মন্তব্যটি মুল্যবান-_“যাহা আছে, ঈশ্বর গ& তাহার 
কবি। তিনি এই বাঙ্গালী সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। 
তিনি বাঙ্গালার গ্রামাদেশের কবি” 


মদনমোহন তর্কালল্কার ( ১৮১৭-১৮৫৮)॥ 


মদনমোহন পুরাতন কাব্যবীতির শেষ কবি। ১৮৫৮ সালে তাহার 
মৃত্যু হয়, ১৮৫৯ সালে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয়-_প্রা় একই সময় 
বাংলা সাহিত্যে নবীনের অত্া্দয় স্ুচিত হয় মাইকেল মধুত্থদনের 
আবির্ভাবে। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তকে পুরাপুরি প্রাচীন পস্থার কবি বলা যায় 
না। তাহার কবিতা ও চিস্তায় আধুনিক কালের ছায়াপাত হইয়াছিল; 
কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার স্বল্পতার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত নবীনের মাঙগলিক গাহিয়াই ক্ষান্ত 
হইয়াছেন, নৃতন যুগ ও জিজ্ঞাসার মূল রহস্ত ততট|। ধরিতে পারেন নাই। 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কথা অন্য প্রকার। বস্ততঃ মদনমোহনের জীবনে 
আধুনিক জীবনসন্কট ও চৈতন্যের সংঘর্ষ বিপ্লব ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্ত 
তাহার সাহিত্যজীবন, বিশেষতঃ কবিতায় তাহার বিন্দুমাত্রও ছায়া পড়ে 
'নাই। তিনি বিদ্যালাগরের বান্ধব, সহকর্মী এবং সেই আদর্শে বিশ্বাপী। বীঠন 
সাহেবকে হিন্দু বালিক। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে তিনি নানাভাবে 
সাহায্য করিয়াছিলেন) রক্ষণশীল ব্রাঙ্গণপণ্ডিত বংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াও মদনমোহন বিদ্যাসাগরের মতো আধুনিক জীবনের বিপ্লবী বাণী কর্ণে 
ও চিন্তায় গ্রহণ করিয়াছিলেন--অবশ্ত তাহার চেতনার এই প্রগতিশীল 
বিকাশ বিছ্বাসাগরের প্রভাবেই এতটা সার্থক হইয়াছে । তর্কালঙ্কার 
ঈশ্বরচৈতন্যে আদৌ বিশ্বামী ছিলেন কিনা! সন্দেহের বিষয়। বিধবাবিবাহ ও 
স্্ীশিক্ষ! প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি যুগধর্কেই বরণ করিয়াছিলেন । 
বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য লিখিত তীহার 'শিশুশিক্ষা" একদ। প্রাথমিক 


বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি ৩৭ 


শিক্ষার একমান্্র গ্রস্থক্ূপে ব্যবহৃত হইত। বাস্তবিক তদানীস্তন প্রগতিশীল 
আন্দোলনে মদনমোহন বিদ্যালাগরের পার্শচর হিসাবেই আবিভূত হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু একট! বিম্য়ের ব্যাপার, তাহার দুইখানি কবিতাপুত্তক 
'রসতরঙিণী, (১৮৩৪) এবং “বাসবদত্াঘু (১৮৩৬ ) সেই প্রগতিশীল মনোভীব 
কিছুমাত্র খু'জিয়। পাওয়া যায় না। 


“রসতরঙ্গিণী' আদিরপাত্মক ক্পোকসংগ্রহ, ভারতচন্ত্রের 'রসমপ্ররী'র আদশে 
রচিত। সংস্কৃত আদিরসাত্মক গ্রকীর্ণ ক্োকের শ্বচ্ছন্দ অন্থবাদটি মন্দ হয় 
নাই। নিতাস্ত অল্প বয়সে তিনি এই কাব্যখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
আদিরসের উৎকট আতিশয্য ও পুরাতন রচনারীতির জন্য এই কবিতাপুস্তক 
একশ্রেণীর পাঠকসমাজে প্রচারিত হইলেও পরবর্তী কালে মদনমোহন 
অনাবৃত আদিরসের জন্য বোধ হয় ব্রীড়াবশতঃ স্বয়ং ইহার প্রচার রহিত 
করিয়াছিলেন তাহার “বাঁসবদত্বা” সংস্কতকবি স্থ্বন্ধু রচিত গদ্য আখ্যায়িকা 
“বাসবদত্বার কাব্যান্বাদ। ইহা সংস্কৃত আখ্যানকাব্যের ধারা 
অনুসরণ করিয়াছে । ভারতচন্দ্রের ধরিদ্যান্্ন্দরেঃর আদর্শে তিনি এই কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহীডেও আদিরসের উদ্দামতা কতদূর উৎ্কট 
হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ঈশ্বর গুধের ন্যায় স্বল্নশিক্ষিত কবিও 
কবিতায় আধুনিকতার স্পন্দন উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারের মত সুশিক্ষিত, যাঞজিতরুচি ও প্রগতিশীল বাক্তি ভারতচন্ত্র ও 
অবক্ষমী যুগের (090809706 8৪) সংস্কৃত আধখ্যানকাব্যের গলিত আদর্শ 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ইহাই পরিতাপের বিষয় । বাঙলাদেশে উনবিংশ 
শতাব্দী একটা বিচিত্র যুগ। মদনমোহনের ভাবজ্জীবনে যুগসঙ্কট অভূতপূর্ব 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; অথচ তিনিই আবার গতানুগতিক কাহিনীর 
রুচিহীন বিকারকে সমর্থন করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন। তীহার সহজাত 
কবিত্বশক্তি ছিল। যুগবাণী ও নবঙ্জীবনাদর্শ, যাহাকে তিনি মনন ও কর্মে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে কাবাজীবনে উপলব্ধি করিতে গারিলে মদন- 
মোহন নৃতন ধরনের কাব্য-স্থটটির গৌরব লাভ করিতে পারিতেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাংলা গগ্ঠের নবজাগরণ 


অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০-১৮০৬)| 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথণার্দের মধ্যে বাংলা গগ্যে সর্বজনব্যবহার্য সাধুরীতি 
গ্রচারলাঁভ করিয়াছিল। রামমোহন ও তাহার প্রতিবাদীদের ভর্কবিতর্ক 
ও মতকলহ এবং লাময়িক পত্রাদির জনপ্রিয়তার ফলে বাংলা গছ্যের 
কুষ্টিত পদক্ষেপ ক্রমেই শ্বচ্ছন্দ পদচারণায় পরিণত হইল । ১৮৪৩ সালে 
মহধি দেবেক্্নাথের গ্রবর্তনায় এবং অক্ষর়কুনার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ববোধিনী 
পত্রিকা" প্রকাশিত হইল। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গরশন? (১৮৭২) 
এবং প্রমথ চৌধুরীর “সবুদ্পত্রে'র (১৯১৪) মতে! “তত্ববোধিনী পত্রিকা*ও 
বাঁডালীর মনোক্গীবনকে গঠন ও বিকশিত করিয়াছে । অবশ্য ইতিপূর্বে 
'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) পত্রিকাতেও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও বাস্তবজীবনের প্রতি 
কৌতৃহল সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু “তত্ববোধিনী পত্রিকা” সর্বপ্রথম 
শিক্ষিত বাঙালীকে আহ্বান করিয়াছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান, শান্ত্রচর্চ।। সমাজনীতি, 
রাষ্ট্রনীতি, ইভিহাঁস- আধুনিক মানুষের যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য, এই পন্রিকায় 
তাহার ভূরিপরিমাণ আয়োজন করা হইয়াছিল। অক্ষমক্ুঘার বারো বৎসর 
এই পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন। সে যুগের বাউলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল 
মনীষী ব্যক্তিরা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সুযোগ্য 
সম্পাদনায় এই পত্রিকা শুধু ধর্মসগতের অধিবাসী না হইয়। দৈনন্দিন 
বাউল। দেশের বাস্তব পটভূঘিকায় নানিয়। আমিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের 
অধিকাংশ রচনা 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই প্রকাশিত হইয়াছিল । 

অক্ষয়কুমারের প্রধান গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হইলেও 
ভাহার পূর্বেই ইহার স্থচলা হষটয়াছিল। কৈশোরে তিনি 'অনঙ্গমোহন, 
(১৮৩৫) নাঁমে একখানি আদিরসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলেন। পরে ইহা 
আর প্রচারিত হয় নাই, তিনি আর কোন কাব্য রচনা করেন নাই। 
জানীস্তন দূষিত রুচির সংস্পর্শে প্রথম যৌবনে এরপ ব্রীড়ামস্কুচিত আদিরসের 


বাংলা গছোর নবঙ্জাগরণ ৩৯ 


কাহিনী লিখিলে অল্পকালের মধ্যে অক্ষয়কুমার বুঝিয়াছিলেন যে, গছ্যই 
তাহার বিচরণক্ষে্র। দর্শন, বিজ্ঞান। সমাজ, নীতিতত্ব, নানা পাখি 
ব্যাপার-যাহার প্রতি আধুনিক মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, অক্ষয়কুমার 
তাহাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি জেক্রয় নামক এক 
বিদেশী শিক্ষকের সামিধোে আসিয়া পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞান সথদ্ধে কৌতূহলী 
হইয়া ওঠেন। উনবিংশ শতীব্দীর প্রধান বাণী সংস্কারমুক্ত নির্মোহ জ্ঞানবাদ 
ও অকু মানবপ্রেম। ইহার মধ্যে প্রথমটি অক্ষয়কুমারের মধ্যে এবং 
দ্বিতীয়টি বিছ্যানাগরের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল। মধ্যযুগীঘ্ন সংস্কার- 
বিজড়িত মৃঢ় দেশে অক্ষমুমারের আবির্ভাব একটা! এতিহাসিক ঘটন।। তিনি 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতামুলক জ্ঞানবাদকে যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমেই তাহার জ্ঞানবাদী, সংস্কারমুক্ত ও নিংস্প্হ মনে 
আধুনিক বিশ্বের ঘুক্তিনিষ্ঠ প্রত্যয় ও বাস্তব জ্ঞানবাদ প্রভূত প্রভাব 
বিস্তার করিতে লাগিল। তাই তিনি পুখিপত্র, শান্্রবাঁক্য, বেদবেদাস্ত- 
উপনিষদ প্রভৃতিকে ঈশ্বরের মুখনিংহ্গত বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত 
হন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহার এ বিষয়ে অনেক আলোচনা 
ও তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ও্পনিষধদদিক ভাবরসে-পুষ্ট 
ভক্ত মানুষ । তাহার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতো যুক্তিবাদী মানুষের সংঘর্ষ তে 
বাধিবেই। যাহা| হউক শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ, বেদ ঈশ্বরাদিষ্ট। এই মত 
ত্যাগ করিঘা অক্ষয়কুমারের ঘুক্তিবাদী অভিমতকেই স্বীকৃতি দিয়াছিলেন । 
অক্ষয়কুমারের প্রশংসনীয় দান-_ঞ্রগৎ ও জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক, কাধ- 
কারণাত্বক ও বস্তগ্রাহ্হ মনোভাব | রামযৌহন যুগাতিচারী সন্দেহ নাই; 
কিন্তু তিনিও শান্্গ্রন্থের আনুগত্য পুরাপুরি অন্বীকার করিতে পারেন নাই। 
কিন্তু অক্ষয়কুমার বিশ্বন্থট্টিকেই বেদবেদাস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া পুথিগত 
বেদবেদাস্তকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। নিরাশ্বরবাদী না হইলেও 
অক্ষয়কুমার ঈশ্বর অপেক্ষা জগতের কৌশলরহস্য উদ্ঘাটনেই অধিকতর 
কৌতুহলী হৃইয়াছিলেন। স্বটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিৎ জর্জ কুম্বের 
(১৭৮৮-১৮৫৮) সামাজিক মত তাহাকে দিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছিল। কিন্তু কুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও এতিহাসিক বিবর্তনের প্রচারক 
হইলেও পুরাতন ধরণের খ্রীষ্টান-ধর্মবিশ্বান এবং কৃত্যগুলি ছাড়িতে পারেন নাই । 


৪০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


তিনি মনে করিতেন ঈশ্বর-আরাধনায় অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু 
অক্ষয়কুমার মানবজীবনের ক্রিয়াকর্মের উপরই অধিকতর গুরুত দিয়াছেন, 
ঈশ্বরতত্ব লইয়। চিন্তিত হন নাই। বাঙালীকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, 
সংস্কারমুক্ত সমাজগঠন এবং বিশ্তদ্ধ যুক্তিবাদের মধ্যে আহ্বান করিয়া 
অক্ষয়কুমার উনবিংশ শতাব্দীর বাণীকেই সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন । 


অক্ষয়কুমার অনেকগুলি পাঠাখ্রেণীর গ্রন্থ ('ভূগোল"শ-১৮৪১১ “চারুপা5”। 
তিনখণ্ডত-_১৮৫৩-১৮৫৯, পদার্থবিদধা!-১৮৫৬ ) লিখিয়াছিলেন । ইহাতেও 
তাহার বৈজ্ঞানিক মন সহজেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার “বাহ্বস্তুর 
সহিত মানবপ্ররুতির সম্বন্ধবিচার' (প্রথম খণ্ড--১৮৫১১ দ্বিতীয় খণ্ড_-১৮৫৩ ) 
কুছের 7/6 0075/51244207% ০0 1107 (1628 ) নামক গ্রন্থের ভাব- 
অবলম্বনে রচিত। ইহাতে তিনি মানবচরিত্রের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক 
বিষয়ে এবং মানবপ্রৃতি ও সমাজের উন্নতির জন্য যুক্রিপূর্ণ আলোচনা 
করিয়াছেন। ধর্মনীতি' (১৮৫৬) গ্রন্থটিও কুম্বের 71021 72721050779 
অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থে তিনি বৈজ্ঞানিক মত এবং ঈশ্বরতত্বের সমন্বয় 
সাধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, জগতের বাহিরে ঈশ্বর নাই, জগতের 
জড় নীতি ও এশ্বরিক নীতি পৃথক ব্যাপার নহে ॥ প্রাকৃতিক নির্দেশ পালন 
করাই ঈশ্বরভক্তি। “পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬) পাঠাগ্রস্থ হইলেও তিনি ইহাতে 
বাস্তব জগতের বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাহার 'ভারতবর্ধীয় 
উপাসক-সম্প্রদায়। (গ্রথম--১৮৭*, ছ্িতীয়_-১৮৮৩) উইলসন সাহেবের 

716. 128180/0%5 19805 07 176 17870003 নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। 
এই গ্রস্থের তৃতীয় খণ্ডের খানিকটা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষখগুটি 
সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। এই গ্রন্থটি অক্ষমকুমারের জ্ঞান-বিদ্যা- 
মননশীলত্তা-গবেষণার সার্থক নিদর্শন হিসাবে গণনীয়। ভারতীয় হিন্দুদের 
প্রাচীন ও আধুনিক, শান্ত্রমার্গীয় ও লৌকিক, পবিত্র ও কুৎসিত, সদাচারী 
ও কদাচাবী-_বিভিন্গ ধর্মসম্প্রদায় ও উপধর্মসম্প্রায় সম্বন্ধে এরূপ নিপুণ পরিচয় 
ও সতর্ক গবেষণ। আধুনিক কালেও সম্ভব হয় নাই। তিনি উইলসন সাহেবের 
গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু মৃত, মন্তব্য, আলোচনা ও 
এতিহাসিক পরিচয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তাহার 
অনেক পরে ১৯*১ সালে প্রাচীন হিন্দুর্দিগের সমুদ্র্যাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' 


বাংল! গগ্যের নবজ্বাগরণ 9১ 


প্রকাশিত হইয়াছিল। “তত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিষয়ে তিনি একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধ রচন| করিয়াছিলেন ৷ তীহার মৃতঃর পরে পুত্র রজনীনাথ দত্ত 
সেই প্রবন্ধটিকে বর্ধিত করিয়া পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে 
প্রাচীন ইতিহান ও পুরাতত্ব হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন 
হিন্দুজাতির বাণিজ্যের বর্ণন! দেওয়া হইয়াছে । 

অক্ষয়কুমার বিভিন্ন তত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা! করিয়া বাঙালীর বৈজ্ঞানিক 
এবং মননশীল চিত্রকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাহার ভাযার 
ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন । একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অক্ষয়কুমারের 
ভাষা কোন কোন স্থলে একটু আড়ষ্ট; বাঁচনভঙ্গিমায় মাঝে মাঝে বাধা 
পাইতে হয়। বিশেষত: তিনি সংস্কৃত অভিধান হইতে গুরুভার পারিভাষিক 
শব্দ সম্ধলন করিয়া ভাষাকে আরও প্রতিকূল করিয়! তুলিয়াছিলেন। সে 
যুগে অনেকেই তাহার ভাষার মুদ্রাদোষ লইয়া হাস্তপরিহাস করিতেন। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথ! বলিতে চাই। তাহার পূর্বে এইরূপ 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা ছিল না বলিলেই চলে। প্রথম পথিকৃতের কাজ 
কিছু ছুরহ। কাজেই তাহার ভাষ! কিছু অমহ্ণ ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। 
ছিতীয়ত:, তিনি যে সমন্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা! আবেগধর্মী 
নহে, তথ্যবছল ৈজ্ঞানিক রচনা । অনভ্ন্ত ও অপরিচিত বিষয় পাঠকের 
নিকট কিছু ছুবুহ বোধ হইয়া থাকে । আরও একটা কথা- _অক্ষয়কুমারের 
প্রথম দ্রিকের ভাষাতে যতটা জড়তা ও কৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তী 
যুগের ভাষায় সে ক্রটি ততটা ছিল না। যাহা হউক, অক্ষয়কুমার 
বাংলা গগ্যের প্রথম স্তরে বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের কথা 
আলোচনা করিয়া বাংল মননশীল সাহিত্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপন 
করেন। যথার্থ প্রবন্ধসাহিত্যের শ্রষ্ট! বলিয়৷ তিনি আজও শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাসাগর ( ১৮২০-১৮৯১) ॥ 


মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রচণ্ড বিস্ময়। মাঝে মাঝে 
মনে হয়। তিনি যেন গ্রহাস্তরের জীব; বিধাতার কোন খেয়ালের বশে 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে নিক্ষি্ত হইয়াছিলেন। অতি দরিক্্ 
পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুধু প্রতিভা, চারি্রবীর্ধ ও মানবপ্রেমের ছারাই 


৪২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃস্ত 


তিনি যেন গগনম্পর্শা হিমচূড়ার মতে। বাঙলাদেশের তবানীস্তন তুচ্ছতার অনেক 
উর্ধে শির তুলিয়া প্াড়াইয়াছিলেন। তাহার সমাজ-সংস্কার স্পৃহা! তাঁহাকে 
প্রথম শ্রেণীর সমাক্জবিপ্রবীতে ন্ষপাস্তরিত করিয়াছে । ফরাসী দেশে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষারধধে রুশো-ভোলতেয়র-দিদেরো-মতাক্ু প্রভৃতি বিপ্লবী চিন্তা- 
নায়কগণ “এনসাইক্লোগীডিস্ট* আন্দোলনের দারা রক্তাক্ত ফরাসী বিপ্বন্ধে 
জরামিত করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগরের বিপ্লব রক্তহীন সমাজবিপ্লব হইলেও 
সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে কোন অংশেই সাথান্য ব্যাপার নহে । ইতিপূর্বে 
রামমোহন বাঙালী-চিত্তের জডতা! ঘুচাইবার জন্য দুঃসাহসিক কাধ করিয়াছিলেন । 
বিদ্যাসাগর সেই আরব্ধ কর্মকে আর অগ্রবর্তী করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান, 
প্রেম ও কর্মকে এক্যস্থত্রে বিধিত করেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ 
নিরোধ, আ্ত্রীশিক্ষ। প্রচার, বান্তবজীবনের উপযোগী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা,সর্বোপরি নিষভুগ মানবপ্রেম ও  অলোকসামান্য করুণ! 
বিগ্যাসাগরকে বাঙলাদেশে অবতারকল্প মহাপুরুষে পরিণত করিয়াছে। 
রক্ষণশীল পরিবারে পিতার সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে বধিত হইয়া তিনি বাঙালীর 
ক্ষদ্ূতর ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার-বিচার তুচ্ছ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর 
রামমৌহনের মতে ধর্মসংস্কারের দ্বারা সমাজ সংস্কার করিতে চাহেন নাই, 
বা "ইয়ং বেঙ্গল'দের কালাপাহাড়ী মতের বশবর্তী হইয়। যাহা কিছু প্রাচীন 
পুরাতন, তাহাকেই চর্ণ করিতে চাহেন নাই। আসলে তিনি কৌ, মিল" 
বেস্থাম্‌ প্রভৃতি মান্ববাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো একান্তভাবে মানবপ্রেমী 
ছিলেন। মানুষের ইহন্রগতের কল্যাণকর ব্যাপার লইয়। তিনি অতিশয় 
বাস্ত হইয়াছিলেন; নি্বিকল্প ধর্জ»। পারমাথিক তত্ব, বৃথা-রাজনৈতিক 
আন্দোলন বা বায়বীয় সমাজসস্কারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন না। মানুষের 
জীবনের সহিত ঘাহার যোগ নাই, সম্পর্ক নাই-বিগ্যাসাগর তাহার প্রতি 
কিছুমাত্র মমতা বোধ করেন নাই। ইহজগতে বিশেষ কোন প্রয়োজনে 
লাগে না বলিয়। একদা তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা হইতে হিন্দুর 
ষড়দর্শন-চর্চা তুলিয়া দিতে স্থপারিশ করিয়াছিলেন 

কাহারও কাহারও মতে বিদ্যাসাগর নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, কাহারও মতে 
তিনি ছিলেন ঘোর সংশয়বাদী। তিনি ঈশ্বর-অস্তিত্বে সন্দিহান হউন আর 
নাই হউন, ফরাসী দারশশনিক কৌতের মতো, মানুষ ব্যতীত অন্ত কোন দেবতার 


বাংলা গগছ্যেরর নবজাগরণ 9৩ 


জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন নাই। গ্রীক [790০01৪॥ দর্শন১ এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর চ১0310%1507-এর২ সঙ্গেই তাহার মানসিক সাদৃশ্য পক্ষ 
করা যাইবে । নিছক জ্ঞানচর্,। দ্রশন আলোচনা ও শান্ত্রসংহিতাকে 
ত্যাগ করিয়া তিনি উপযোগিতার দিক দিগ্াই সমন্ত কিছুকে বিচার 
করিয়াছেন । হিন্দুর ধর্মকর্ষের প্রতি শ্বভাবত:ই তাহার বিশ্বাস কিছু 
শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তাই সে যুগের রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাহাকে মন- 
খুলিয়৷ প্রশংসা করিতে পারেন নাই। কিন্তু অর্ধশতাব্দীর ব্যবপানে আজ 

মরা তাহার মহিম1 বুঝিতে পারিয়াছি। বেষ্ণর সাহিত্যে যেবূপ রুষের 
নরলীলার প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হইয়াছে* সেইরূপ মানুষের ইহজীবন ও 
ভোৌমচেহনাই ছিল বিদ্যালাগরের ধ্যান, কর্ম ও সাধনার বস্ত। তাহাকে 
উনবিংশ শতান্ধীর শ্রেষ্ট মানববাদী সাধক ৰলিয়া শ্রদ্ধা করা! উচিত। 

১৮৪৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯১ সাল-_প্রায় অর্ধশতান্দী ধরিমা 
বিছ্বাসাগর সংস্কৃত ও ইংরাজী হইতে বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া, কিছু কিছু 
মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়! বাঙলা দেশের 
একজন প্রথম শ্রেণীর গগ্ভলেখকরূপে সন্মান পাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন 
যে, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থই অনুবাদ, ক্ুল-কলেজের পাঠাগ্রস্থরূপে রচিত! 
কথাটা অযধার্থ নহে; বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ গ্রন্থই ইংরাজী বা সংস্কৃতের 
অন্থবাদ। তিনি সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য ভাগবতের কিয়দংশ 
অবলম্বনে “বাসুদেব চরিত” নামক একখানি আখ্যানগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ইহাতে হিন্দুমনোভাব প্রকাশিত হ্ইঘ্লাছিল বলিম্মা কলেজের ইংরাজ 
কতৃপক্ষ ইহ! মুদ্রিত করিতে সম্মত হন নাই। পরে ইহার পাগুলিপিও 
হারাইয়া যায়। তাহার “বেভালপঞ্চবিংশতি” (১৮৪৭) উক্ত নামীয় সংস্কৃত 
আখ্যানের হুবনু অঙ্গুবাদ নহে; তিনি “টৈতালপচ্চীপী” নামক হিন্দৃষ্থানী 
গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করেন। “শকুম্তলা' (১৮৫৪) কালিদাসের “অভিজ্ঞান 
শকুস্তলম্ঃএর গদ্য আখ্যানে অল্বাদ। “শীতার বনবাস' (১৮৬০ ) ভবভূত্তির 


১ এই দর্শনের মুূলকথা এহিক সখবাদ। 
€ ফরাসী দার্শনিক জাগুয়েম্ত কৌৎ এই মতের প্রচারক । ইছার অর্থ মানুষের 
জাবন ও জ্বীবনকেন্ত্রিক বাস্তব জ্ঞানবিজ্ঞান একমাঝ সতা, ঈতশ্বরতত্ব গৌণ ব্যাপার! 


৪৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


ডত্তরচরিতে'র প্রথম ছুই অঙ্ক এবং বালীকির রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের 
কিয়দংশ হইতে সম্কলিত; “মহাভারতের উপক্রমণিকা” (১৮৬* ) যুল মহা- 
ভারতের ঘনিষ্ঠ অঙ্গসরণ। তিনি যেমন সংস্কত গ্রন্থাদি হইতে অনুবাদ 
করিয়াছিলেন, তেমনি ইংরাজী গ্রস্থকেও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
কয়েকখানি পাঠ্যগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ববাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৪৮) 
মাশম্যানের 7785£07% ০7 7367021-এর শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ, 
চেম্বাসের 13800767)7295 অবলম্বনে “জীবনচরিত, (১৮৪৯), চেম্বাস” প্রণীত 
12407718794 ০% 790216226 অবলম্বনে “বোধোদয়” (১৮৫১), ঈসপের 
ফেবল্স অবলম্বনে কথামালা (১৮৫৬) এবং শেকৃস্পীয়রের 0০719৫% 
97 7/7078 অনুসরণে 'ভ্রাস্তিবিলান” (১৮৬৯) প্রভৃতি পুম্তক-পুস্তিকা 
ইংরাজীর ভাবান্থবাদ। অন্ববাদগুলি যে অতিশয় ক্ুষঠু হইয়াছে 
তাহাতে কোন সন্দেহে নাই। শকুন্তলা, “সীতার বনবাস+, 
কথামালা” 'বোধোদয়” ও 'ভ্রান্তিবিলাপ' প্রায় মৌলিক গ্রন্থের মতোই 
রমণীয় ও স্ুুখপাঠ্য। বাঙলা দেশে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ অন্গবাদকের 
আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে বিগ্াসাগরের কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। 
সাহিতোোর ভাষা ও জ্ঞানবুদ্ধির সঞ্চয় গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাকে 
অন্বাদকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন 
ষে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুবাদের সাহায্যে কলেবর পরিপুষ্ট করে। তাই তিনি 
গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদে হন্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অবসর বিনোদনের 
জন্য সাহিত্য রচনা তীহার ততট। অভিপ্রেত ছিল না; জনকল্যাণই 
সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্ট-_মাঁনববাদী বিদ্যাসাগর এই মতে বিশ্বাস করিতেন । 
তাই মৌলিক শ্স্থ রচনার প্রতিভা সত্বেও তিনি তাহা সংযত করিয়া 
শিক্ষাপ্রনারেই নিজ সাহিত্যরুচি ও শক্তিকে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু 
অনুবাদের গুণে তাহার অনেক অন্ধুবাদগ্রন্থ প্রায় মৌলিক গ্রন্থের সম্মান 
পাইয়াছে। 

কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যাও কিছু অল্প নহে। "সংস্কৃত 
ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব; (১৮৫৩), গবধবা বিবাহ চলিত 
হওয়া উচিত কিনা এডদ্বিযয়ক প্রস্তাব (১ম--১৮৫৫, ২য়--১৮৫৫)১ 'বছ- 
বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতছ্বিষযয়ক বিচার ( ১ম--১৮৭১১ 


বাংলা গছ্যের নবজাগরণ ৪৫ 


২য--১৮৭৩) এবিষ্যাসাগর চবিত' (১৮৯১) এবং 'প্রভাবতীসম্ভাষণ 
( মান্মানিক--১৮৬৩ )__এই গুলি তাহার মৌলিক গ্রস্থ। যেগুলি প্রবন্ধধর্মী 
তাহাতে তথ্য, তত্ব, যৌক্তিকতা ও প্রমাণের সমাবেশ বিস্মঘকর । 
সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশান্্ বিষয়ক প্রস্তাব ভারতীয়ের রচিত 
সংস্কৃত সাহিতে/র প্রথম ইতিহাস। 'প্রভাবতীসম্তাষণ' ও “বিদ্যাসাগর 
চরিতে তাহার কিপ্ধ, প্রাণবান, সাবলীল গগ্যের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত পাওয়! যাঁয়। 
তাহার আত্মজীবনীটি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র এবং অসমাপ্ত; শৈশবজীবনের 
কৌতৃহলপ্রদ কাহিনী বলিতে বলিতেই ইহাতে ছেদ পড়িয়াছে ; জীবিত 
থাকিলে বিদ্যাসাগর এই ছুল গ্রন্থথানিকে সম্পূর্ণ করিয়। যাইতে পারিতেন। 
'প্রভাবভীসম্ভাষণে একটি শিশুবালিকার মৃতু তাঁহার বিরাট চরিত্রকে কিরূপ 
সকরুণ ও সন্রলবেদনায় প্রাবিত করিয়াছে তাহা তিনি অকপটে আবেগো- 
চ্ছল ভাষায় ব্ক্ত করিয়াছেন । 

বিদ্যাসাগর তাহার প্রতিবাদী ও প্রতিপক্ষদ্দিগকে বিত্রত ও হাস্যাম্পদ 
করিবার জন্য ছন্মনামে কতকগুলি ব্যঙ্গবিদ্রপপূর্ণ কৌতুকাবহ পুস্তিকা রচনা 
করিয়াছিলেন । “অতি অল্প হউল” (১৮৭5), "আবার অতি অল্প হইলঃ 
(১৮৭৩), 'ব্রজবিলাস” (১৮৮৪ )-এই তিনখানি পুস্তিকা “কম্যচিৎ উপযুক্ত 
ভাইপোম্ত* এই রসিকতাপূর্ণ ছন্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বত্বপরীক্ষাঃ 
(১৮৮৬) পুম্তিকায় “কস্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরশ্ত এই নাম ছিল। 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বলে এই ছন্নবেশী পুস্তিকাগুলি বিদ্যাসাগরের রচনা 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপক্ষের মূঢ়তা এবং নষ্টামিকে ব্য্গ- 
বিদ্রপের মর্মান্তিক খোচা দিয় উত্ররোল হাস্যরস কষ্টির চেষ্টা কর! 
হইয়াছে। তাহার স্থ্রসিক ও স্ুক্চিসঙ্গত পুস্তিকাগুলি সম্বন্ধে সে যুগের 
মনীষী আচার্য কুষ্ণকমল তট্রাচার্ধ বলিয়াছেন, "এরূপ উচ্চ অঙ্গের রপিকতা 
বাঙ্গ'লা ভাষায় অতি অল্পই আছে।” কথাটি অত্যন্ত সত্য । 

বাংলাভাষার শিল্পবূপ গঠনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অগ্যাপি অদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয়। তীহার পূর্বে নানা কার্ধে গদ্য ব্যবহৃত হইতেছিল বটে, কিন্ত 
তখনও ভাষায় শিল্পপ্রী ও সাহিত্যরস ফুটিয়া ওঠে নাই। শুষ্ক বক্তবাকে 
রসে ও সৌন্বর্ধে ভরিয়! তুলিবার ছুর্লভ শক্তি লইয়া বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। বিশৃঙ্খল বাংলা গছাকে শ্রী-শৃঙ্খলা/ ও নিয়মান্গত্যের বন্ধনের 


৪৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


মধ্যে আনিয়া তিনি যে গগ্য রীতির উল্ভাবন করিয়াছিলেন, নানা পরিবর্তন 
সত্বেও তাহা 'সাধুভাষা” নামে এখনও ব্যবহৃত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ 
এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সার কথা”_ 
"বিদ্যাসাগর বাংলা গছ্ভ ভাষার উচ্ছজ্ঘল জনতাকে স্থবিভক্ক, স্ুবিন্যন্ত, 
স্থুপরিচ্ছন্্ন এবং স্ুমংঘত করিয়া ভাহাকে সহজ গতি এবং কাধকুশলতা দাঁন 
করিয়াছেন__-এখন ভাহার ছ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধ! 
সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার 
করিয়া লইতে পারেন-কিন্ত যিনি এই সেনানীর রচনাকভা, যুদ্ধজঘের 
যশোভাগ সবপ্রথম তাহাকে দিতে হয়।* রবীন্দ্রনাথের এই মস্তব্য অত্যন্ 
যুক্তিপূণ। আমরা যখন 'সীভার বলবাসে' পড়ি 


এই সেই জনস্থানমধাবনস প্রশ্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে দতত সঞ্চার- 
মাপ জঙধর মণ্ডলীর যোগে নিরগ্তর নিবিড় নী্িমায় অলঙ্কৃত॥ অধিত্যকা প্রদেশ ঘনগনরি বিষ্ট 
বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত শ্রি্ধদ শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রনসশ্নললিলা 
গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়। প্রবল বেগে গমন কগিতেছে । 


__তথন স্থনিবিড মেঘচ্ছায়ায় শ্তামন্িগ্ধ অরণ্য প্রকৃতির শীতল দীনিশ্বাস যেন 
গায়ে আলিয়া স্পর্শ দিয়! যায়। ভাষার মধ্যে স্থরতরঙ্গ সৃষ্টি, যুক্তির ভাষাকে 
রসেব ভাষায় রূপান্তর এবং শব্দের সাহায্যে চিত্ররূপ ও ধ্বনিরূপ ফুটাইয়া 
তোল! বিদ্যানাগরের বৃহত্তম রুতিত্ব। এককথায় বিদ্যাসাগর প্রথম গদ্যশিল্পী। 
তাহার পূর্ববর্তী আর সকলে গগ্য লেখক মাত্র, শিল্পী নহেন। বাংলা গগ্ধ 
যতদিন জীবিত থাকিবে বিগ্যামাগরের নিঘ্নিতিকৌশলও ততদিন বাঙালীর 
বিশ্ময় আকর্ষণ করিবে । 


দ্বিতীয় পর্ব উনবিংশ শতাব্দার দ্বিতীয়াথ 


পঞ্চম অধ্যায় 
বাংল। গঞ্ঠের বিকাশ 
সুচন। ॥ 


উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয়ার্ঘ হইতে বাংল৷ সাহিত্যে আধুনিকতার যথার্থ 
চনা। এই শতাব্ীর প্রধমার্ধেব সাহিত্যন্ট্টিকে আমরা নব জীবনোল্পামের 

্রস্তুত্িপর্ব নাম দিতে পারি। পরবর্তী কালের বাংল! মাহিত্যের বিশাল 
স্রপ্রসূর করিয়া তলিবার জন্য উনবিংশ শতার্ধার প্রথমার্ধের বাংলা 
সাহিত্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তখন৪ এই যুগের সাহিত্য যথেষ্ট 
স্ষুটবাক হইতে পারে নাই, যুগ ও লিজ্ঞাসার উদ্বেন তরঙ্গ তখনও সাহিত্য 
ও জীবনকে ভাসাইয়। লইতে পারে নাই । কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ হইতে পাশ্চাত্য 
জাবন্দর্শন এবং এভিহা বাঙালীর সমগ্র সত্তায় বিপরীতমুখী আলোড়ন স্থাষ্টি 
করিল। এই যুগের মাত্র পঞ্চাশ বতনরের মধ্যে রাষ্্রশা্ি, সমাজ-মান্দোল 
এবং ধর্মসংস্কারে যে ক্রিগ্া-প্রতিক্রিঘ়ার টানাপোড়েন ট্রি হইয়াছিল, তাহার 
স্পষ্ট স্বরূপটি তদানান্তন বাংল৷ সাহিত্যে ক্রমেই স্বাতন্ত্রা লাভ করিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিভীয়ার্ধেই যথার্থতঃ বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক 
আন্দোলনের জন্ম, এবং সেই রাজনৈতিক চিন্তা ও আলোচনার মূলকথ| 
্বদেশপ্রেম; সে স্বদেশপ্রেম কখন অতীতমুখী ছ্াঘ়াধূদর জীবনের গৌরব- 
চিন্তায় ভন্দ্রাতুর, কখনও বর্তমান অধঃপতনে বিষম, কখনওস্ব| ভবিগ্যুত্ের 
স্বর্ণযুগ কল্পনায় মোহ্মু্জ। দিপাহীবিদ্রোহের সামান্ত কিছু পুর্বে বাঙলা 
দেশের যশোহর, খুলনা, চর্ববশ পরগণা ও নদীয়ায় নীলকর সাহেবদের 
অমানুষিক অত্যাচারের ফলে কুঘাণ, সম্পন্ম গৃহস্থ এ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবলভাবে নীলকর-বিরোধিতা আরম হয়। এবং 
ইংরাজ-স্ুশাপনের বিরুদ্ধে নৈরাহ্থা স্থচিত হয়। নিপাহীবিদ্বোহ্বের মূলে 
ছিল ইংরাজ-শীসনের বৈষম্য নীতি। নেতৃত্বের অভাব, বিচক্ষণতভার ক্রটি, 
দলগত- সন্বীর্ণতা এবং সামগ্রিকভাবে সকলকে এক্যস্থত্রে আহ্বান করিবার 
অক্ষমতার জন্য এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। আধুনিক সমরকুশলী পাশ্চাত্য শক্তির 

৪ 


৫০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিথ ইতিবৃত্ত 


লঙে মধ্যযুগীয় যুদ্ধপ্রণালী এবং সামস্ততান্ত্রিক পুরাতন শক্তির সংঘর্ষে 
সিপাহীবিপ্রোহের ফল হইল শোচনীয়। স্ুুসন্য ইংরাঁজজাতি স্বার্থের 
খাতিরে কত্দূর বর্বর হইতে পারে, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত বিদ্রোহী পিপাহীদের 
প্রতি ইংরাজের আচরণ। ইংরাজ সরকার অবিশ্বাস্য চগ্ুনীতির সাহাফ্যে। 
এই বিদ্রোহ দমন করেন। সে কিরূপ দণ্ডনীতি? মাত্র িনমাসে ছয়হাজার 
সিপাহীর ফাঁপী হইয়াছিল--অন্যান্ত 'স্ুসভ্য' অত্যাচারের কথা না হয় বাদ 
দেওয়। গেল। কিন্তু এভ অভ্যাচারেও উংরাজ্জের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত 
সমাজের আস্তরিক ভক্তি এ বিশ্বাদ বিশেষ হাস পায় নাই । শিক্ষিত ভারত- 
বাসীরা মনে করিতেন যে, ইংরাজ সরকার যে স্তশুঙ্খল শাসনপ্রথালী পরি- 
চালনা করিয়! আধুনিক ভারতবর্ধকে গড়িয়। ভুলিতেছিলে', সিপাহীরা তাহ! 
ধবংস করিবার জন্যই বিদ্রোহী ভইয়াছিল। তাই সে যুগের ইংরাজী- 
শিক্ষিত অধিকাংশ বাক্তি সিপাহীবিদ্বোহকে জাতীর মুক্তি-আন্দোলন 
বলিয়! গ্রহণ করিতে চাহেন নাই । যাহা হউক, বেশীদিন উংরাজ শাসনের 
অহিফেন-রস শ্শিক্ষিত সমাজকে নিশ্েষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। ব্রঙ্গানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভা” (১৮৭০), সাধারণ ব্রাঙ্গমসমাজেকর 
গঠনতন্ত্র (যাহাতে “সাধারণতন্ত্র বা [)010600770 স্বীকার করা হইয়াছিল 
এবং স্বায়ভ্তশাসন কামনা করা হইয়াছিল ), নবগোপাল মিন্র পরিচালিত 
'হিনূমেলা (১৮৬৭), মনোমোহন বস্থর জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত, 
বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শনেঃ ( ১৮৭২) সামাজিক মুক্কি ও রাষ্ত্রিক সমানাধিকারের 
আদর, “ভারতীয় বিজ্ঞান সভা"র (১৮৭৬) জাতীয় আদর্শকে মূলমন্ত্র বলিয়া 
গ্রণ, দ্বারকানাথ বিছ্যাভৃষণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। যোগেন্দ্ন্্র বিষ্যাভৃষণ 
প্রভৃতি সমাজনেতাদের স্বাধীনতার আল্গগত্য গ্রহণ, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের 
স্বাদেশিক কবিতা--সর্বব্রই স্বাদেশিক আন্দোলন ক্রমে ক্রমে কল্পলোক ছাড়িয়া 
মুত্তিকাতলে আবিভ় ত হইল । 


অবশ্য এই স্বাদেিশিক আন্দোলনের সঙ্গে সমাজ ও ধর্যচেত নার গভীর 
যোগাযোগ ছিল। বিশ্তদ্ধ অর্থনৈতিক শ্রেণীনংগ্রামের উপর ভিত্তি করিয়া! 
বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের কাল তখনও দৃরবর্তী ছিল। বিগ্যাসাগরের 
সমাজসংস্কার, সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের বাস্তব জ্বীবন'দর্শ, বন্কিমচন্দ্রের হিন্দুনংস্কৃতির 
পুনর্জাগরণ কল্পনা প্রভৃতি ব্যাপার এই জাতিচেতনার আবেগ হইতে জন্মলাভ 


বাংলা গছ্যের বিকাশ % ১ 


করিয়াছে । কেহ কেহ কেশবচন্দ্র ৪ বদ্ষিমচন্দ্রের প্রগতিশীল মনোগাবকে 
ধর্মীয় আবহাওয়ার বাহিরে ভাবিতে পারেন না। সত্য বটে কেশবচন্দ্ 
প্রথমীবনে স্্ীশিক্ষা প্রচার প্রভৃতি আধুনিক সামান্সিক আন্দোলনে 
'আংঝ্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং মধাজীবনে আবেশাপ্রত ধর্ম ও গুরুবাদমূলক 
আচ'র-আচরণের কললিত ভইয়াছিলেন। বঙ্ষিমচন্র পিল্ময়কর রাজনৈতিক, 
সামাজিক 5 মর্থনৈতিক তত্ঙ্ঞানের পরিচয় দিলেও শেষজ্ঞীবনে হিন্দুর 
নৈতিক ধর্ম, নিক্ধামতত্ব ৪ কৌতের [১0380৮1810-এর সঘদ্বম সাধনে অধিকতর 
তৎপর হইয়াছিলেন। তবু তীহারা যে এ্রতিহাসিক কালবিবর্তনকে দ্রুতগামী 
করিতে সাহায্য করিয্মাছিলেন, তাহ! স্বীকার করিতে হইনে। উনবিংশ 
শন্ধাবীর (শমের দিকে ১৮৭৬ সালে স্থরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং 
আনন্দমোহন বস্তু, শিবনাথ শান্বী, দ্বারকানাখ গা্গুলীর সহযোগিতায় ইগ্ডিয়ানি 
এাদাসিষেশনঠ বা ভাবতসভাব প্রতিটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কংগ্রেস 
প্রচিঠাৰ । ১৮৮৫) কয়েক বৎসর পরবে স্ুরেন্দ্রনাথ উত্ডিয়ান এসে সিয়েশনকে 
সংগ্রামী পরিষদে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। সারা বাওলাদেশ 
জড়িগ্াই ইহার শাখ। স্থাপিত হয়। বলিতে কি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
গ্রথম পর্বের আবেদন-নিরেদন্মূলক দানমৃত অপেক্ষা ঈত্ডিয়ান এপোদসিয়েশনের 
নধো অপিকতর কর্মতহপব্তা এবং রাজনৈতিক চেতনা লক্ষা করা মাঁয়। 
১৮৮৫ খ্রীঃ মন্দের ডিদেশ্বর মাসে কলিকাতায় নিখিলভারত জান্ীম় সম্মেলন 
আহুনন হয়) এই একই সময়ে “বান্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সুচনা হয়। 
১৮৮৫ সালের পরবর্তী পনের বত্নর জাতীয় কংগ্রেসের নান! আন্দোলন ৪ 
পুনর্গঠনের মধ্যে ধীরে ধীরে, শ্বধু বাঙলাদেশ নহে-সারা ভারতেব আশা 
'আকাজ্ক| মুঠি গ্রহণ করিতে লাগিল। 

ইহার সঙ্গে শ্রীরামকৃ্জ ও ন্বামী বিবেকানন্দের ধর্মআন্দোলন সম্বন্ধে 
অবহিত হইতে হইবে | বন্ধিমচন্দ্রের শেষজীবনে উগ্রতর ধর্মচেতনা প্রবেশ 
করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীয়ামরুষণের *রমতসহিযু। উদার মানবধর্স এবং 
বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ পৌরুষ ও মানবপ্রেম অবহেলিত মণদেবতার জয়ঘোণ। 
করিল এবং হিন্দুধর্ম :3 সমাজ-আন্দোলনকে একটা আশাবাদী ও স্বার্দেশিক 
আত্মগৌরব-পূর্ণ উন্নততর সমাজ-সংস্কৃতি ও আদর্শ পরিকল্পনায় উত্ব,দ্ধ করিল। 
এই যে সমাজ, রাজনীতি, ধর্মীয় বিকাশ ও প্রগতিমূলক মনোভাব--উনবিংশ 


৫২ আধুনিক বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


শতাব্দীর বাংল সাহিত্য ইহার দ্বার। বিকশিত, লালিহ ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। 
এইবার আমর। এই যুগের গণ্যমাহিতা আলোচন। করিয়া যুগপ্রেরণাটি বুঝিবার 
চেষ্ট। করিব । 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় ( ১৮২৭-১৮৯৪ ) | 


হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র, মধুস্থদনের সহপাঠী এবং ডিরোজিয়োর 
ভাবরসে বর্ধিত 5ইয়াও ভদেব মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, 
সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্থিতধা ত্রান্মখ্য প্রতিভার উদার প্রসর ক্ষেত্রে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। তিনি বাল্য কিছুকাল সাস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন) পরে 
হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া মেধাবী ছাত্রের গৌরব লইয়া পরধর্তী কালে 
সমাজে সম্রদ্ধ আসন লা করিয়াছিল্নে। সংস্কৃত কলেজের প্রান ভাবশীয় 
এঁতিহ্া এবং হিন্দু কলেজের নবাঁদ পাশ্চ'ত্য আদশ--উ ওয় ভাবাদর্শের সংঘাতে 
ভিনি দিশন্তে ভাদিয়। যান নাই । প্রাচীন ভারতায় শপাত্সজীবন, লোকশরেম 
জ্ঞান) সমাজ এ পারিারিক আদর্শের গ্রতি একনিষ্ট আন্তগতা এবং পাশ্চাত্য 
আদর্শের জ্ঞানবাদ, বিজ্ঞানাম্থশীলনদ সংস্কারমুক্ত তত্বান্রক্তি -ভূদেবের 
জীবনে এই ছুই আদর্শের সমন্ব্ন হইয়াছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় 
সকলেই অল্লাধক পরিমাণে সুস্থ ও ন্বাভাবিক মনোভাব হারাইয়া 
ফেলিয়াছিলেন। কেহ প্রাচীন গলিত ভারতীয় আদর্শকে শ্রদ্ধেয় বিয়া চূড়ান্ত 
আধামির পরিচয় দিতেছিলেন, কেহ-বা নবীন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে শিরোধার্ 
করিয়া এদেশে সম্পূন ভিন্ন আদর্শের বায়বীয় সংস্কৃতির রূপকথার প্রাসাদ 
নির্যাণের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । এইরূপ ভাবদ্বন্বে 'ভুদেব বিচলিত হন নাই । 
যদিও তিনি যুক্তিবাদ ও বাস্তধজ্ঞানের গ্রাভাব স্বীকার করিয়ছিলেন, তবু 
কোন আদশকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। উভয় রীতিকে দেশের 
প্রয়োজনানুপারে গ্রহণ-বর্জনন করি9া ভিন বাঙালীর পরিশুদ্ধ সামাজিক ও 
পারিবারিক আদর্শের পটভূমিকায় বুছত্তর জীবনাদর্শকেই স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। 
্রস্থরচনা, সংবাদপত্র পরিচালনা, শিক্ষা প্রচার প্রভৃতির সাহায্যে দেশের ও 
দশের কল্যাণ করা, যুবশক্তিকে সমন্বয়ধর্মী জীবন্পথে পবিচালিত করা-- 
সর্বোপার ব্যক্তিজীবনকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অন্থিত 
করিয়া দ্রেখার নৈতিক আদর্শ স্থাপন তাহার অন্যতম জীবনাদর্শ ছিল। 


বাংলা গগ্যের বিকাশ ৫৩ 


কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তব জ্ঞান বিসর্জন দিয়া একটা রক্তমাংসহীন পার 
নীতি-আদর্শ গ্রহণ তাহাকে কোন দিন প্রলুন্ধ করে নাই। বাঙালীকে বৃহৎ 
জাঁবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্য তাহাকে প্রাচা-পাশ্চাত্তা উভয় 
ভীবনাদশে দীক্ষিত হইতে হইবে : কিন্তু পায়ের তলার মাটি ভূগিলে চলিবে না । 
সে মাটির অর্থ_বাড়ালী যে বৃহৎ ভারত্সংস্কারের অস্তদক্ত। তাহার প্রি 
অবিচল নি্ঠা। এ বিষয়ে, ছিনি আশ্চয অসাম্প্রাদাধিক উদার মন্রে পরিচয় 
দিযাছেন। তীঙ্ভারই প্রচেষ্টায় বিহারে উদৃভাষা উঠিঘ। গিয়া জনসাধারণের 
বোধগম্য ভিন্দী ভাষা গৌরবময় আসন লাশ করে। ভীহার প্রতি কাজা 
প্রকাশ করিবার জন্য বিভারের গ্রাম করি তাহাকে ভিবনদেধ বলিয়। 
জযধ্বনি করিগ্লাছিলেন, ভীহার নামে গান বাধিয়াছিলেন | ভদেব সধপ্রথম 
ঘোযষণ। করেন যে, নিখিল ভারতীয় ভাষ। হিগাবে হিন্দীর যোগ্যতাই 
সমধিক | তাহার এ মত আমরা গ্রহণ করি, আর নাই কি_-উন্বিংশ 
শান্দীর সংয*,। উদার ও মহতপ্রাণ বাঙ্গালীর পরিচয পাইতে হইলে ভূগেবকেই 
স্মরণ করিতে হ হইবে 

ভুদেবের গছ্াগ্রন্থ তাহার বিস্ময়কর প্রতিভার স্মারক চিহ্ন বহন করিতেছে 
ছিনি ভার উর ছিলেন। শিক্ষামংআাস্ত অনেকগুলি গ্রস্ 
( শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্তাবা-১৮৫৬) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ১ম ৫. হব 
১৮৫৮-৫৯ 7 'পুবাবুত্তসার”-১৮৪৮ ; িংলগ্ডের ইতিহাস+-১৮৬২ 7 ক্ষেত্র 
১৮৬২) "নামের ইতিহাস/-১৮৬৩ । বাঙ্গালার ইতিহাস? ১৯০৪ গালে 
প্রকাশিত ) একদ| সুুলকলেজের একমাজ্র পাঠ্যপুস্তক বলিয়! পরিগণিত 
হইয়াছিল । এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ইতিহাস, পদার্থদত্ব ও গণিদ্দই প্রধান । 
ইত্তিহাসে তীহার আজীবন লিষ্ঠা ছিল-হাহার প্রমাণ এই এঁতিহাসিক 
স্তিকাগুলি। যদি? এগুলি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ এবং ইঠাচ্তে মৌলিকতা 
দেখাইবার অবকাশ লাই, তরু তিনি লিখিবার সময় সঙ্গার্ণ গ্রয়োজনের দিকে 
চাহিয়া লিখিতেন না । কাজেই কুলপাঠ্য গস্থগুকিতে্ সাপারণ পাঠকের উপযুক্ত 
বিষয়বস্ত্র সঙ্সিবষ্ট হইয়াছিল। সাহিত্য সমালোচনা, বিশেষত সংস্কাত সাহিত্য 
বিচারে তীহাত্ব মতামত উল্লেখযোগা | "বিবিধ প্রবন্ধের দুই খণ্ডে উত্তরচরিত, 
রত্বাবলী, মুচ্ছকটিক এ তন্ত্রশান্্র সম্বন্ধে তিনি গবেষকম্থুলভ সুস্্মদশিতা 
এবং সমালোচকস্থলভ রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন । অবশ্য বিদ্যাসাগর 


৫৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যেমন বলিষ্ঠ সূচি মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ভূদেবের 
সমালোচনা! সেই জাতীয় বিশ্লেষণধর্মী নহে। কিন্তু তাহার খ্যাতি দেশব্যাপী 
হইয়াছে ভিনথানি গ্রন্থের জন্ট-__পারিবারিক প্রবন্ধ” (১৮৮২ ), “সামাজিক 
প্রবন্ধ (১৮৯২) এবং “আচার প্রবন্ধ! (১৮৯৫ )। সামাজিক আদর্শ, 
বাক্তিগত অধিকার & কর্তব্য পালন, দৈনন্দিন জীবন ও নীতিবোধ ইত্যাদি 
সম্বদ্ধে তাহার তীক্ষ, মননশীল, উদ্দার আলো5না তাহাকে উনরিবংশ শতীঁবীর 
শ্রেষ্ঠ সমাজ-চিন্তাবীরে পরিণত করিযাছে। বাক্তি হইতে পরিবার, পরিবার 
হইতে সমাজ এবং সমান্ত হইতে বৃহৎ দেশ--মানুষ ধীরে ধারে কণ্ব্যকর্মের 
সোপান অতিক্রম করিয়া! বৃহৎ মানবধর্ম লাভ করে। বাঙালীর সমাজ ও 
পারিবারিক জীবন এবং তাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত এ সামাজিক শীতি ও চযার 
যোগাযোগ সম্থদ্ধে তাহার চিন্তাশীল আলোচন! সে ধুগের ভগ্নবিধ্বস্ত সামা'জক 
ও বিশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চেগ্ছ। করিযাছল। 
অনেকের ধারণ! ভূদেব রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ছিলেন । কিন্তু তিনি ভারতীয় 
সনাতন এভিহা বিশ্বাস কবিপেও পুরাতন কুপম্গুকতার মধ্যে কখন? 
আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই । উল্লিখিত তিনখামি গ্রন্থে তাহার উদার, 
অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক ভারতীয় মন জয় লাভ করিয়াছে। জাতীয় আদর্শে 
স্বস্থ থাকিয়া পাশ্চাত্যের কল্যাণকর দিকটিকে গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে তাহার মত ও মন্তব্য এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচ্য | 

আচারনিষ্ট, মননশীল, সমাজনেতা ভূদেবের আর এক প্রকার রচনা 
আছে, যেখানে তিনি রসশিল্পী, আষ্টা। ভৃদেব প্রথম যৌবনে উপন্যাস 
রচনার চেষ্ট/ করিয়াছিলেন_অবশ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী রোমান্স। তখনও 
যথার্থতঃ উপন্যাস রচিত হ্ম্ম নাই, বঙ্ষিমচন্দ্রেরও সাহিতাক্ষেত্রে আবির্ভাব 
হয় নাই। ভূংদবের ছুইখানি এতিহাসিক রোমান্স উল্লেখযোগ্য--(১) 
'এতিহাপিক উপন্যাস (১৮৫৭), (২) 'ম্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস? 
(১৮৯৫ সালে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত, ১৭৫ সালে ধারাবাহিকভাবে এডুকেশন 
গেজেটে মুদ্রিত)। প্রথম গ্রন্থটি ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত ইংরাজী 
18077527106 ০7 1759?% নামক কাল্পনিক কাহিনীর আদর্শে ' পরিকল্পিত 
হইয়াছিল। ইহাতে দুইটি বড় গল্প আছে-_-সফল ন্বপ্নুঁ এবং 'অঙ্গুরীয় 
বিনিময় | মৃপলমান যুগের সত্য ইতিহাসের পটভূমিকায় কল্পনাশ্রিত কাহিনী 


বাংল। গছ্ের বিকাশ ৫৫ 


চয়ন করিয়। ভূদেব এঁতিহাপিক উপন্যাসের প্রথম স্থচনা করেন। কাহারও 
কাহার৪ মতে তৃদেবের “মন্কুবীয় বিন্মিযের গ্রভাবে 'ছূেশনন্দিনী” রচিত 
হইয়াছে । উভয় উপন্যাসের ঘটনার মধ্যে কিঞি২ং পাদৃত্য থাকিলেও 
বন্ধিম-প্রতিভার সঙ্গে ভৃদেবের প্রগন্যাসিক প্রতিভার তুলনাই হয় না। 
ভূদেব ইতিহাস ও কল্পনাকে মিশাইতে চেষ্ট। কবয়াছেন। বটে, কিন্তু যে- 
জাতীয় কল্পনাকুশলতা ৪ হ্ুট্টিক্ষমতা থাকিলে নিক কাল্পনিকতাএও 
শিল্পবূপ লাশ করে তৃদেবের সেরূপ প্রতিভা ছিল না। তাহার দ্বিতীয় 
এতিহাসিক রোমান্স, 'ম্বপুলদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসা-এর পরিকণ্পনা-কৌশল 
প্রশংসনীয় । লেখক যেন স্বপ্প দেখিলেন যে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে 
বালাজী বাজ্জীরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি আহমদ শাহ 'সবদালিকে 
পরাভূত করিয়াছে । তার পরে ভারতবর্ষের কিরূপ পরিব্ন হইতে 
পারিত, তাহারই এক কাল্পনিক অথচ কৌতুহলপ্রদ বর্ণনা এই রোমান্সের 
মূল আখ্যান। লেখকের ইতিহাস-চেতন।, স্বাদেশিকত। এবং কল্পনা মিশিত 
হইয়। গ্রন্থটির মূল্য বুদ্ধি করিদ্লাছে। ভূদেব 'পুষ্পাঞ্জলি” (১৮৬৩) নামক 
গ্রন্থে গল্পের ছলে হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাথা! করিয়াছেন। 

ভূদ্দেব জীবনে যেমন সংযত আদর অন্ুপরণ করিয়াছেন, ভাষারাতিতেঃ 
তেমনি সব আতিশঘ্য পরিহার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, 
ভূ্দেবের ভান! মাঁধুধগ্তণবর্জিত, নীরপ। ইহ! কিন্তু সতা নহে। মননশীল 
প্রবন্ধের ভাষায় উপন্যাসের ভাষারীতি অন্ুহত হয় না। তীহার ভাষারীতি 
বক্তব্যবিষয়ের সম্পূর্ণ অঠকৃল, স্বচ্ছ, যুক্তিপূর্ণ ৪ পরিচ্ছন্ন। আড়ম্বর ও 
আবেগবঙ্জিত বলিয়া এই ভাষা মননশীল রচনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপঘুক্ত | নলিস্গে 
ভূদেবের সংযত ভাষার একটু দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে £ 

“কমে নিষ্কামতাই আমাদিগের ধমশাস্্ের আদর্শ । বাহ! কতব্য তাহ1 কারমনোবাকো 
করিবে, করার ফঙ্গাকল কি হইবে তাহার প্রতি কোন লক্ষা রাখিবে না। ভারতবর্ষারদিশের 
মধো যে ম্বভাবসিদ্ধ জাতীরভাব জ্জান্ধে, তাহার জনুশ্টীলন এবং সন্বর্ধন চেষ্ট! ভারতবর্ীয় মাত্রই 
অবগ্ঠ কত'ব্যকম। অতএব তাহ! করাই বৈধ, ন! করাল প্রহ্যবায় আছে ।” (“সামাজিক প্রবন্ধ')। 
প্যারী্া? মিত্র বা টেকাদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)॥ 

“আলালের ঘরের ছুলালঃ উপন্যাসের রদনাকার প্যারাটাদ বাঙালী 
সমাজে স্থপরিচিত' বস্তত: “মালাল'ই আধুনিক বাংলা দাহিত্যের প্রথম 


৫৬ আধুনিক বাংলা সাহিতোর নংক্ষি্ ইতিবৃত্ত 


পূর্ণাঙ্গ উপন্তাস। প্যারীটাদ্র উপন্যাসে নানা ত্রুটি থাকিলে তাহার প্রথম 
উপন্যাসে তিনি যে বাশ্তব জ্ঞান, সরসত। ও নিপুণ ভাষার পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহাতে তীহাকে প্রথম উপন্যাসিকের গৌরব দেওয়া সম্পূর্ণ 
যুক্তিন্গত।৯ 

প্যারাটাদের উপন্যাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও 'আাবও নানা! দিক দিয়! তিনি 
উনধিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত দেখবরেণ্য প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকরূপে 
বিশেষ শ্রদ্ধা লাশ করিয়াছি/ঞান | হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ডিরোজিওর 
ভাবরমে লালিত প্যারীচাদ যৌবনে ব্রাহ্মধমের প্রতি আরুষ্ট হইলেও হিন্দুর 
উদার আধ্যাত্বিক মতের বিশেষ পরিপোষক ছিলেন ।  শিক্ষাদাক্ষা, 
সমাজকল]াণ, গ্রস্থাগার প্রত্সা 5 পরিচালনা, নারীশিঙ্গঘ্ব আত্মনিয়োগ, 
মালিক পন্রের সাহায্যে স্ত্রাশক্ষ! এুচার, কাষিবিদ্যা6৮া, বিচক্ষণতার সঙ্গে 
ব্যবসাধাণিজ্য পব্চালনা প্রভৃতি ব্যিয়ে ভিনি অদ্ভূত প্রতিভ! ও দক্ষতার 
পরিচয় দিয়/ছিলেন । দ্রেশের অভিজাতসমাজ ১৩৩ ইংরাজসমাজে তাহা 
বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বিছ্যালাগরকে বাদ ধিলে, তিনিই একমাত্র বাঙালী, 
যিনি বাঙালী ও ইংরাজসমাজের মধ্যে যোগস্থত্র রক্ষা করিয়াছিলেন । 

প্যারীচাদ এদেশে কুঁষিবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পধায়ে তুলি! ধরেন, এবং 
প্রেততত্ব, অধ্য!ত্সতত্ব প্রভৃতি রহশ্তময় ব্যাপারকে দীর্নিকতার দিক 
হউতে বিচারবিষ্লেষণ করিয়া গ্রহণ করেন। গুলকট, মাদাম ব্রাভাট্ক্ক 
প্রভৃতি গ্রসিদ্ধ অধ্যাত্ববার্দিগণ তাহার সহায়তায় ভারতবষে অধ্যাত্মতত্বের 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পুথিবীর বিন্ন অঞ্চলের রুযিপরিষদদ এবং 
অধাত্মতত্ববাদী নান! প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগাযোগ ছিল । 

প্যারীাদ তাহার বন্ধু বাঁধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় নারীশিক্ষ 
প্রচারের জন্য সহজ চলিতভাষায় ১৮৫৪ গ্রী; অন্দে মাসিক পত্রিকা” নামক 
একথানি ক্ষুদ্র পত্রিকা বাহির করেন । ইশাতেই প্যাবীচাদের অধিকাংশ 
রচনা প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। এতদ্বাতীত নানা দেশীয় ও উংরাজী 


পত্রিকায় তিনি কৃষিবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মত্ত্ব সদ্বদ্ধে ইংরাজীতে অনেক প্রবন্ধ 
১ “আলালের ঘরের ছুলাল' প্রথম উপস্তান কিনা তাহ! পরে জালো'চন| কর! হইয়াছে । 
২ হাঁধানাথ শিবদায় তায়ত সরকারের জমিজরিপ বিভাগে কমকরিতেন। ইনিই সর্ব প্রথম 
গ্রভার়েস্ট শ্টর উচ্চত1 পরিমাপ করেন। 


বাংল। গঙ্যের বিকাশ ৫৭ 


রচনা করিয়াছিলেন প্যারাটাদদ ও রাধানাথ "মাসিক পাত্জকাঁ সম্পাদন 
করিতে গিয়া দেখিলেন যে, বিদ্বাসাগরী ভাষা তখন সাহিত্যসমাচে 
বিশেষ গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছ। অবশ্য শুরুগস্তীব ব্যাপারে বিছ্যাঁসাগরী 
ভাষার মূল্য নিশ্চয় স্বীকার; কিন্তুসে ভাষ। স্বন্নশিক্ষিত পুরুষ বা অস্থঃপুরিকা 
নারী-সমাঞ্জের জন্য নহে। তখন পারীটাদ যথাসম্ভব কলিকীতার সহজনোধ্য 
ভাযায় কাহিনী রচন' আবন্ত করিলেন । প্যারীচাদ সাঠিত্ক্ষেজে 'টেকটাদ 
ঠাকুর” এষ্ট ছল্লনাম বাবহার করিতেন । তিনি গ্রগতিবাদী হইলে সামাপ্ড্িক 
অনাচার উচ্ছ জখলতাঁকে অত্যান্ত নিন্দ! করিতেন। তিনি তাহার অনেক রচনায় 
তদানীন্তন সমাজের পানদোষ ও চরিত্রতরষ্টরতাকে কঠোর ভাষায আক্রমণ 
করিয়াছেন এবং ঈষৎ পূরবী সমাজের প্রাচান নষ্টাদিকেও  অনুবপণঙাধে 
তশ্ষ ব্াঙ্গ-বিদ্রপের আঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন । তাহার সমস্ত রচনার 
মধ্যে সরল পর্রিহাস, ব্যঙ্গ-ন্দ্রিপের তক্ত্রাক্ত উপভোগ্যত এদং তিছোদশন- 
জনি- গ্রাঞ্জ বিচক্ষণতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় | বাংলা কথাসাভিত্যের যথার্থ জীবন 
দান করিয়া প্যারীটাদ বাংলা শাহিত্যের একটা বড এতিহাসিক প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিয়াছেন। 

প্যার'টাদ বিশুদ্ধ সাহিত্যকষির বাসনায় লেখশী পরিচালনা করেন নাই, 
উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীসমাজ এমন কদ্‌ন্ত প্রছিরোধ ও 
প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইয়াছিল যে, নিরুদ্গ্রচিত্তে সহিতাহ্গ্ির অবকাশ 
অনেকের জীবন হইতে অপস্কত হইয়াছিল, বিশ্ষেঙঃ প্যারীষ্াদের মত 
জনহিত্ত্রতী বাক্তির পক্ষে সামাছ্িক গুয়োজ্জনহীন নিছক রস্চর্চা একেবারেই 
সম্ভব ছিল না। তিনি অনেকগুলি আখ্যান-আখ্যাসিকা লিখিয়াছিলেন 
('আলালের ঘরের দুঙ্গাল--১৮৫৮ , মিদ খাওয়া বড় দাড়, জাত থাকার কি 
উপায়--১৮৫৯ 7; 'রংমারঞিক।/--১৮৬১১ অভেদা/-১৮৭১, 'আধ্য।স্মিক। 
--১৮৮০)| তাহার মধ্যে দুই একখানিতে আখ্যান-উপাখ্যানের ধর্ম 
অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্ত শিল্পকৃষ্টির সচেতন প্রদাস অপেক্ষা 
বাডালীর ঘরের কথা হজ সাধারণ ভাষাঘ্ বিবুত্ত করিয়া লোকমমাজের, 
বিশেষতঃ স্ত্রীসমাজের উপকার এবং তাশীস্তন সামাজিক ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ প্রধানত; ইহাই তাহার লক্ষা ছিল। 
' তাহার 'আলালের ঘরের দুলাল প্রথম সার্থক উপন্যাসের সন্মান 


৫ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃন্ 


পাইয়াছে। অবশ্ট তাহার পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর গোড'ব দিকে সামাজিক 
আন্দোলন, অনংচার, বিশৃঙ্খলা প্রভততিকে অবলম্বন করিগা তৎকালীন 
সামম়িকপত্রে নকৃশার ধরনের রচন! কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 
ঘুগে স্কুল-বুক সোনাটা, গার্গ্য পুন্তকভাপ্তার প্রভৃতি নান। প্রতিষ্টান 
ইংরাজী, সংস্কৃত ও উপলামী উপকথা-গঞ্প-আথাপকে ডাষান্তরিত করির। 
প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রা কোন্থানিতে আখ্যানের অতিরিক্ত 
উপন্যাসের লক্ষণ কুটি এঠে নাত । ইতিপুরে আমরা ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ কর্রঘাছি। তিনিই বাংল। সাহিত্যে সবপ্রথম 
উপন্তাসধূমী নকৃশার অবতারণ। করেন। তাহার 'নববাবু বিলাস", “নববিবি 
বিলাস" প্রভৃতি বাজ-আখানে খানিকটা গল্পরদ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে 
প্যারীচাদ কতকট। এই আদর্শ অনসরণ করিয়া পল্লা ও নাগরিকজাবনের 
বাস্তবধমী এবং কৌতৃকপূর্ণ চিন্তর অঙ্কন করিত চেষ্টা) করেন। ভবানাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের * মতো তিনি কৌতুক-বাঙপৃণ র5নায় ছদানাম (টেকটাদ 
ঠাকুর) ব্যবহার করিতেন। অবশ্য ভপালীচৎ্ণ অপেক্ষ। প্যারী্টাদ্রে নৈপুণা 
আধিকতর প্রশংসনীয় । তিনি পর্বপ্রথম আখ্যানকে নকশার খবতা হইতে উদ্ধার 
করিয। উপন্যাসের পথ প্রস্তুত করেন । 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ| বলিয়া শঞ্য়। প্রয়েরজন। সম্প্রতি আর একখানি 
উপন্যাসের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা প্যারাচাদের পুববী এবং 
উপন্যাসের লক্ষণবিচারে “'আলালের ঘরের ছুলাল' অপেক্ষা কোন দক দিয়াই 
নিকৃষ্ট নহে । ১৮৫২ শ্রী: অন্দে কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যার এণ্ড বুক- 
সোসাইটীর উদ্যোগে হানা ক্যাদেরীন মুলেন্স, নামী উক্ত মিশনের এক 
মহিল! 'ফুলমণি ও করুণার বিধরণণ বচন! করেন। ইহাতে দেশী 
খ্রীষ্টান পরিবার, বিশেষতঃ স্ত্রাচরিত্রের বর্ণনা ও কাহিনী আছে। গোড়া 
পান্রীর মত লেখিকা বিশ্বান করিতেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়। যিশু না 
ভজিপে বাঙালীর নিস্তার নাই । এই তত্ব প্রচার করিবার জন্যই তিনি এই 
আখ্যানটি লিখিয়াছিলেন । এই দেশে তাহার জন্ম এবং এখানেই দেহাস্ত 
হয়। শ্রীমতী মলেন্স, বেশ দক্ষতার সঙ্গে বাংলাভাষ। আরত্ত করিয়াছিলেন । 
তিনি কথ্য বাংল1৪ জানিতেন। তাই অতি অল্প বয়ন হইতেই তিনি ভবানীপুর 


* ভবানীচরণ কোন কোন রচনাপ্স 'প্রমখনাধ শর্ম।' এই ছদ্মনাম বাবহার করিল্লাছিলেন । 


বাংল। গছ্যের বিকাশ ৫৯ 


মিপন স্কুলে বাংলা পড়াইতেন। তীহার বাংলা উপন্যাস প্যারীঠাদের 
“আলালের' পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কাহিনী, চরিত্র 
ভাষা প্রভৃতি আলোচনা করিলে ইহাকে কোন দিক দিয়াই নিন্দা কর! 
যায় না। মাঝে মাঝে ইহার ভাষ। এত সহজ ও সরল যে, উহ! কোন বিদেশিনীর 
লেখা খলিয়া মনেই হয় না।ও গ্রন্থটি দেশীয় খ্রীষ্টান মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় 
হইয়াছিল? মিসন পরিচালিত স্ষুলসমুহের পাঠ্যপুত্তক ছিল বলিয়া ইহা 
নানা ভারতীয় ভাষার অনুদিত হ্ইয়াছিপল। উপরন্ত ইহার মধ্যে প্রকাণ্ত; 
্ীষ্ঠানধর্মের মহিমা প্রচারিত হইয়াছে, দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের চিত্র ণিত হইয়াছে । 
এইজন্য পে ধুগে এবং পরবতী যুগের বাঙানাসমাজে ইভা আদে। পরিচিত 
হিল মা । তাহ! হইলেও সে ঘুগে এরূপ সরণ সাধুভাধায় আখ্যায়িকা রচনা 
অসস্তব বলিলেউ হয়। 

“ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'কে বাদ দিলে “আলালের ঘরের ছুলাঁশ+ই 
এদেশে প্রথম উপন্যাসের গৌরব লাভ করিম্লাছে | উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ 
১) কাহিনা (২) চরিত্র (৩) মনশ্।ত্বিক ছন্দ (৪) স্থানীয় পরিবেশ 
(৫) সংলাপ (৬) গুপন্যালিকের জীবনদশন। ইহার মধো প্যারাঠাদ কাহিনী 
চয়নে ও চরিত্র নির্মাণে কিঞিং কৌশল দেখাইয়াছেন। আষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকের বাঙালীসমাজ, বিশেষত: কলিকাত। সমাজের উচ্ছঙ্ঘলত। ও 
অনাচার বণনা ইহার মূল উদ্দেশ্য । বৈছযবাটীর ধাবুরানবানু শামক এক 
ধনাঢ; জমিদারের আদরের সন্ভন মতিলাল কুসঙ্গে মিশিয়। কিরূপ অধঃপ1তে 
যায় এবং পরে দারুণ ছুঃঘখ ও দুর্ভাগ্য সহি! আবার মংপথে ফিরিয়। 
আসে_-এই নৈতিক তত্বকথাটি ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে । নীতিকথার জন্য 
ইহার মূল্য নহে । বরং নীতির প্রতীক চরিব্রগুলি ( ববদাবাবু। রামলাল 
৩ ইহা হইতে এ একটু দৃষ্ন্ত দেওয়! যাইতেছে £ 

"তখন আমি এই কথা শুণিয়! বলিলাম, করুণ!, তুমি যদ একটি পরদার অব প্রধুক্ত 
পরিষ্কার কাপড় পরিতে পাও না, তবে আমি দে পরনাটি তোমাকে দিই) তুমি ধোপার় নিকটে 
গিয়া ধৌত শাড়ি পরিয়! গীপ্ব গীর্জা যাও। কিন্তু করুণার মুখ দেখিয়| বোধ করলাম, তাহার 
শীর্জায় যাইবর ইচ্ছ! ছিল নল । লে পর়নাটি হাচে করিয়া বলিতে লাগিল, ও বিবি সাহেব, দগ্গা 
করি] আমাকে জার কিছুদেও। ঘরেতে আমার একটি সন্তান বড় গীড়িচ আছে এবং তাহাকে 
কিছু থ]ছাদ্রব্য আনি! দিই, এমত আমার কিছ সততি নাই।' 

( “ফুলমণি ও করুণার বিধরণ', জাধুলিক সংগারণ, পৃঃ ২৮ ) 


৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিৃত্ 


বেণীবাবু) সৎ চরিত্র হইলেও জীবন্ত হইতে পারে নাই অপরদিকে 
বাবুরামবাবু, মতিলাল ও তাহার কুসঙ্গীরা, ঠকচাঁচা, বাঞ্চারাম__এই সমস্ত 
অপদাথ চরিত্র আশ্র্ব জীবন্ত হইঘ। উঠিগ়াছে। বিশেষতঃ ঠকচাচা 
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে একটি উজ্জল চরিত্র । প্রাচীন বাঙ্গলার ভাড় দত্ত, মুরারিশীল 
প্রভৃতির গোত্র হঈলেও তাহাকে টাইপ" চরিত্র বলিয়া ভুল করার উপায় 
নাই । রচনাকৌণলের বান্তবতা & সভীবন্তা ঠকচাচার স্বার্থপর ধুর্ড 
চরিত্রটিকে বিশিষ্ট করিয়া তগিয়াছে | উপন্যাসের অন্যান্য আঙ্গিক বিচারে 
“আলাল পূর্ণ উপন্যাস বলিয়া কখন৭ স্বীকৃত হইবে না। কিন্ত ইহাতে 
কলিকাতার সজীব চিত্র, শিক্ষার্ণাক্ষা, আইন-আদালত এবং টননদন 
জীবন এমন কৌশলে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইগাছে যে, প্যারাচাদের বর্ণনা" 
শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহেব অবকাশ থাকে না। সবোপরি ইহার ভাষা। বিছ্যা- 
সাগরের গুরুগ্ভীর 'ক্লাসিক' ভা ছাড়িয়। বলিকাতা ও অন্যান্ত আঞ্চলিক 
ভাষার সাহায্যে তিনি দৈনন্দিন ভীবনের ভা রচনা করিতে গিয়াছলেন। 
ইহার মূল কাঠামো সাধুভাযার উপর গ্রতটিত। কিস্ত লেখক বর্ণনা ও 
চরিত্রকে জীবস্ত করিবার জন্য ক'লকাতার চলাঁত বুলির যথেষ্ট সাহাষ্য 
লইয়াছেন এবং প্রত্োবটি চরিত্রের সংলাপের মধ্যে শাটকীয় বৈচিন্র্য সৃষ্ট 
করিয়াছেন। ০কেহ কেহ প্যারাটাদকে চল্তি ভাষার লেখক বালয়া প্রভূত 
সম্মান কারফাছেন। কিন্তু প্যারীচাদ গচুর প্রমাণে চলিত শব বাবহার 
করিলেও বিশুদ্ধ চলতি ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই । খাটি চলিত- 
ভাষার সর্বগরথম গ্রন্থ কালীগ্রসন্ন সিংহের 'ছুতোম প্যাচার নকশা? (১৮৬২ )।৯ 
প্যারাটাদের ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £ 


“বাবুরামবারু চৌগৌপপা-নাকে তিলক-_কস্তাপেড় ধুতিগরা-ফুজপুকুরে জুত1 পায়-. 
উদরটি গণেশের মত_ কৌচান চাদরখানি কাধে একগাল পান ইতস্তত: বেড়াইল্স] চাকরকে 
বজছেশ-_ ওরে হার! শুর বাল যাহতে হইবে, ছুইচার গড়সায় একখানা চলতি পান্সি ভা 
করূতা। বডরমানুষের খানসামারা মধ্যে ২ বেআদব হয়, হরে বাজ, মোসাফেব ঘেমন কাগু। 
ভাত খেতে বস্তেছিনু--ডাকাডাকতে ভাত ফেলে রেখে এখডেচি......চলুতি পান্মম চারপয়সার 
ভাড়া কর] আমার কর্ম ন্র-_-একি থুতকুড় দিয়ে ছাতু গোল! ?" 


প্যারীটাদের অন্তান্ত আখ্যানগুলিতে উপন্টাস-লক্ষণ বিশেষ উতৎকষ লাঙ 
করে নাই | “মদ খাওয়। বড দায়, জাত থাকার কি উপায়? (১৮৫৯) উপন্তাস 


* “আলালী' ভাহায় সাধু ও চলিত ভাষায় অসতকক মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এইরূপ মিশ্রণকে 
সে খুগের জেখক-*ঠর] ত্রুটি ঝঁজয়া মনে করিতেন ন11 ৪৬ পৃষ্ঠা ডষ্টবা। 


বাংলা গছ্যের বিকাশ ৬১ 


শহে; দশটি আখ্যানে হিন্দু সমাজের মারাত্মক ক্র মগ্ঠাসক্তি এবং কষু- 
জাতিচেতনার বিষময় ফল প্রদশিত হইয়াছে । আখানগুলি জঅময| উঠিতে না 
পারিলেও লেখকের সরদ পরিহাসভর্গি উপত্রোগ্য হইয়াছে । 'পামারপ্িকা, 
(১৮৬৭) স্ত্রীলোকদের জন্য কথোপকথনের ঢঙে রচিত; সামান্ধ আখ্যানের 
ইঙ্গিত আছে, কিন্তু নীতি-উপদেশের বাডাবাড়ি অধিক | ঘিৎকিঞ্চি, (১৮৬৫) 
আখানে গল্পের আকারে ঈশ্বর বাখা। বরা হইযাছে। 'অভেণী, 
(১৮৭১) ৪ আধ্যাত্িক (১৮০) ভুইখানিই জূপকপমী উপন্থাস। 
'আধ্যান্মিক ও টনতিক তত্ব শ্রতিপাদন ইহাদের মূল লক্গা। বল! বাহুল্য 
এই শেষোক্ত শ্রন্থগুলিতে 'থিম়জফিষ্টা প্যাবাটাদ, প্রান্ত পাউয়াছেন 
বিয়া ইহার গল্পরস ভারী ভারা ভত্ব এ অধ্যাত কথায় ঢাকা পড়িয়া 
নিয়াছে ৷ ছৃষ্ট একস্তনে সরস পরিহাসমুখরু চিত্র "আছে বটে, কিন্ত 
“আলালের" তুননায় ভা| নীরস ও পাণুর বলিষা মনে হয়। ইহ! ছাড়াও 
তিনি কুষি এ অন্যান্ত তত্ব বি্ষগ্ে কিছু প্রন্ধ রচনা করিয়াছিলেন কয়েকটি 
্রদ্ষপঙ্গীত৪ তাহার রচনা । অবশ এগুলিছে, গিশেষ কোন সাহিত্যিক গ্তণ 
নাই । “আলালের ঘবের দুপালের রচনাকাব ঘরের কাহিনীকে অতি সরস 
ভাষায় নিপুণতার সঙ্গে বণনা কবিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি বাংলা 
সাভিত্যে সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন । সদ্বমচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, "দিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাভিছ্োের গ্কুত উপাদান আমাদের 
ঘরেই আছে, ভাহার জন্য উংরাজি ব1 সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। 
তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে ছে্নই সাহিস্যে, ঘরের সামগ্রী 
যত স্থন্দর, পবের সামগ্রী তত অন্দর বোধ য় না।৮ বঙ্িমচন্দ্রের এ মন্তপ্য 
সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত । 


কালীপ্রদল্পের ছুতোম পা্যাচার নকৃশ1” ॥ 

কাপাপ্রলন্ম পিংহ (১৮৪*--১৮৭* ) বাঢশাদেশের এক ক্ষণজনু। প্রকুষ। 
ধনিগহে জন্মগ্রহণ করিয়াও হ্িনি তদানীস্তন "অভিজাত মমাছের কদাঢারকে 
কখন৪ ক্ষমা করেন নাই । তিনি নান। জনহিতকর এ্রতিষ্টানের লঙ্গে জড়িত 
ছিলেন। বিদ্যোত্সাহিনী সভা, বিচ্যোঙ্লাহিনা রঙ্গবঞ্চ, বিদ্ধোৎ্সাহিনী 
পত্রিকা প্রতিষ্ঠা এবং নান! সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 


৬২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


করিয়া নিতাস্ত অল্প বয়সে তিনি কলিকাতা শহরে সকলের শ্রদ্ধা এ 
প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুস্থদনকে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী 
সভার পক্ষ হইতে সংবপ্িত করেন । 'নীলদর্পণের ইংরাজী অন্কবাদ প্রকাশ 
করিবার অপরাধে (রভাঃ লঙ সাহেবের কারাবাস ও এক হাজার টাকা 
জরিমানা হয়। কালীগ্রপন্ম বিচারের দিন টাকা লইঘা আদালতে উপস্থিত 
হন এনং ভতক্ষণাৎ জরিমানার টাকা প্রদান করেন কলিকাতার সমস্ত 
প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জডিত হইয়া এবং উদার মন ও 
সাহিতারসিক বাক্ভিত্বের পরিচয় পিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বনামধন্য হইয়াছিলেন । 

তিনি ছন্মনামে হুতোম প্যাচার নকৃশা” (১৮৬২) লিখিয়া একদিনেই 
কুখ্যাতি ও সুখ্যাতি__উভয়ই প্রচুর পরিমাণে লাভ করেন। তিনি সাহিতা- 
প্রত্তিভা লগ্ঈয়া জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। কগ্নেকখানি নাটক-প্রহসন (বাবু 
নাটক--১৮৫৪, বিক্ুমোবশী--১৮৫৭,  সাবিত্ী-সত্যবান_-১৮৫৮,  মালতী- 
মাধব--১৮৫৯ ) এবং মহাভারতের বঙ্গানধাদ (১৮৬৭-৬৬ ) করিয়া অক্ষয়- 
কীত্তি রাখিয়া গিয়াঙ্ছেন। বর্ধমান বাজসভা প্রকাশিত মহাভারতেব অন্রবাদ 
অপ্রচলিত হইয়া! পড়িলে পরবর্তী যুগে কালী সিংহের মহাভারত” বাঙলার 
সর্বত্র গ্রচারিত হইয়াছিল । 

- 'থিতোম পাচার নকশার প্রথম খণ্ড ১৮৬২ সালে এবং ছুইভাগ একত্রে 
১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। “কলকেতীার হাটহদ্দ* ( ১৮৬৪ ?) এবং “বাবুদের 
ছুর্গোৎসব* রচনা ছুইটির বিষয়বস্ত্ব ও রচনারীতি অবিকল ুতোম প্যাচার 
নকশার, মতো; তাই এই লেখক-নামহীন পুস্তিক! ছুইটিও কালী প্রসম্নের রচনা 
বলিয়া মনে হয়।, কলিকাতার খাটি “ককৃনি” বুলিতে* 'হুতোম প্যাচার 
নকশা" এবং অন্য ছুইথানি পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাবীর 
মধ্যভাগে কলিকাতার নাগরিক সমাজের উচ্ছ.ত্বলতা, চারিব্রদুষ্টি, নানাবিধ 
কদাচার প্রভৃতি কুৎসিত অধঃপত্তনের দৃশ্য ছুতোমের নক্শীয় এরূপ জীবস্ত- 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার অদ্ভুত সাহিত্যরম এখনও প্রশংসা দাবি 
করিতে পারে । কলিকাতার বিভিন্ন উৎসব, পালপার্ণ, দলাদলি বারোয়ারি 


৪ কলিকাতা 'কক্নি,_-কলিকাতার ঈষৎ নিয়ত্তরে ব্যবহৃত চলতি বুলি । '0০010065+ 
শ্টি লগ্ন শহরের সাধারণ লোকের কথ্যনাব। বুঝাইতে বাবহৃত হয়। লগুন “ককনি'র জনুকরণে 
বাংজ। ভাষাতত্বে 'কলিকাত1 কক্‌নি' শব্দটি পরিকল্লিত হইয়াছে । 


ধ 


বাংল গছ্োর বিকাশ ৬৩ 


পুজা, নানঃপ্রকার অদ্ভুত হাস্যকর হুজুগ, বুজকুগি, আকন্মিক ধনাগমে উদ্ধত 
ঠনঠনের  হঠাৎ-মববতারগণের  মকটলীলা,. মাহেশের রখযাত্রা--ইত্যাদি 
নানাপ্রকীর আমোদ-প্রমোছের জীবস্ত ব্যঙ্গবিদ্রপপুরণণ হাস্তকর বর্ণনা বাংলা 
সাহিত্যে অভিন্ব। কালীপ্রসম্ম মনে প্রাণে শ্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, 
তিশি বাঙালীর সমাজ «€ জীবনের স্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিতেন, তাহার 
জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে আধুনিক শিক্ষা 
বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখন এই শহরের অধিবাসীর। কৃৎনিত নাগরালিতে 
মত্ত হইত। তাই কালীপ্রসন্জ ক্ষিপু হইয়! হুছোমে'র ছলবেশে তীত্র 
ভাষায় এই সমস্ত কুৎসিত ব্যাপারকে আক্রমণ করিয়া ঢুইখণ্ডে নিকশা 
রচনা করেন! বাঙালীর চারিত্রিক অধোগতি এবং কুসংঙ্গারকে এরূপ 
শাণিত ভাষায় ন্যঙ্গবিদ্রপণ করিবার মহ দুঃপাগপ ও জুকঠোর বাককৌশল 
সে ঘুগে আব কাহার ছিল না। কালীপ্রসন্ন ছগ্মবেশের অন্তরালে 
চক্ষুলজ্জ! ত্যাগ করিনা বাঙালীর ন'চত|। ও দুষ্ট চরিত্রকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ 
করিয়াছেন। এইক্চন্য তীশার ভায| ৪ গ্রকাশভঙ্ী কোন কোন স্থলে 
অশিষ্ট, বুকচিপূর্ণ, অঙ্লীল ও ঘ্শ্য ভইয়। পডিয়াছে। কান কোন স্বণে 
ছাপার অক্ষরে মুদ্রণের অযোগা, উচ্চারণমান্রেই ত্রীঢ। জন্মায় । কিছ 
সমাজের তুষ্ক্ষত দূৰ করিবার জন্য তাকে বাধা ভইয়াই এই অশ্রীত্িকির 
ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইঘাছিল। সে যুগের ব্রাঙ্ম-আদশে পৰিপুষ্টি এবং 
'মধ্য-ভিক্টোরীয়। ( 8110-5190901))% নীতি ৪ সাহিঘারুচিতে বরিত 
অনেক শিক্ষিত বাঙালী হুত্তোমি আক্রমণের ঝাঁজ সহা করিতে পারেন 
নাই । »,বন্কিমচন্দ্র প্যারাটার্দের বিশেষ প্রশংসা! করিলেও হুতোমকে অন্যায় 
ও অযৌক্তিকভাবে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “হুতোখি ভাষা দরিদ্র, 
ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষ। নিস্তেজ, ইহার তেমন বীঁধন নাই ; 
হুত্োোমি ভাষা অন্ন্দর এবং যেখানে অক্লীল নয়, সেখানে পবিভ্রতাশূন্য। 
হুতোঘি ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোম পেঁচ। 
লিখিয়াছিলেন, তাঙ্তার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।” 


ব/ 


পপ শপ সি ০ শা পপি শাহিদ শীত 


* ভিক্টোরিয়ার শাননকালে ইংলতের সমৃদ্ধির ফলে সমাজে নীতিবোধ, সান্রাজ্যাহাদী নিশ্চয়তা, 
্রষ্ঠানী আদর্শের প্রতি গ্রুব বিশ্বাস গ্রভৃতি এত প্রবল হইয়াছিল যে, অতাধিক গুচিতা ও 
নীতিষ় কৃত্রিম প্রভাবে এই যুগের ইংরাজী সাহিত্া কিয়ঙংশে নিপ্প্রাণ হইয়| পড়িয্লাছিল। 


৬৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


ইংরাজী-আওতায় বর্ধিত বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরুচি ছতোমের বিরুদ্ধে তাহার 
মনকে বিষাইয়া দিয়াছিল। হুতোমি ভাষার মত শক্তিশালী তীক্ষভাষ। পরবর্তী 
কালে চলতিভা যার প্রবর্তক প্রথম চৌধুরী স্থষ্টি করিছে পারেন নাই ॥ মুখের 
ভাষাকে অবিকৃত রাখিয়া তাহাকে সাহিতো প্রয়োগের দুঃসাহস সে যুগে তো! নহেই, 
বিংশ শতাবীতেই বা কয়ক্ছন দেখাইতে পারিয়াছেন ? ক্ালীপ্ুসন্জের ুতোম 
প্যাচার নকৃখা” বাংলা সাহিত্যের অসামান্য কাতি বলিয়। গৃহীত হইতে 
পারে। এখানে একটু দৃষ্টাস্ক দেওয়া যাইতেছে £ 


০ 


“আমাবহ্তার রাত্বির-- অন্ধকার ঘৃরঘুটিগুড়গুড় করে মেধ ডাকচে_থেকে থেকে বিদ্াৎ 
মলপাচ্চে--গাচ্ছের পাতাটি নড়ছে নাঁ_মাটি থেক যেন আগুনের ভাপ বেরুচেে-- পথিকেরা এক 
একবার আকাশের পানে চাচ্ছেন, আর হন হন বরে চলেছেন। কৃকুরগুলে! খেউ খেউ কচ্চে-_ 
দোঁকানীর! ঝ'পতাড়' বন্ধ করে যাৰার উজ্দুগ কে৮--গুড়।ম করে ন্টার ভোপ পড়ে গালো।” 


প্যারীটা্দ ও হুতোমের ভাষার মধো নান! দিক দিরা বৈসাদুশ্ব আছে। 
প্যারীটাদ মূলতঃ সাঁধুভাঘা! বাবহার করিয়াছিলেন; অবশ্য প্রয়োজনস্থলে 
কলিকাতার মুখের বুলি ও গ্রাম্য ভাষাকে তিনি প্রচুর ব্যবহার করিয্বাছেন। 
কিন্তু তিনি সাধুভাষ। ও চলিতভাষার সংমিশ্রণ করিয়া ফেলিয়াছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় লেখকই চলিতভাষা ও সাধুভাষার পার্থক্য 
মানিয়। চলেন নাউ । এ বিষঘে কালাপ্রদম্ের রুতিত্ব অসাধারণ। তিনি 
সাধুভীষায় পরম প্রাঙ্জ হইলেশ্ আগাগোডা কলিকাতায় চল্তি বুলিতে 
'হতোম প্যাচার নকৃশা' রচনা করিয়া নিপুণ ও তীক্ষ ভাযাজ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছেন । তিনি এমন ঘনিষ্ঠভাবে মুখের বাক্রীতিকে অস্ুপরণ করিয়াছিলেন 
যে, ব্াক্তিগত উচ্চারণরীতি, উচ্চারণের মুদ্রদোষ--এ সমস্তকেই ধ্বনি অনুসারে 
বানান করিয়াছিলেন, ব্যাকরণেখ বানান অনেক সময় গ্রাহ করেন নাই। 
উনবিংশ শত্াব্বীর আর কোন গ্রন্থে পুরাপুরি চলিতভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা 
যায় না। পরবর্তী কালে প্রমথ চৌধুরী চলিতভাষাকে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের 
চেষ্টা করিয়াছেন, নিজেও চলিতভ'ষার একজন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন। 
কিন্তু ভতোমের তুলনায় 'বীরবলের? ভাষা বিশুদ্ধ কথ্য ভাষা নহে বলিতে কি 
প্রমথ চৌধুবীর ভাষ। অভিশয় মা্জিত। এবং এতই ত্র যে, প্রায়ই সাধুভাষার 
মৃত অল্লাধিক কৃত্রম ও গুরুভার। প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবের অর্ধ শতাবী 
পূর্বে রচিত হুতোমি ভাষার তীব্র প্রকাশরীতি এবং চলিত ও অনাবৃত 
জ্বীবনের অসঙ্কৃচিত গ্কাশের দুংসাহস চিরদিন প্রশংস! লাভ করিবে । 


বাংলা গছ্যের বিকাশ ৬৫ 


পারী্টাদের সঙ্গে হুতোমের আরও একট বড় রকমের পার্থকা-_ 
প্যারীচাদ আখ্যান লিখিঘ্াছেন, হুতোম নকৃশা" উডাইয়াছেন। হুতোমের 
বেদ্রপাত্মক ভূমিকাটিই প্রপ্ান। অপরদিকে প্যারীটাদ রঙ্গরসের সাহাযা 
গ্রহণ করিলে মূলতঃ উদারতর পটভমিকায় মান্নষের জীবনকাহিনীকে 
বিবৃত করিয়াছেন । হুতোম সামাজিক ব্যাধিকে আক্রমণ করিতে গিয়া 
স্থরুচিব মুখ রক্ষা করা আদৌ প্রয়োজন বোধ করেন নাই, অতিশয় কুৎসিত 
শব্দ বাবহার করিঘা অশিষ্টেব ন্যায় উচ্চ হাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঘুং বেঙ্গল? 
দলের অন্থভুক্ত এবং ব্রাহ্মলমাজ্ের সঙ্গে পরিচিত প্যারীচাদ লঘু হাস্াপরিহাল 
করিলেও কখনও অক্ীলতা ৰা অশিষ্টতার ধার দিয়! যান নাই।, ছতোম 
জানিতেন যে, তাহার রচনা সমসামদ্িক প্রয়োজনে আবিভৃ্ত হইয়াছে, সেই 
যুগ কাটিয়া গেলে তাহার গ্রস্থও লোকন্ৃতির বাহিরে চলিয়া যাইবে__ 
ঘদিও তাহা হয় নাই,বঙ্কিমচন্দ্রে নিন্দা সত্তেও ভিতোম প্যাচার নকৃশা। 
শ্ুটনবিংশ শতাব্দীর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । 
অপরদিকে প্যারীচাদ নূতন সাহিত্যস্স্টির প্রেরণায় লেখনী ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু একস্থানে দুইজনের মিল আছে । দুই জনেই বাঙালীর 
সমাজ ও নৈত্তিক জীবনের সর্বাীণ উন্নত কামনা করিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং উভয়েই বাঙালার সামাজিক কুক্রিয়াকে নিন্দা 
করিম্বাছেন। প্যারী্াদের নিন্দা-পরিহ্বামিশিিত হাস্যরমে উতরোল, হুতোমের 
নিন্দা তীব্র ও নির্মম ব্যঙজ্গের কশাঘাতে ছুবিষহ। 


আরও কয়েকজন গস্ভলেখক ॥ 


উহাদের যুগে আরও কয়েকজন লেখক গগ্যসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব 
অর্জন করিয়াছিলেন । উদাহরণশ্বর্ূপ বাজেন্্রলাল মিত্র, মহষি দেবেজ্দুনীথ 
ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বস্থুর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজা 
রাজেন্দ্রলাল হিত্র (১৮২২--১৮৯১) সে যুগের একজন মনীষীব্যক্তি ছিলেন। 
ইতিহাল, পুরাতত্ব, সাময়িকপত্র পরিচালন, নানা সংস্কৃত ও পালিগ্রস্থের 
সম্পাদনা প্রভৃতির দ্বার তিনি লর্বপ্রথম ভারতীয়ের পক্ষ হইতে ধৈজ্ঞানিক 
ৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ইতিহাস ও পুরাতত্বের আলোচন1 আরম্ভ করেন। তীহার 
সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) এবং 'রিহস্যযসন্দর্ভঃ (১৮৬৩) জ্ঞানগর্ভ 

৫ 


৬৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


সাহিত্যপত্রিকা হিপাবে প্রায় ব্ছদর্শনে'র মতোই জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই 
পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য রীতিতে গ্রন্থ সমালোচনা আরম 
করেন? তিনিই পাশ্চাত্য সমালোচনার আদর্শে আধুনিক বাংলা সমালোচনার 
জন্ম দান করেন। | 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭--১৯০৫) সে যুগের একজন স্থিতধী আত্মস্থ 
ধর্সপ্রাণ সাধুপুরুঘ। তাহার চরিত্র, মহত্ব, আদর্শনিষ্ঠা বাঙালীর স্থবিদিত)। 
দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত সংযত ওপনিষদিক ভক্তিবাদে অন্তুপ্রবিষ্ট হইয়াও দেশ ও 
সমাজের নান। কল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন । তাহারই 
নেতৃত্বে ব্রাঙ্মদমাজে নূতন জীবনরস প্রবেশ করে; তিনিই “তত্ববোধিনী পৰ্রিকা" 
(১৮৪৩) প্রকাশের উদ্যোগ করিয়! বাঙালা-মনীষার একট! মহৎ উপকার 
করিয়াছিলেন। তাহার সাহিত্যিক প্রতিভাও অতিশয় মৃল্যবান। প্রধানত: 
বেদ-বেদাস্ত-উপনিষদ ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের ভূমিকা লইয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার 
প্রথম আবির্ভাব । তিনি ব্রাঙ্মলমাজের অধিবেশনে যে সমস্ত অভিভাষণ দিতেন, 
তাহার ধর্মীয় নিষ্ঠা, চিন্তার গভীরতা ও উপলব্ধির নিবিড়তা বিশ্ময়কর ; উপরস্ত 
তাহার ভাষার মধ্যে একটা সরল সহজ সাহিত্যরসসিক্ত মনের কথাটাই প্রধান 
হইয়া উঠ্ঠিয়াছে। সে যুগের অনেকে এই সমস্ত ব্যাখ্যা-ব্যাখানকে ধর্মীয় 
ব্যাপার বলিয়া দূরে দূরে অবস্থান করিতেন; তাই তখন ইহার মাধুর্য ততটা 
বুঝা যায় নাই। মহধির স্বরচিত জীবনচরিতটি (“পৃজ্জাপাদ শ্রীমন্মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ন্বরচিত জীবনচরিত'-_-১৮৯৮ ) উনবিংশ শতাব্ীর একখানি শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ । অবশ্য ইহাতে মহধিদেবের ধর্মানভূতি ও অধ্যাত্ম উপলব্ধিই অধিকতর 
গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। তবু উহাতে তদানীস্তন দেশ ও কালের এমন 
অনেক সংবাদ আছে যে, ইতিহাস হিসাবেও ইহার মূলা অবশ্য স্বীকার্ধ। 
মহর্ষির ভাষ! তাহার চরিত্রের মতোই পবিভ্র, উজ্জল ও সাত্বিক গুণান্বিত। ইহার, 
শাস্ত সংযত শ্রী এখনও অন্গুকরণযোগ্য । 

দেবেন্দ্-প্রভাবিত গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেঠ লেখক রাজনারায়ণ বস্থ্‌ 
(১৮২৬-১৮৯৯)। তাহার চরিত্র, শিক্ষা, খ্বদেশপ্রেম ও হিন্দুসংস্কৃতির 
প্রতি সুদৃঢ় আস্থা আমাদের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। ডিরোজিওর 
ভাবরসে বধিত মধুন্থদন-ভৃদেবের সহাধ্যায়ী রাজনারায়ণের জীবন গোটা 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভি বলিমা গৃহীত হইতে পারে। ছাত্র-জীবনে তিনি 


বাংল! গদ্যের বিকাশ ৬৭ 


অন্যান্য “ইয়ং বেঙ্গলদের' মতে| ভাঙনের জোতে ভাসিয়! গিয়াছিলেন। মদ্যপান, 
নিষিদ্ধ খাদ্য ভোঙ্ন প্রভৃতি ব্যাপারে মত্ত হই ৪ যৌবনে মহষি দেবেন্দ্রনাথের 
সংস্পর্শে আপিয়া রাজনারায়ণ ব্রাঙ্গপমাজের মহৎ আদর্শ গ্রহণ করেন এবং ব্রাঙ্ম- 
সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা বলিয়! শ্রদ্ধার সঙ্গে ন্বাকত হন। সারাজীবন 
তিনি সত্ধর্ম পালন ও শিক্ষা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এদেশের সংস্কৃতিকে 
ভালবাসিয়া, সমাজে ও জীবনে স্বদেশী মনোভাব গ্রুচার করিয়া এবং হিন্দু- 
ধর্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র 
ভাবছন্বকেই যেন নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন । বাংলা সাহিত্যে 
তাহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকাধ। তীহার ব্রাঙ্গধর্ষের ব্যাখ্যান ও 
উপদেশগুলি নুখপাঠ্য ও সাহিত্য গুণান্বিত। বাংলা গছ্যে তাহার অপাধারণ 
অধ্ধিকার ছিল। সহজ, সুললিত ৪ প্রসপ্ন গগ্যরীতিটি তিনি অতি নিপুণতার 
সঙ্গে আমত্ত কবিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্টতা, (১৮৭৩), “সেকাল আর 
একাল” (:৮৭৫), “বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮) 
'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” ( ১৮৮৭) “আত্মচরিত” (১৯০৯ সালে মুদ্রিত) প্ররভৃতি 
পুস্তকে তাহার সাহিত্যগ্রতিভী নিহিত রহিয়াছে । শ্টাহার প্রসন্ন, জি 
ব্ক্তিত্ব এবং স্বদেশী মনটি তাহার বচনায় একটি মধুর আবহাওয়। সবি করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
পুর্বতন ধার! ॥ | 


বাঙলা দেশে হঞাভিনয় শুক ভয় ইংরাজ্জ বি্দের পর-_-কলিকাত। শতরে। 
তাহার পুর্বে বাউলা দেশে “ঘ অভিনয়ের অন্তিত্ব ছিল নদ তাভা বল! যাস না। 
প্রাচীন ভারতে নাটক ও নাটাভিনঘ্ অভিজাতসমাঞ্জে অতিশঘ জনপ্রির 
হইয়াছিল; বহু নাটক রচিত হইঘাছিল এনং নাট্যকলা, নাট্াতত্ব ও 
মঞ্চাভিনয় সন্বদ্ধে সংস্কতে প্রচুর আলোচনা হইয়াছিল, এখনও তাহার 
নিদর্শন ছুলণ্ভ নহে । অভিজীাতসমাঁজের নাট্যাভিনয়ে সাধারণে প্রবেশাধিকার 
পাইত না, এইরূপ অন্মিত হয়| ফলে জনসাধারণের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের 
অনুরূপ একপ্রকার লোকাভিনয় ( [701] [01018 ) গ্রচলিত ছিল। 
হোলিকা, শবরোত্সব, অন্যান্ত দেবদেবীর পৃজা-অর্চনা, শুভযাত্রা ইত্যাদি 
উপলক্ষে এই সমস্ত লোকাভিনয় অনষ্ঠিত হইত। পরবর্তী কালের বাঙলা- 
দেশের যাত্রা এই লোকাভিনয়েরই বংশধর | এখনও উড়িস্তা, উত্তরপ্রদেশ 
অঞ্চলে জনসাধারণে দল বাধিয়৷ রামযান্ত্রার ('রামলীলা। ) অনুষ্ঠান করেন। 
যাহা! হউক পরে মুসলমান শাসনকালে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির বাধাদানের জন্ম 
অভিজাতসমাজ হইতে অভিনয়-কলা একেবারে লোপ পাইয়া গেল।» 
বস্ততঃ পুথিবীতে কোন মুসলমান রাজশক্তি অন্িনয়-কলাকে সাহাধ্য করে 
নাই, সর্বত্রই এই আমোদ-গ্রমোদকে কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিল। 

খ্রীঃ ৯ম শ্তাবীর পরে অভিজাতসমাজে নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল 
বলিয়। মনে হয় না; ইঠার পর সংস্কৃত সাহিত্যেরও পতন হয়। কিন্ত 
জনসমাজে লোকাভিনয়ের ধারা লুপ হয় নাই। প্রাচীন বাংল! গ্রন্থের 
অনেক স্থলে অভিনয় সংক্রান্ত নানা ইঙ্গিত আছে। চর্ধাপদে অভিনয়ের 
উল্লেখ আছে; শ্রীরুষ্ককীর্তন লোকাভিনয় বা বুমুর-ডে রচিত; নেপালে- 
প্রাপ্ত বাংলা নাটকও এই লোকাভিনয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। ঝুমুর, তর্জা, 


১ ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ-_বাংল! নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ৪ 


বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৬৯ 


যাত্রা॥ পাচালী প্রভৃতি লোকাভিনয়-ধার!| বাঙলা দেশে বনদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত 
হইয়া আসিতেছে । আধুনিকতার গ্রাবনে নাগরিক জীবন হইতে লোকা- 
ভিনয়ের ধার! লুপ্ত হইয়। গেলে পল্লাগ্রামে ইহার ক্ষীণধারা এখনও বহমান 
দয়! টৈতন্যদেব নাটকাভিনযে অত্যন্ত আনন্দ পাইত্েন, তাহাব অন্টচর 
প'রকরদের লইয়া তিনি একাধিককার কৃষ্লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন । 
অবশ্য ইহা যাত্রাভিনয়,। মঞ্চাভিনয় নহে । তাহার প্রভাবেই হয়তো 
রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীল। অবলম্নে ('বিদগ্ধমাধব, ও 'ললিতমাধব? ) এবং 
কবিবর্ণপুর চৈতন্তলীল! অবলম্বনে ('টৈতবন্যুচন্দ্রোদয়” ) সংস্কৃত নাটক রচন। 
করিয়াছিলেন । 

সপ্তদশ 9 অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙল| দেশে যাঁজাভিনয় অভিশয় লোক প্রিয় 
হইয়াছিল। অর্ণিকাংশ স্থলে মহা সমারোহে রুষ্ণযান্র। অনুষ্ঠিত হইত। 
“কালীঘুদ্মন লীলা” যাক্রাগান অধিকতর জন্প্রিয়তা অর্জন করিলে সমস্ত 
রুষ্ণযাত্রা “কালীয়দমন পাল!” নামে অভিহিত হইত। চণ্ডী ও মনসার 
লীলাঞ পৃজা-অনুষ্ঠটানে অভিনীত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
কুষ্চনগরের দরবারী আদশে আদিবসাত্মক বিগ্যান্ন্দর যাত্রাও কবিগান, 
খড়াই গান, হাফ-আখড়াই গানের সঙ্গে কলিকাতা অঞ্চলে অতিশয় 
জনপ্রিয় হইয়াছিল। “কালীয়দমন” যাত্রার পরিচালক শিশ্তরাম অধিকারী, 
পরমানন্দ, শ্রীদাম, স্থবল, বদন অধিকারী এবং লোচন অধিকারী হৃখ্যাত 
ছিলেন। নিমাইসন্্যাসের পালা পশ্চিমবঙ্গে বেশ জনপ্রিয়ত। লাভ 
করিয়াছিল। যাত্রাওয়ালা হিসাবে গোবিন্দ অধিকারীর দেশব্যাপী খ্যাতি 
ও স্থনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা 
ও স্থগায়ক ছিলেন। কৃষ্কক্খল গোম্বামী ভক্তিরস ও গীতিরলের সংমিঅণে 
মাঁজিত রুচির যাত্রাগান ('রাই উন্মািনী” ন্বপ্রবিলাস' ইত্যাদি ) রচনা করিয়া! 
যাক্রার মান ও প্রভাব অনেক ব্ধিত করিয়াছিলেন । অবশ্য বিদ্যান্ন্দর যাঁজার 
রুচিবিগর্হিত প্রভাব একটু বেশী মাত্রায় সমাজজীবনে প্রবেশ লাভ করে। 
গোপাল উড়ে টগ্লার ঢঙে বিগ্যান্ুন্দর পাল! গাহিয়া নাগরিক সমাজকে 
মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাবীতে আধুনিক ভাবধার! 
যাত্রাকেও প্রভাবান্বিত করিল) ইহাতে মঞ্চাভিনয়ের ধার] অঙ্গহ্থত হইতে 
লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাতার অনেক ভ্রত্র ব্যক্তি 


৭৭ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


যাত্রার দল খুলিয়া যাত্রার গ্রাম্াতাঁকে নাগরিকতায় ন্ধপাস্তরিত করিলেন। 
ইহার ফলে যাত্রার প্রাচীন বিশুদ্ধি বিশেষভাবে ক্ষ হইল। ইহাকে ইংরাজী 
"অপেরা”র আদর্শে 'অপেরাঃ নামেই অভিহিত কর! হয়। মধ্যঘুগে যুরোপে 
'11790]0 1১18৪ ও “ঠ[ ০7211651955 নামক একপ্রকার ধমীয় অভিনয় 
প্রচলিত ছিল। ইহাতে যাজকসম্প্রদায় প্রধান কর্মকর্তার ভূমিকা গ্রহণ 
এবং অভিন্য়াংশে যোগদান করিতেন। যাত্রীর সঙ্গে £ই “মিরাক্ল্‌? ও 
“মরালিটি' নাটকের কিছু সাদৃশ্বা থাঁকিলেও পার্থক্য বড় কম নয়। যাত্জা 
প্রধানত: গীতাত্মক, গগ্য সংলাপের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; প্রথম যুগে তো 
বাঁধাদস্্র কোন সংলাপই ছিল না, অভিনেভারাই নৃতাগীতের ফাকে ফাঁকে 
স্থানঝালোপযোগী সংলাপ ইচ্ছামতে! জুড়িয়। দিতেন | কিন্ধ “মরাক্ল্ এ 
মরালিটি' অভিনয় মুল্তঃ অভিনয়াত্মক, পুরাপুরি নুত্াগীতাজ্মক নহে। 
দ্বিতীয়তঃ উক্ত অভিপয় ধীয় ব্যাপার, বাইবেলের আখ্যান বা কোন মহাপুরুষের 
( সেন্টের ) জীবনী ছাড়া অন্য কোন বাস্তব লৌকিক কাহিনী অভিনীত হইতে 
পারিভ না। কিন্তু আমাদের দেশে যাত্রার শেষের দিকে বিদ্যান্থন্দর কাহিনী 
অভ্যস্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল । অবশ্ঠ রেনেপাসের প্রভাবে যাঞ্জক- 
সম্প্রদায়-নিয়ুন্ত্রিত মিরাকৃল্‌ ও ম্রালিটি অভিনয়ে ধমীয় ভাব হাস পাইতে আর্স্ত 
করে, এবং ইহাতে লৌকিক জীবনের প্রভাব অধিকক্ষর প্রাধান্য অর্জন কৰে। 
আধুনিক কালে বাংল। নাটক « অভিনয়কল! যাত্রা হইতে জন্ম লাভ 
করে নাই । ইংবাঙ্গী শিক্ষা গ্রদাবের সঙজে সর্দে ইংরাজী নাটকের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আক্ুষ্ট হয় এবং ইংরাজের নাটমঞ্চে ইংরাজী নাটকের 
অভিনয় দেখিয়াই তরুণ বাঙালীলমাক্তে অভিনয়ের আদর্শ জনপ্রিয়তা 
লাভ করে। 


আধুনিক নাটক ও নাটমঞ্চের সূচনা ॥ 


ইত্তিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আধুনিক বাংলা নাটক ও নাট্যসাহিত্য 
পাশ্চাতা নাটক ও নাট্যাভিনয় হইতে জন্মলাভ করিয়াছে । উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুশিক্ষিত ঘুবসম্প্রদায় ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত নাটমঞ্চে ইংরাজী 
নাটকাভিনয় দেখিয়া সর্বপ্রথম অভিনয়কলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
তখন অবশ্য কলিকাতায় পুরাতন লোকাভিনয়কে অপেরার ছাচে ঢালা 


বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৭১ 


হুইতেছ্বিল। কিন্তু নবা সম্প্র্ধায়ের আধুনিক রুচি অপেরার গীতাতুক 
আবেগধর্মী অভিনঘ্ে এবং যাত্রার হাশ্তপরিহাসে তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারিতেছিল না। তাহারা পাশ্চাত্য নাট্যধারার অনুগামী হইয়া বাঙল! দেশে 
নাট্যাভিনয় প্রচলিত করিবার প্রথম গৌরব লাভ করিলেন। অবশ্ট নাংলা 
নাটক ইংরাজী নাট্যকলা ও নাটাসাহিত্যকে অন্তকরণ করিলেও কখনই 
পুরাপুরি যাত্রার প্রভাব কাটাইয়। উঠিতে পারে নাই | পববর্তী কালের রেট 
নাটাকারদের রচনার বহু স্থলে উতকটভাবে যাত্রার প্রভাব আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধযভাগেই কলিকাতার উংরাজ বণিকের কুঠি স্থাপিত 
হইয়াছিল; কিছু কিছু ইংরাজ্ক এখানে বাস করিতেন) তাহাদের জাতী 
ধর্মের বৈশিষ্টা-_পৃথিবীর,. যেখানে তীহারা দল বাঁধিয়া থাকেন, সেখানেই 
একটি 'প্রে হাউস প্রতিষ্ঠিত করিয়া নাটাাকলা অনুশীলন করেন। 
কলিকাতায় আধুনিক নাগরিক জীবন আরম্ভ হইবাঁর পূর্বেই মুষ্টিমেয় ইংবাজ 
অধিবাপী এখানে নাটাশালা স্বাপন করিয়া রীতিমতো অভিনয় করিতেন । 
১৭৫৩ খ্রীঃ অন্দেরও পূর্বে কলকাতার লালবাজারের উত্তর-পূর্ব কোণে 
প্রতিষ্ঠিত “প্রে হাল” ইংরাজদের প্রথম রঙ্গালয়। তাহার পরে ১৭৭৬ শ্রী 
অন্দে প্রতিষিত ক্যালকাটা থিয়েটার একদ| ই'রাজ মহলে অতিশয় ন্জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। উহার! শুধু ইংরাজী নাটক অভিনয় করিয়াই সন্থষ্ট হইতেন না) 
দেশী নাটকের ইংরান্ত্রী অনুবাদের অভিনয়ে৪ ইহাদের আপত্তি ছিল না। 
১৭৮৯ খ্রীঃ অন্দে এই নাট্যালয়ের কতৃপক্ষের উদ্যোগে কালিদামের শবুন্তলা 776 
1707777 1)721770 01 19216724016. 07776 17116 1120 নামে ইংরাজীতে 
অনুদিত হইয়া! অভিনীত হইয়াছিল। সে যুগের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী ব্রিস্টো 
ইহাতে নিয়মিত অভিনয় করিতেন । তিনি নিজেই নিজ নামে ব্রিস্টো। থিয়েটার 
(১৭৮৮) প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্বাতীত চন্দননগর থিয়েটার (১৮*৮)। 
'এথেনিয়ম (১৮১২), চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩), খিদিরপুব থিয়েটার 
(১৮১৫), দমদম থিয়েটার (১১৭), বৈঠকথান। থিম্লেটার (১৮২৭), 
পাহ্ছচি থিয়েটার (১৮৩৯) প্রভৃতি ইংরাজী রঙ্গালঘ়ের নাম উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। তন্মধ্যে চৌরঙী থিয়েটার ও সান্থুচি থিয়েটার সে যুগে খুব 
প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । ইহাতে অভিনগ্ করার স্থযোগ পাইলে যে- 


৭২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিথ ইতিবৃত্ত 


কোন ইংরাজ পরম গৌরবলাভ করিতেন। অনেক শিক্ষিত বাঙালী 
এই থিয়েটারে নিয়মিত ইংরাজী অভিনয় দেখিতে যাইতেন এবং এই অভিনদ্ 
দেখিয়াই উহার বাউলাদেশে নাটমঞ্চ প্রতিছ্ার জন্য সচেষ্ট হৃইয়াছিলেন। 
তত্পূরে হেরালিম (জেরাঘিম ) লেবেডেফের প্রসোজনায় গ্রতিষিত বেঙ্গলী 
থিমেটারের (১৭৯৫ ) পরিচদু লগয়া প্রয়োজন । | 

বিচিত্র প্রতিভাধর হেরাদিম লেবেডেফ নামক এক রুশীয় পযটক 
কিছুকাল কলিকাতায় বাস করিম্াছিলেন। ঠিনি বাংলা ও হিন্দুঙ্থানী ভাষা 
উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতার পুরাতন চানাবাঞ্জারের 
নিকট ডোমতলা লেনে তিন ১৭৯৫ সালে দেশীয় নটনটার সাহায্যে 7৫ 
1)850%/756 নামে একখানি ইংরাজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করিয়া (ইহার 
বাংলা নাম জানা যায় না) মহা সমারোহে অভিনঘু করাইয়াছিলেন ( নভেম্বর, 
১৭৯৫ )। অভিনয়ে ভারতচন্দ্রের কবিতা গান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং 
দেশীয় বাছ্যযন্্র একতান সঙ্গীতে প্রযুক্ত হইয়াছিল। খুব সম্ভব ইহাতে গোপাল 
উড়ের বিছ্যান্ুন্দর যাত্রার টগ্ল! গান ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। তাহার 
আর একখানি নাটক 1,056 £5 1%6 17385 10000? ( অভিননের তারিখ-- 
মার্চ, ১৭৯৬) যথারীতি বাংলায় অনুদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল এবং এই 
অভিনয় দেখিবার জন্য ইংরাজ ও বাঙালী দর্শকের প্রচুর সমাগম হইয়াছিল । 
ইহার পর দীর্ঘ দিন বাংলা নাট্যাভিনয়ের আর কোন নংবাদ পাওয়! যাইতেছে 
না। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলিকাতার্‌ শুঁড়া অঞ্চলে যে হিন্দু থিয়েটার 
স্বাপন করেন, তাহাতে ইংরাজী নাটক এও সংস্কত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ 
ব্যতীত কোন বাংলা নাটক অভিনীত হয় নাই। তারপর স্কুল কলেজের 
ছাজ্সেরাও নান। উপলক্ষে শেক্‌স্পীয়রের নাটকের ছুই-চারি দৃশ্য অভিনয় 
করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতে উতৎনাহিত হইয়। ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারীর ছাত্রের ওরিয়েপ্টাল থিয়েটার (১৫৩) প্রতিষ্ঠিত করিয়। ইংরাজী 
নাটকের অভিনয় করিতেন । অবশ্য এপব প্রচেষ্টা দীর্ঘজীবী হয় নাই। 

(১৮৩৩ সালের দিকে শ্তামবাজারের নবীন বন্থুর বাটীতেই বোধ হয় 
সর্বপ্রথম বাংল! নাটকের যথার্থ অভিনয় হইয়াছিল ('বিষ্যান্থন্দর' )। তাহার 
বিশ-পচিশ বৎসর পরে আশুতোষ দেবের বাটাতে নন্দকুমার রায় রচিত 
'শকুস্তলা'র অভিনয় (১৮৫৭) হইয়াছিল। অভিনয়ের জনপ্রিয়তা দেখিয়া 


বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৭৩ 


ইহার কিছু পূর্বেই কেহ কেহ নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । ; ধোগেন্্র- 
চন্দ্র গুণের 'কীতিবিলান” (১৮৫২), তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রাজুন? (১৮৫২) 
হরচন্দ্ ঘোষের 'ভান্রমতী-চিত্তবিলাপ (১৫১), ঝামনারাযণ তকরত্ের 
“কুলীনকুলসর্বন্ব (১৮৫৪), কালীপ্রসন্ন পিংহের 'বাবু নাটক" (১৮৫৪), 
উমেশচন্ত্র মিত্রের “বিধবা-বিবাহ নাটক (১৮৫৬) প্রভৃতি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

কীতিবিলাস, বাঙলা দেশের প্রথম ট্র্যাঞ্জেড, “বিধবা-বিবাহ নাটক; 
দ্বিতীয় ট্র্যাঙ্জেডি। দপুশ্থদন দর্তেব 'কৃষ্ণকুমারী' উৎকুষ্টতর হইলেও প্রথম 
্র্যাজেভি নহে । তারাচরণের ভদ্র।জুনেঃ সবপ্রথম পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অন্ত 
হইয়াছিল) ইতিপূর্বে নাটকে সংস্কৃত নাট্যশাস্্ানুঘায়ী প্রস্তাবনা, নট-নটা প্রভৃতি 
পুরাতন ধরনের রীতি অনুম্থত হইত। হরচন্দ্র ঘোষের “ভাম্নতী-চিন্তবিলাস' 
শেকৃস্পীমরের “মার্চেন্ট অব ভিনিস” অবলম্বনে রচিত। উমেশ মিত্র “বিধবা- 
বিবাহ নাটক' এই দ্রিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উহ্থাতে বিধবা 
বিবাহের যৌক্তিকতা প্রদপ্িত হইয়াছে, এবং বিধবা-বিবাহ সমাজে না 
চলিলে নারীজীবনে কিরূপ ট্রাজেডি ঘনাইতে পারে তাহা সহ্বদয়তার সঙ্গে 
প্রদশিত হইয়াছে । কালীগ্রমন্ন সিংহ “সাবিত্রী সত্যবান? (১৮৫৮) এবং 
বাবু নাটক” ছাড়াও অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকের অন্রবাদ করিয়াছিলেন । 
_বথা, “বিক্রমোধশীঃ (১৮৫৭), মালতী-মাধব (১৮৫৯)। এগুলি তাহার 
প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎ্সাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগের 
প্রায় কোন নাটকেই অভিনয়গুণ বিশেষ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই । একমাত্র 
রামনারায়ণ তর্করত্বের কয়েকখাশি নাটক নাদ দিলে কাহারও নাটক 
অভিনেতব্য নাটক হিসাবে সার্থক হয় নাই। 

রামনারামণ তর্করত্ব ( ১৮২২--১৮৮৬) মধুস্দনের আবিভাবের পূর্বে 
নাট্যকার ও প্রহসনকার রূপে কলিকাতার অভিক্গাতনমাজে যথেষ্ট সম্মানিত 
হইয়াছিলেন | তীহার 'কুলীনকুলসর্বন্থ* (১৮৫৪) তীহাকে বাংল। নাটা- 
সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। কৌলীগ্ প্রথার বুফল প্রদর্শনের জন্য 
হাম্যপরিহাস ও লঘুভাব অবনষ্বনে ভিনি এই নাটক রচন! করিয়! গ্রসিদ্ধি 


ডক্টর আশুতে | ভট্টাচার্য সম্পাদিত “কুলীনকুলসর্বন্থের' ভূমিক! ড্রষটব্য। 


৭৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


লাভ করেন।৩ এতদ্বাতীত পৌরাণিক নাটক ('কুঝ্িণীহরণ-_+১৮৭১ 
“কংসবধ”--১৮৭৫) ধের্সবিজয়”১৮৭৫ ), অনুবাদ নাটক (“বেণীলংহার+_- 
১৮৫৩১ রিত্বাবলী'--১৮৫৮, এঅভিজ্ঞান শকুস্তলা”--১৮৬*১ “মালতীমাধব+_ 
১৮৬৭) এবং কয়েকথাণি প্রহসন (“যেমন কর্ধ তেমনি ফল+ চক্ষুদান”, 
উভয় সঙ্কট?) রচনা করিয়া রামনারাম়ূণ সর্বত্র “নাটুকে রামনারায়ণ” বলিয়। 
পরিচিত হইয়াছিলেন। পুরাতন আদর্শ ও বিষয়পন্ত লইয়া নাটক 
রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়! তাহার কোন নাটকই উল্লেখধোগ্য নহে । 
তবে মধুনুদনের অব্যবহিত পূর্বে তিনি বাঙ্গালী জনসাধারণের রুচিকে 
নাট্যাভিনয়ের দিকে খানিকটা ফিরাইতে পারিমাছিলেন ; এইজন্য তিনি 
বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করি 
থাকিবেন। 

মাইকেল গধুস্থদনের আবির্ভাবের পর বান্দালী সমাজে বাংলা নাটকাভিনয়ের 
সাড়া পড়িয়া গেল। বেলগাছিয়৷ নাট্যশালা (১৮৫৮), পাথুরিয়াঘাটা 
বঙ্গ নাট্যালয় (১৮৬৫), জোড়াসাকে। নাট্যশালা ( ১৮৬৭), বহুবাজার 
বঙ্গ নাট্যালয় (১৮৬৮) প্রস্তুতি নাট্য প্রতিষ্ঠানে অনেক নাটক অভিনীত 
হঠয়াছে? ; বাঙালীর নাট্যরুচিও মাঞ্জিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্ত 
দর্শনীর বিনিময়ে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন না হইলে নাটকের উন্নতি হইতে 
পারে না। এত দিন ধর্মীয় সথ-সৌবীন্তা ও ধনীর খেয়ালখুশির উপর 
নাটকাভিনয় নির্ভর করিত, এবং সে সমন্ত অভিনয়ে আভজাত "সম্প্রদায় 
ভিন্ন অন্য কেহ প্রবেশাধিকার পাইত না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৭২ সালে 
হাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাংল| নাটকে যুগাস্তর আনয়ন করেন। 
ইতিপূর্বে বাংল! নাটকাভিনয়ে টিকিট বিক্রয়ের প্রথা ছিল নাঁ। অবশ্য ইহার 
কিছু পূর্বে ঢাক! শহরে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় অগ্ষ্ঠিত হইয়াছিল। 
কিন্তু কলিকাতা টিকিট বিক্রয় করিয়া নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন 
নটগুরু গিরিশচন্দ্র। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অভিনেতা 
ও নাট্যকারগণ নাটকাভিনয় ও নাটক রচনায় দ্বিগুণ উৎসাহে যোগদান 

ও স্তীহার 'নবনাটক' (১৮৬৫) বহ্বিবাহের কুপ্রথাকে নিন্দা করিয়! রচিত হয়। ইহ! 
“কুলীনকুলসর্বন্থে'র মতে জনপ্রিয় ছইইতে পারে নাই। 

৪ এপানে বন্ধনীর মধ্যে প্রথম অভিনয়ের তারিখ দেওয়| হইয়াছে । 


বাংলা নাটকের উৎপত্তি এ ক্রমবিকাশ ৭৫ 


করিলেন। বাংলা নাটকের ষথার্থ গৌরবময় যুগ আরম্ভ হইপ গিরিশচন্দের 
রণ 
আবির্ভাবের পর। / 


মাইকেল মধুতুদন দ্র! ১৮২৪--১৮৭৩ )॥ 

বাংলা সাহিত্যের পর মাহেন্ত্ক্ষণে মাইকেল মধুস্থদনের আবির্ভাব 
হয়াছিল। মাত্র সাতটি বশর সাহিত্য রচন। করিয়া মধুস্থদন বাংলা 
সাহিত্যকে এক শতাব্দী আগাইয়া দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে তাহার 
আবির্ভাব আকম্মিক, এবং প্রথম আবির্ভাব কবিরূপে নহে-_নাট্যকাররূপে । 
বাল্যকাল হইতেই মধুস্থদন ইংরাজী কথিতা। রচনায় ক্ষতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে তাহার অনেক ইংরাঙ্গী কবিতা স্থানীয় ইংরাজ্ঞা 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। মাদ্রাজে বান করিবার সময় তিনি ছুইথানি 
উতরাজী কাব্য প্রণয়ন করেন_-017)4286 1,086 এবং 7158018৭ ০7 476 
174১1, দুইখানি কাব্য একত্রে ১৮১৯ থ্রী; অবে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 
হয়। তিনি 1582 নামক একখানি উংরাক্জী নাটক৪ লিখিষ্বাছিলেন, কিন্ত 
মুদ্রিত হয় নাই। মধুক্থুদন কলিকাতায় ধিরিয়। আ!সয়। আকস্মিকভাবে বাংলা 
লাহিত্য ও বাঙলা! দেশের সঙ্গে জড়াইয়। পড়িলেন। খন ভিন কলিকাতা 
পুলিশকোটের দোভাষীর চাকুরী করিতেছেন। সেই সময়ে কলিকাতায় 
নাটকাভিনয় খুব জমিয়া উঠিয়াছে। ভাল নাটক নাই, কিন্তু তাহাতে 
অভিনয়ে বাধা ঘটিতেছে না। সংস্কৃত নাটকের বঙ্ধাজুবাদ করিয়া মভাসমারোহে 
অভিনয় চলিতেছে । সে অনুবাদ ুশ্রাব্য তে দুরের কথা, প্রায় অপাঠ্য 
বলিলেই চলে। সাধুভাষা ও পয়ার-ত্রিপ্দীতে রচিত সংস্কৃত হইতে অনুদিত 
এইকব্দপ একখানি বাংলা নাটক দশন করবার জন্য মাইকেল আমন্্রি 
হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালের ৩১ জুলাই পাইকপাড়ার প্রমিদ্ধ তৃম্বামী 
দিংহন্রাতৃদ্বয়ের বেলগাছিয়' রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্র অনুদিত শ্রীহর্ষের 
'রত্বাবলী অভিনয়ে মধুস্থদন উপস্থিত ছিলেন । ভিনি এই নাটকটির ইংরাজী 
অস্ঠবাদ করিয়াছিলেন। কারণ সে যুগে কাঙালার নাট্যাভিনয়েও ইংরাজ 
অধিবাসীরা আমন্ত্রিত হইতেন, তাহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য অতিন্তেব্য 
বাংলা নাটকের ইংরাজী অঙ্টবাদ সভামধ্যে বিতরিত হইত। 'রত্বাবলী”র 
ইংরাজী অনুবাদ মধুস্থদনকৃত। মাইকেল দেখিলেন যে, রাজার একখানি 


৭৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


অপদার্থ নাটকাভিনয়ের জন্য জ্লের মতো অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তখন 
তিনি নিজে বাংল! নাটক রচনাস্স প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিষয়বস্ত আহরণের 
জন্য এসিয়াটিক সোসাইটার গ্রন্থাগার হইতে কয়েকখানি সংস্কৃত ও বাংল! 
গ্রন্থ '্সানাইয়া লইলেন। উতিপুধে বাংলাভাষায় সাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা 
ছিল না। শুণা যায় তিনি নাকি সাঁধান্য পৃথিবী” কথাটারএ বানান জানিতেন 
না। সেই মধুদ্ষদন বাংলা নাটক রচনায় প্রস্তত হইলেন এবং মহাভারতের 
আদিপর্বের শমিষ্ঠা-দেবযানীর কাহিনী অবলম্বনে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 
“এশ্রিষ্ট। নাটকের কিরদংশ লিখিয়া ফেলিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অবে জানুয়ারী 
মাসের মাঝামাঝি “শমিষ্টঠ নাটক প্রকাশিত হইল _- বাংলা সাহিত্যে 
মধুন্থদনের আবির্ভীব হইল। 

মধুস্থদন আমাদের দেশে মহাকবি বলিয়া খ]াতি লাভ করিয়াছেন। 
কিন্তু বাংল! সাহিত্যে তাহার প্রথম আবির্ভাব হয় নাট্যকার রূপে । নাটক 
লিখিয়া তিন ঘখন নিজ প্রতিভা সম্বন্ধে নি:সংশয় হইলেন, তখন মৃহাকাব্যে 
অবতীর্ণ হইলেন। তাহার নাটক ও প্রহসন তিন শ্রণীতে বিভক্ত হইতে 
পারে--পৌরাণিক ( 'শমিষ্ঠ৮-১০৫৯,  'পন্মাবতী”_-১৮৬০ ), উত্তিহাসিক 
('কিষ্ণকুমারী”--১৮৬১) এবং প্রহ্দন (“একেই কি বলে সভ্যতা”_-১৮৬০, 
'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো--১৮৬০ )। 

শগিষ্ঠা নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বের অস্তর্গত শমিষ্ঠা- 
দেবযানী-যযাতির উপাখ্যান হইতে গৃহীত। মূল আখ্যানের চরিত্রগুলিকে 
নাট্যকার উচ্চতর ভাবকল্পনার বাহন করিয়া শমিষ্ঠাকে আদর্শ ভারতীয় 
নারীরপে অস্ষিত করিয়াছেন। অবশ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে 
দেবযানী অধিকতর জীবন্ত ও বাস্তব হইয়াছে । কাহিনী ও চরিজ্র নির্মাণে 
তিনি প্রধানত; কালিদাসের শকুস্তলা নাটক হইতে আদর্শ এবং বক্তব্যভঙ্গিম। 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ে এই নাটক আশ্চর্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; 
ইহার সাফলো মধুস্দন বাংলা সাহিত্যের উদীয়মান লেখকরপ্রেচ পরিচিত 
হইলেন, এবং আরও নাটক-গ্রহলন রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুরাপুরি 
পাশ্চাত্য রীতিকে অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইলে ইহার 


“খু, পর সংস্কৃত রীতিতে রচিত আর কোন নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে 


“পারে নাই। কিন্তু মধুস্থদনের এই প্রথম নাটকটিতে নান ক্রটি ও দূর্বলতা 


বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৫ 


লক্ষ্য করা যাইবে । মাইকেল প্রাচা সাহিত্যাদশের দিকে কোন দিনই 
আকর্ষণ বোধ করেন নাই। এক চিঠিতে তিনি স্প্গই বলিয়াছেন, “থু 
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এখানে ঠিনি যে জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, সেউ ক্রুটিলি শামা? 
হইতে ঘুদ্িয়া যায় নাউ | ইভার ঘটনাতে নাটকণর বস মঞ্চারিত হইতে 
পারে নাই $ গতিবেগ (80007 1 অপেক্ষা বিনুবিমুগিতা  (7108001)) 
অধিক। একমাত্র দেদমানী ও প্রক্লাচাষ ব্যতীত কোন চরিকেই ব্যক্কি- 
স্বাতস্তা রক্ষিত হখ নাই । সর্বোপরি ইহার যাত্রার ধরনের কুত্রি অলঙ্কারবশথল 


নি 
টা 


ভাষা নাটকীন রসকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে । মাস্ক নাটকের 
পুচ্ছ গ্রাহিতাই মাইকেলের প্রথম নাটকটির ন'টাগুণকে খর করিয়া রাগিঘ়াছে। 
বরং তাহার 'পল্মাবতী”র (১৮৬০) ন্মাথ্যান, চরিত্র, সংলাপ ৪ নাটকীয়! 
অনেক বেশী স্বাভাবিক হ্য়াছে । ূ 

পদ্মাবন্ী' পৌরাণিক নাটক, তবে ভারতীয় পুবাণের কাহিনী নহে। 
গ্রীক পুরাণের প্রসিদ্ধ 1016 01 [)1900:0 নামক কাহিনীকে তিনি 
বাউলা দেশের উপযুক্ত করি! ভারতীঘু পুরাণের ছাচে ঢালিয়াছেন। 
গ্রীক পুরাণে আছে, জুনো, ভিনান ও প্যালাস নামী তিনজন দেবী একটি 
সোনার আপেল লইয়া কলহ করিতেছিলেন। যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী সেই 
এ আপেলটি পাইবার অধিকারিণী। প্যারিসের উপর সেই বিচারের ভার 
পড়িল। তিনি ভিনানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। 
ভিনাস কৃতজ্ঞতান্ব্ূপ তীহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী লাভের বর দিলেন। 
পরে প্যারিস হেলেনকে হরণ করেন এবং সেই ব্যাপার লই ট্রয়যুদ্ধ ও 
ইলিয়াড মহাকাব্যের স্চনা। মাইকেল এখানে শচী (জুনো), মুরক্গা 
(প্যালাম), রতি (ভিনান), উন্ত্রনীল (প্যারিন) ও পল্মাবতী (হেলেন ) 
চরিত্র অঙ্কন করিয়া গ্রীক পুরাণের গল্পটিকে যথাসম্ভব কৌশলের সঙ্গে 
ভারতীয় জীবনাদশের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। এই নাটকেও তিনি 
সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছাড়াইতে পারেন £ নাই।, ভাষাতেও সেইক্প 


৮ ০ বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


রুভাব আলঙ্কারিক মুদ্রাদোষ কিছু কিছু বহিয়া গিয়াছে । কিন্ত “শগিউশর 
তুলনায় সরি 'ভাষ। ও নাটকীঘতা অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক 
হইয়াছে । তিনি এই নাটকে সর্বপ্রথম কয়েকগুত্র অধিভ্রাক্ষর ছন্দ বাবহার 
করিয়াছিলেন । “মেঘনাদ বধের "ছন্দের প্রথম উঙ্গিত উহ্াতেই পরিগ্ফুট 
হইয়াছে । যখন তিনি এই নাটক রচনা করিতেছিলেন, তখন তাহাই 
ফাকে ফাকে তিনি “একেই কি বলে সম্যতা” ( ১৮৬০ ) এবং বুড়ে। শালিবের 
ঘাড়ে রে? ( ১৮৬৯) রচনা করেন । 

ইন্ভার পর ১৮৬১ সালে মধুস্থদনের শ্রেঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী” প্রকাশিত 
হয়। ইহার ঘটনা টডের "রাজস্থান, হইতে গৃহীত। ইতিহাসের আংশিক 
কাহিনী লইয়া রচিত বলিয়! ইহাকে প্রথম এঁতিহাসিক নাটক বল! যায়। 
ইহাতে রাণ। ভীম সিংহের কনা কুমারী কৃষ্ণার আত্মহত্যা কাহিনী বি 
হইয়াছে । মরুদেশের মানসিংহ এবং জয়পুরেব জয়সিংহ-__ছুই রাঁজা রুষ্ণার 
পাণি প্রার্থনা করিলেন, এবং না পাইলে উদয়পুর ধ্বংস করিবেন বলিয়। 
ভয় দেেখাইলেন। রাণা ভীমসিংহ, কন্তান্সেহ, ন| দেশরক্ষা -কোন্টি বাছিয়। 
লইবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন কৃষ্ণা আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত 
সমন্তার সমাধান করিলেন । এই দুর্ঘটনায় এ সংহ উন্মাদ ভইয়া গেলেন। 
অতি মর্মস্তদ গ্রীক নাটক 'ইফিগেনিয়া” (উউরিপিদেস প্রণীত ) নাটকের সঙ্গে 
কাহিনীটির সাদৃশ্তা আছে। মধুস্থদ্ন পুবাণ ছাড়িয়া ইতিহাসে অবতীর্ণ 
হইলেন; ইহাতে তাহার নাট্যশক্তি পরিপরুতা লাভ করিল। 
*কৃষ্ণকুমারী'র প্রধান কাহিনী ও উপকাহিনীর গ্রস্থন (রুষ্থকুমারীর কাহিনী 
ও বিলাসবতীর কাহিনী )। চরিজ্রচিত্রণ, সংলাপ এবং আসন্ন মর্মান্তিক 
বিয়োগাস্ত পরিণতিকে তীব্রতর করিয়া তিনি বিম্মযকর নাট্যগ্রতিভার 
পরিচম্ দিয়াছেন। ইহাকে বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজোড 
বল। যায়। অবশ্য কুমারী কষ্জার আত্মহত্যা ব্যাপারটি করুণরম উদ্রেকে 
সার্থক হইলেও ট্র্যাজেডির বিয়োগাস্ত বেদনার মর্মগূঢ় তাব্রতঞ্। ইহাতে 


সস ০ পপ পল ও ১০৭ ০ লালা শী শালা ০০০৯৯ 


৫ প্রনিদ্ধ রী নাট্যিকার ইঞউরিপিদেস (৪৮০--৪৭৭ থীঃ পৃঃ ) প্রণীত 1076 [01517617618 
| 85805+এর রাজ1 আগাসেষ্নন ভাহার কন্ঠ ইফিগেনিয়াকে দেবী জার্টেমিসের রোব শান্তির 
জন্ত বলি দিয়াছেন। এই কাহিনীর সঙ্গে মধুশুদনের “কৃঝকুমারী'র কাহিনীর কিঞ্চিৎ 


সাদৃগ্ত আছে৷ ে 


বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৭ 


ততটা সফল হইতে পারে নাই; সেযাহা হউক, মধুস্থদন গ্রীক অনৃষ্টতত্বকে 
যেন এই নাটকে জয়ী করিয়াছেন। এইট সময হইতে জীবনের 
গভীরতর বিষাদ-বেদনার দিকটি তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে। ইহার অল্প 
পরে রচিত “মেঘনাদবধ কাব্যে” ট্র্যাজেডির সেই বিষাদ পূর্ণতা জাভ 
করিয়াছে । 

পদ্মাবতী” নাটক রচনা করিবার সময় মধুস্খদন প্রহসনের অভাব বোধ 
করিতেছিলেন। পাউকপাড়ার সিংহভ্রাতদ্বয়ের 'অন্টরোধে তিনি প্রহসন রচনার 
সন্ক্ন করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছুউখানি প্রহসন রচিত হইল--. 
“একেই কি বলে সভাত” (১৮৬) এবং ডো শালিকের ঘাড়ে রো, 
(১৮৬*)। ছুইখানি প্রহনে সমাজের দুই শ্রেণীকে এমন তীব্র ও তীক্ষ 
ভাবে ন্যঙ্গ করা হইয়াছে যে, পররতী কালের সমস্ত প্রহমন মধুশ্ছদনের 
ছাচেই ঢালা হইয়াছে । পাশ্চাত্য সভ্যতার ভ্রান্ত দিকটিকে মূটঢ়ের মতো 
অনুকরণ করিয়া 'ইয়ংবেঙ্গল দল “একেই কি বলে সভাতা'য় হাস্যকর বঙ্গব্যঙ্গের 
মধো উপস্থাপিত ভইম্বাছেন । মধুস্থদন ইহাদের চরিআদুষ্টি, পানাসক্তি এবং ইংরাছা 
বুলির অজীর্ণ উদগার চমৎকার ফুটাইয়াছেন । “একেই কি বলে সভ্যতা”য় যেমন 
নবীন সম্প্রদাবকে ব্যঙ্গ কবা হইয়াছেঃ তেননি “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ”তে 
ভক্তপ্রসাদ নামক এক ধর্সপ্বজী বৃদ্ধ জমিদারের কুকীত্তি ৪ লাম্পট্য বর্ণিত 
হইয়াছে । এই গ্রহসনখানি রঙ্গনাট্য হইলেও ইহাতে ক্ষীণভাবে কাঠিনীর 
ধারাও বহমান এবং কয়েকটি চরিত্র “ক্যারিকেচর, ছাড়াইয়া চরিত্রের পর্ধাচে 
উঠিয়াছে। “একেই কি বলে সভ্যতায় যেমন কলিকাতার নাগরিক 
জীবনের অধঃপতন বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো*তে 
গ্রামা বাঙলার স্মলন-পত্ন বণিত হইয়াছে । মধুস্থদন নিপুণ লোকচরিক্রজ্ঞ 
ছিলেন, সাধারণের জীবন, সংলাপ, আঁচার-আচরণের খুঁটিনাটি মংবাদ 
রাখিত্বেন ; বিশেষতঃ সমাজের নিমগ্তরের জননাধারণের স্থখছুঃখের সঙ্গে তাহার 
গভীর পরিচয় ছিল। পরবর্তী কালে যত প্রহসন রচিত হইয়াছিল, সবই এই 
দুইখানির প্রভাব হ্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এমন কি দীনবন্ধুর মতে! 
প্রথমশ্রেণীর নাট্যগ্রতিভাধরের 'মধবার একাদশী'তে একেই কি বলে সভ্যন্তা'র 
বিশেঘ প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে । নাকঈটকেলের প্রহদন দ্ুইখানি সে ুগে 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হইলেও বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে ইহাদ্দের কোনখালি অভিনীত 


৮০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিত ইতিবৃত্ত 


হইতে পারে নাউ | প্রথমখানি অভিনীত তইলে তরুণের দল ন্দিপু হইত, 
দ্বিতীয়থানি অভিনীত হইলে প্রবীণের দল রুষ্ট হইত । তাই পাইকপাডার 
পিংহভ্রাতৃদ্বয় দ্ুঈখানার কোনটারই অভিনদু করাইতে সাহসী ভন নাই। 
এইভন্য মধুস্থণন অতান্ত ক্ষুক্ধ হয উভার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, 
“170 ১9০0 1৮] 1)10100 1)5 জান 01106200997 070 1100 ম1 
60 09195 2 ৪1011] 01 0001৭001091 1 ইত] [0ালিয 020 [0702] 710 
10 1001৭ 15) [10107 1100 0111770501৮ অবশ্য বেলগাছিয়। বঙ্গমধ্ধে: 
অভিনীত না হইলেও কলিকাতার নানা স্থানে সাফল্যের সঙ্গে প্রহসন 
ুইথানি অভিনাত হইমাছিল। 

শেষ জীবনে দেহমনে গীড়াগ্রস্ত হয়া মধুহ্দন ঢুইখানি নাটকের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'মাযাকানন” (১৮৭৪ ) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । 
ইহাতে সাত্বনাহীন বিধগ্রতা বাতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যলক্ষণ 
ফুটিবার অবকাশ পায় নাই। বিঘ না ধন্তগুণ? নামক আর একখানি 
নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া মধুস্থদনের দেহাস্ত হয়। তখন মধুস্থাদনের 
আয়ুর পরিধিপরিক্রমা শেষ হইয়া আঙ্গিতেছে, স্থতরাং মাইকেল-প্রতিভা 
বিচারে এই ছুইখানিকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয় । 

সম্প্রতি কোন কোন সমালোচক বলিতেছেন যে, মাইকেল নাকি 
বাংল। জানিতেন না। “মেঘনাদবধ কাব্যের কবি ও দুইখানি প্রহসনের 
রচনাকার বাংলা জানিতেন না একথা বলা যেরূপ, আর শেকৃস্পীয়র- 
মিন্টন ইংরাজী জানিতেন না বলাও কতকটা সেইরূপ। মধুস্দনের বাংলা 
- ভাষায় অধিকার যে কিরূপ তীক্ষ ছিল, তাহা জানিবার জন্য বেশী দূর যাইতে 
হইবে না, তাহার প্রহসন ছুইখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে । “ইয়ংবেলঃদের 
ইংরাজীমিশ্রিত খিচুড়ি বুলি, মুদলমান রায়তের ফার্সীমিশ্রিত বাংলা, ইতর 
স্ত্রীলোকের অমাজিত ভাষা, পূর্ববঙ্গীয় মুটেমজুরের সংলাপ-- প্রত্যেকটি 
ভাষাভঙ্গিম। তীহার স্পরিজ্ঞাত ছিল। পরবর্তী কালে দীনবন্ধু মাইকেলের 
প্রহমন হইতেই বাগধারা ও সংলাপ রচনার দীক্ষা লইয়াছিলেন। যাহ! 
হউক, মধুস্থদন বাঙলা দেশে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বনে যে নাটক- 
প্রহসন রচনা করেন, তাহার অভিনয়মুগ্য এবং সাহিত্যমূল্য-__উভয়ই 
বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । 


রঃ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৮১ 
দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮৩০-৭৩)। 

মধুসহুদন প্রহসনে উজ্জল বাস্তবচিত্্র অস্কন করিলেও নাটকে পৌরাণিক 
ও এঁতিহাসিক পরিবেশ ছাড়াইয়া দৈনন্দিন জীবনের সমতলভূমিতে নামিয়। 
আসিতে পারেন নাই। কিন্তু দীনবন্ধু প্রহসনের রঙ্গরপকে বান্তবজীবনের 
কঠোর পরিবেশে আনয়ন করিয়। প্রথম শেণীর নাট্যাপ্রতিভার অম্রান স্বাক্ষর 
রাখিযা গিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বর গুণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়। 
'সংবাদ প্রভাকরে? রঙ্গরসের কবিত। লিখিতেন। পরে ভিনি কিছু কিছু গীতি 
কবিতা লিখিলেও কবি হিসাবে তাহার খ্যাতি নগণ্য । বস্তত: নাটাকারের 
প্রতিভা লইরা তাহাব আবির্ভাব হইয়াছিল। বস্তগত চেতনা (০971০০08%9 
17027)0102), মানবজীবন সন্ধে তীক্ষ্ট বোধ এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন 
রসদৃষ্টি _শ্রে্ঠ নাটযকারের এই বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকিলে নাটক সার্থক হইতে পারে 
না। (এক্স্পীফরের নাটকে এই গুণগুলি পূর্ণ মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
আমাদের দীনবন্ধু কিয়দংশে এই গুণগুলির অধিকারী ছিলেন। তিনি ডাকবিভাগে 
নিযুক্ত ছিলেন। মফ:ম্বলের ডাকঘর ও ভাকবিভাগ পরিদশনের জন্য তাহাকে 
বাঙল| ও বাওলার বাহিরে প্রায়ই যাতায়াত করিতে হইত। ফলে তিনি 
লাধারণ মান্ুঘের জীবন সম্বন্ধে নিপুণ অভিজ্ঞতা অজন্‌ করিমাছিলেন। 
উপরন্ত তাহার স্বভাবসিছ্ধ পরিহাসপ্রিয়তা এবং জগতের প্রতি নিংম্পৃহ 
প্রসম্নতা তাহাকে নাট্যরচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে । 
, বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর প্রথম আবির্ভাব হয় 'নালদর্পণ (১৮৬০) 
মাটক লইয্পা। তিনি সরকারী কর্ম করিতেন বলিয়া এই নাটকে নিজ নাম 
মুদ্দিত করিতে সাহসী হন নাই। “কেনচিৎ পথিকেনাতি প্রণীতম্”_-লেখকের 
এই ছদ্মনামে নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় । নাটকটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে 
বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে বহুবার ইহার অভিনয় হইয়াছিল । এমন কি বাঙলার 
বাহিরেও ইহার অভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল । খন বাঙল। দেশে 
নীলকর আন্দোলন চলিতেছিল। উনবিংশ শতাব্ধার মধ্যভাগে নালকর 
সাহেবদের অত্যাচার চুড়ান্ত আকার ধারণ করিল। গল্লাগ্রামের দারোগা, 
এবং শহরের উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীদের হাত করিয়। নীলকর সাহেবেরা 
দরিদ্র রায়ত এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে সমূলে নষ্ট করিত, জমিজম| বলপূর্বক 
খল করিত, অথব! কৃষকর্দিগকে ধানজমিতে নীল বুনিতে বাধ্য করিত এবং 


৮২ ' আধুনিক বাংল] সাহিত্োর সংঙ্গিগ্ত ইতিবৃত্ত 
তাহার জন্য যৎ্সামান্য দাদন (অগ্রিম) দিয়া ভভাদের রুজজি-রোজগারের 
পথ রুদ্ধ করিয়া দিত। এই অত্যাচারে জর্জতরত হইয়। চব্বিশ পৰগণা, 
নদীয়া এবং যশোহরের সাধারণ প্রজা এবং সম্পন্ন গৃহস্থ--সকলেই নীলকর 
সাশ্চেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল এবং সেই আন্দোলন ক্রমে কমে 
দেশের শিক্ষিত সমাজকেও উত্তেজিত করিয়। তলিল। টিক দেই? সময়ে 
সত্য ঘটন। অবলম্বনে নীলকর সাভেবদের অমানুষিক অত্যাচারের "মর্স্তদ 
বর্ণনা লইয়। 'নীলদর্পণ প্রকাশিত হইল। শারতপ্রেমিক রেভাঃ লঙ সাহেব 
মাইকেল মধুস্থদনের দ্বারা উহার ইংরাক্জী অন্বাদ করলেন 
19671711897 176 17/0)90 177711))0 71/770) (1581) এই অপবাধে 
লঙ সাহেবের কারাঁবান ও জগ্রিমানা হউল। অন্ুবাদকের নাম ছিল না 
বলিয়া মধুস্থুদন বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। অন্তবাদটি বিলাতে প্রেবিভ হইল, 
সেখানেও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে নীলকর সাছেবদেখ বিরুদ্ধে প্রতিজিয়া 
স্ষ্টি হইল। ক্রমে ইণ্ডিগো কমিসন বদিল$ আইনের সাভাযো এই সমস্ত 
অত্যাচার হ্রাম পাইল । 'নীলদর্পণের দ্বার এষ মহৎ ব্যাপারটি সমাধ। 
হইয়াছিল। বপ্ততঃ বাঙল। দে:শ প্রথম ইংরাঞ-বিবোধী আন্দোলন নীলকর- 
বিরোধিতা হইতেই শুরু হইল, এবং “নীলদর্পণ। তাহাতে উৎসাহ 
যোগাইয়াছিল। এইজন্য বাঙলার সামাজিক ও রাষ্িক ইতিহাসে ইহার 
বিশেষ মূল্য শ্বীকার করিতে হইবে। আমেরিকার মহিলা গুপন্থাপিক শ্রীমতী 
স্টো ১৮৫২ সালে নিশ্রোদ্ধের প্রতি শ্বেতাঙ্গের নির্ষম অত্যাচার বর্ণন 
করিয়া 07010 71085 020£, লিখিযাছিলেন। তাহার ফলে আমেরিকায় 
_ নিগ্রোদলনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হইয়াছিল, এবং কালক্রমে নিগ্রোদাসত্ত 
লোপ পাইয়াছিল। কেহ কেহ 'নীলদর্পণ'কে বাঙলার [77016 7075 08787 
বিয়াছেন। কথাটা অভিশম যুক্তিসঙ্গত। বাঙলায় নীলকর অত্যাচার 
'নীলদর্পণের দ্বার দূরীভূত হইয়াছিল। নীলকর সাহেবদের কোপে 
পড়িয়। কিভাবে গোলোক বস্থর সম্পন্ন পরিবার এবং সাধুচরণ নামক এক 
'ই্ায়তের বংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল, সেই শ্রোকাবহ নির্মম চিত্র এই 
নাটকে আশ্চধ বাশুবতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে । তৎকালীন পল্লীবাঙলার 
এরূপ প্রাণপূর্ণ চিত্র, নুখদুখ, ব্যথ*ব্যর্থতা, অত্যাচার-পীড়ন্র এমন 
নাটক তাহার পূর্বেও রচিত হয় নাই, পরেও রচিত হয় নাই। এই 


বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাঁশ ৮৩ 


স্ুহুঃসহ বিয়োগাস্ত নাটক ফেন জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যর্ূপে নাটমঞ্চে 
উপস্থাপিত হইয়াছিল। মানবধর্মের দিক হইতে অসাধারণ প্রতিপত্তি 
অজন করিলেও নাটক হিনাবে ইহা নানা ক্রটিযুক্ত। অত্যন্ত মর্মান্তিক 
ঘটনা, খুন-ভ্রথম, আত্মহত্যা, নারীন্যধাতন প্রভৃতি উতৎকট ব্যাপাবের 
বাড়াবাড়ি ইহার ট্র্যাজেডকে কোখাও এভীর শুরে লইয়া যাইতে 
পারে নাই । স্প্যানিশ উ]টাজেডিতভে যেমন খুন-জখমেব অত্যন্ত বাড়াবাড়ি 
থাকে, ইঠাতভেও সেইজপ রক্তোহসবে ভাণগ্ুব নৃত্য নাটকের ফলশ্রাত্তিকে নষ্ট 
করিনা দিয়াছে । নাট্যকার সাধারণ মান্গষের চবির, ভাষ। ও আচরণে যেরূপ 
কৃতিত্ব দ্রেখাইয়াছেন,  ডচ্চশ্রেণার চরিত্রে পেূপ কোন কৌশল দেখাতে 
পারেন নাই । তাহার ভদ্রচরিত্রগুলি অত্াস্থ কৃত্রিম এবং ব্যর্থ । নালদপণ' নাটক- 
হিশবে সাক হ্ঘূু লাভ বটে, শিল্ঞু বাঁডপার নাটপের ইতিহাসে এবং 
লমাজ-আন্দোলনে ইহার প্রভাব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার কবিতে হইবে। 

একথা অবশ্য সত্য যে দীনবন্ধুর প্রতিভা মূলতঃ গ্রহসনকারের প্রতিভা ; 
গভীর-গমীর নাটকে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই । 'নীলদর্পণ, 
ছাড়া তিনি আর কোন গম্ভীর ধরনের নাটক রচনা করেন নাই। তাহার 
দুইথানি রোমান্টিক নাটক “নবাঁল তপখ্থিন]' । ১৮৬৩) এণং 'কৃমলে কামিন)'র, 
(১৮৭৩) আখ্যান-নিবাচন স্থকৌশল। বুদ্ধির উপর প্রত্ঠিত। িন্ধ ইহাতে 
যে অংশে নায়ক- নায়িকার রোমাটিক গ্রেম বণিত হইয়াছে, সেই অংশগুলি 
প্রাণহীন ও ছুধল হইয়া পাড়িয়াছে; বরং পার্বচারত্রগুল পরিহাস ও 
অসপ্দতির মধ্য দিয়া দশকের অধিকতর গ্রীতিভাজন হইয়াছে । "নবীন 
তপন্থিনী'র জ্লধরচরিআ. শেকস্পায়রের ফ্লস্টাফকে, স্মরণ করাইয়া, দিলেও : 
বক্িস্বাতসো উজ্জল । দীনবন্ধু রোমান্টিক আখ্যান ও ঘটনাসংস্থান বর্ণনায় 
কোন দিনই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । হয়তো বাস্তবজীবনের উজ্জল 
চিত্রপটখানার আলো-আধারের লাল! তাহাকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে, 
তিনি তাহার অন্তরালবত) রোমান্সের শ্বপ্নপুরে প্রাণ করিবার প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই। ৃ 

'নীলদর্পপের পরেই তীহার খ্যাতি নির্ভর করিতেছে কয়েকখানি 
গ্রহসনের উপর | “বিয়ে-পাগলা বুড়ো” (১৮৬৬) প্রহ্পনে এক বৃদ্ধের 
বিবাহের বিড়ম্বনা হাশ্তকর অসঙ্গতির মধ্য দিয় বণিত হইয়াছে । 'জামাই 
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বারিকে (১৮৭২) ধনিসমাজের ঘরজামাই পোষার প্রথকে হাসিঠাট্রার 
মধ্য দিয় নিদারুণভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। শুনা যায়, কলিকাতার 
কোন ধনাঢ্য পরিবার এই প্রহসনের লক্ষ্যস্থল। 'বিয়ে-পাগল] বুড়ো"র 
ঘটনা! নামমাত্র, কিন্তু "জামাই বারিকে জামীতাদের মর্কটলীলার.পাশেই 
দুইটি উপকাহিনীর ধার! বহমান। একটি-__ছুঈ সতাঁনের জালায় দিড়স্বিত 
পল্মলোচনের করুণ জীবন, আর একটি-_ঘরজ্জামাই অভয়ের লাঞ্ছিত জীবন। 
বাংল! সাহিত্যে বগী ও বিন্দীর দুই সভীনের কোন্দল প্রায় ক্লাসিক রপিকতার 
পর্যায়ে পৌছাইয়াছে। 
_দীনবন্ধুর 'লীলাবতী” ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কলিকাতা 
ও শহরতলীর বাস্তবচিত্র ও হাস্যপরি রহাসমুখর বিচিত্র বর্ণনা আছে। ইহাতে 
একটা জটিল কাহিনী ও রোমান্টিক প্রণয়চিত্র (ললিত ও লীলাবভীর কাহিনী) 
আছে। কিন্তু কাহিনীটিকে অনাবশ্তক জটিল করিয়া ভোলা হইয়াছে, 
এবং রোমান্টিক প্রণঘৃশ্ঠগুলি হাস্তকর হইয়। পড়িয়াছে। রোমান্টিক দৃশ্য 
বা ঘটনা বর্ণনায় দীনবন্ধু কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। 
কেবল বাস্তরচিত্রগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে । ললিত ৪ লীলাবতীকে ভুলিয়া 
যাওয়া সহজ, কিন্তু নদের চাদ ও হেমটাদের রঙ্গরস চিরদিন মনে থাকিবে । 
সধবার একাদশী” (১৮৬৬) দীনবন্ধুকে অমর করিয়া রাখিবে। ইহা 
প্রহসন হইলেও মুলত: নাটাধর্মী। তত্কালীন কলিকাতার উচ্চশিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের পানাসক্তি, বারাঙ্গনাসেবা, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি 
লাম্পট্যই ইহার প্রধান কাহিনী। প্রহসনখানি মধুস্থদনের “একেই কি বলে 
সভাতা'র আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু মাইকেলের রচনাটি 
একেবারেই প্রহমন, কাহিনীর সুত্র অত্যন্ত শিথিল-_চরিত্রবিকাশও ইহার 
উদ্দেশ্য নহে । অপরদিকে 'সধবার একাদশী'তে তৎকালীন উচ্ছঙ্খল যুবসমাজের 
ব্যঙ্গচিত্র থাকিলেও ইহা প্রহসন নহে: ইহাতে নাটকের মতো কাহিনীর 
বিকাশ ও পরিণতি লক্ষা করা যাইবে। মূল চরিত্র নিমটাদ দত্তের হৃখহুখে, 
।আতলামির বৌকে হাস্যকর উক্তি ও আচরণ ইত্যাদি অত্যন্ত উজ্জল বর্ণে 
ভ্রিত হইয়াছে। নিমে দত্ত উ..।শক্ষিত ও আদর্শবাদী হইয়াও সংষমের 
অভাবে মছের আোতে দিগন্তে ভাসিঘ। গিয়াছে । তাহার সেই হতাশা ও 
পরাভূত মনোবেদনার আত্মগ্নাশি হাশ্থপরিহাসমুখর ভাষা ও আচরণের 


বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৮৫ 


মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে | যাঝে মাঝে মনে হয়, তাহার পরিহাস, বাক্চাতরী 
ব্ঙগ-_সমস্তই একটা ছান্মবেশ। সে ঘেন জীবনের 'অনতিক্রমণীয় পরাজয়কে 
অট্রহান্যে ঢাকা দিতে চাভিয়াছে, কিন্ মুখের হাসিতে চোখের শুল ঢাকা 
পড়ে নাই; মাঝে মাঝে ত্বাহার উত্বরোল হান্ডেব পশ্চাতে অশ্রনিরুদ্ধ 
ভগ্নলর ক্ষীণস্থরে বাজিতে থাকে । ধরার একাদশী বাংলা নাটকের 
সর্বশেষ্ট দৃষ্টান্ত ; প্রহমন « নাটক একসুত্রে মিলিত হইয়া ইহ। দীনবন্ধুর নাটা- 
প্রতিভাকে এক নূতন পথে প্রেরণ করিয়াছে । দীনবন্ধু মাত্র তেতাল্লিএ 
বৎসর বীচিগ়াছিলেন। তিনি "আর একটু দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা নাটক 
যে-কোন দেশের প্রথমশ্রেণীর নাট্যসাহিতোর সমকক্ষ হইতে পারিত। 


কয়েকজন অপ্রধান নাট্যকার ॥ 

বাংল। নাটকে গিরিশচন্দ্রেরে আবির্ভাবের পূর্বে কয়েকজন স্ল্ গ্রতিভা- 
বিশিষ্ট নাট্যকার কিছুকাল বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রাধান্য স্থাপন করিম্নাছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে মনোমোহুন বন, জ্োভিক্জ্িলাথ ঠাকুর ৪ রাজকৃষ্জ রায়ের 
নাম উল্লেখযোগ্য | 

মনোমোহন বনু (১৮৩১-১৯১২)॥ ঈশ্বর গুপের  ভক্তশিয় 
মনোমোহন নাটক রচনাগস যেন ঘড়ির কাট! পিছাইমা দিতে চাহিয়াছিলেন। 
মনেপ্রাণে পুরাতন ধাত্রাভিনয়ের রীতিগ্রহণ তাহার নাটক রচনার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । তিনি পুবাপুরি পুরান্ছন লোকাভিনয় ও অপেরার আদর্শে কয়েকখানি 
পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে সতী (১৮৭৩) 
ও “হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) একদা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল । স্থলভ করুণরস, 
উচ্ছ্বসিত ভক্তিরস এবং অল্নন্বল্ন ভাস্যরসের সাহাধ্যে দেবদেবাঁর চরিত্রকে 
একেবারে বাঙালী ঘরের মান্য করিয়া তোলার কুতিত্ব তিনি দাবি 
করিতে পারেন । বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্র পূর্বে তাহার “সতী, নাটক 
দশকের পৌরাণিক ভক্তিরসপ্রধান নাটকের ক্ষুদা। মিটাইয়াছিল | কিন্ত 
তিনি কোন দিনই যাত্রাভিনয়ের জপ্দর্শ ছা়াইয়া উচ্চতর নাট প্রতিভার 
পরিচয় দ্রিতে পারেন নাই। তাহার 'প্রণয়-পরীক্ষা” (১৮৬৯) এবং 
“আনন্দময়” (১৮৯০) নামক সামাজিক ও গার্বস্থা নাটকগুলির৪5 কোন 
বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে না। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
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যাত্রাওয়ালার শেষ ভত্বরাধিকারী মনোমোহন লোকধ্যাতির বাহিরে 
চলিয়া গিয়াছিলেন। 

জ্যোভিরিজ্্নাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)॥  জ্যোতিরিক্্রণাথের 
কৈশোরকাঁল হইছে নাট্যাভিনয়ের প্রতি স্রংহ্বকা দেখা ঘাষ। যৌবনকালে 
তিনি পাথুরিয়াঘাটার রঙ্গমঞ্চের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি প্রাচীন 
ংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া একটা বড প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়ছেন | 
অবশ্য অন্ুবাদগুলি আদে। স্বখপাঠা হম নাই, অভিনযের দিক দিয়াও 
সার্থক হইতে পারে নাই । কিন্তু জ্যোতিরিক্্নাথ কিছু কিছু রোমান্টিক 
ও এীতিহাসিক নাটক এবং প্রহগন রচনা করিয়া! গিরিশচন্দ্রের অবাবহিত 
পূর্ব্বে বাঁংল। নাট্যপাহিত্য এবং সৌখীন অভিনেতসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে 
সাহায্য করিয়াছিলেন। মাইকেল কফিফ্চকুমারী নাটকে বাণ! ভীমসিংহের 
উক্তিতে দেশপ্রেমের স্পষ্ট ইঁঙ্গত দিয়াছিলেন; জ্যোতিরিক্রনাথ সেই 
পন্থা অনুসরণ করিয়া এঁতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন 
করিলেন । তীহার এত্িহাসিক নাটকগুলি ইতিহাদ ও নাটক কোনটার 
যথার্থ খরধাদা রক্ষা করিতে পাবে নাই । অবশ্য দ্বিজেন্্লাল রাঘের পূর্বে 
জ্যোভিরিন্দ্রনাথই এতিভাসিক নাটকে স্বাদেশিক চেতনার প্রাধান্য স্থাপন 
করেন। ঠাকুরবাড়ীর স্বাদেশিক আদর্শের মধো বর্ধিত হইয়া এবং 
নবগোপাল মিত্র প্রবতিত “হিন্দুমেলা”র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিয়া 
ক্যোতিরিন্রনাথ স্বাদেশিক চেতনাকে নিশ্বাসপ্রশ্থাসের মতে। সহজভাবে গ্রহণ 
করিদ্লাছিলেন । ১৮৭৪ সালে 'পুরুবিক্রমণ ১৮৭৫ সালে 'নরোজিনী”, ১৮৭৯ 
সালে 'অশ্রনতী' এবং ১৮৮২ সালে 'স্বপ্নময়ী” নামক ইতিহ্থাসাশ্রঘী রোমান্টিক 
নাটকগুলি রচিত হইলে জ্গোতিরিন্দরনাথ নাট্যকাররূপে সংবদ্ধিত হইলেন । 
'পুরুবিক্রমে” আলেকজাগ্ডার ও পুরুর সংঘর্ষের পটভ্মিকায় রোমান্টিক প্রেমের 
আখ্যান অগুহ্ত হইয়াছে, এবং তাহাই প্রাধান্য পাইয়াছে। 'সরোজিনী' 
নাটক আলাউদ্দিনের চিতোর আক্র"ণের পটভূমিকায়, 'অশ্রমতী'র কাহিনী 
"হআতাপসিংহ ও মানসিংহের বিরোধের পটভূমিকায় এবং 'ন্বপ্নঘ্মী” নাটক 
বাউলা দেশে শোভাসিং-এর উত্থানের পরিবেশে রচিত হইয়াছে। ইহাদের 
প্রত্যেকটিতে স্বদেশগ্রেমের আদর্শ বহমান। কিন্তু ইহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ইতিহাস, শ্বাদেশিকতা ও নাটকত্ব-কোনটারই মধাদা রক্ষা করিতে পারেন 


বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৮৭ 


নাই । মাঝে মাঝে তিনি নাটকীয় পরিস্থিত্তি সৃষ্টি কবিগ্বাছেন বটে, কিন্ধ 
অতিনাটকীয়তার ফুৎ্কারে ইতিহাস ও নাট্যপর্ম শূন্যে উডিয়া গিয়াছে । 
অতঃপর ্োতিরিন্দ্রনাথ অভিন্যষোগা কয়েকখানি প্রহমন রচনা করিয়। 
পে যুগের সৌখীন নাটাসম্প্রদা়কে স্হায়া করিয়াছিলেন। ফরাসী 
নাট/কার ম্লির়রের প্রহলন অবলম্বনে 'হিঠাৎ্থ নবাব (১৮৮৪), দীঁঘে পন্ডে 
দার্গ্রহণ (১৩০৯) এব “কিঞ্িং আঅলযোগঃ (১৮৭২ 1 এমন কর্ম আর করবো 
না” (১৮৭৭), হিতে বিপরীত, (১৮৮৬) উত্যা্দি গ্রহসনগুলি ন্তাশ্য মন্দ 
নহে । ইহাতে যেখন উতরোল অট্হাস্ত নাই, তেমনি ব্যঙ্গবিদ্রপের বিষঙ্গালাও 
নাই । ক্ট্যোভিরিজ্রনাথ আর একটু সংঘত হইয়া ইতিহাস ও নাটকের 
যথাথ সম্পর্ক বুঝিতে পারিলে একজন্‌ শক্তিশালী নাটাকার হইতে পারিতেন। 


রাজকধঞ্ঞ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪ )॥ মনোমোহন বক্কর প্রায় 
সমকালেই বাছকুঞ্চ রায় পৌরাণিক নাট্যকার হিসাবে প্রভৃত যশ লাভ 
করিয়াছিলেন | গগ্যে ও পছ্যে এত অজজ রচনায় বোধ হয় পে যুগে আর 
কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ভিনি ফাব্পী বিষ লইয়। নাটিকা 
( লয়লামদন্টু--১২৯৮, এবনজীব বদরেমুশির-১৩০* ) রচনা করিলেও 
প্ররানতঃ পৌরাণিক নাটকের উপরেই তাহার খ্যাতি শির্ভর করিতেছে । একদা 
[তনি বাণ ন'মক সাধারণ রঙ্জালঘ় দক্ষতার সর্পে পরিচালনা করিয়াছিলেন । 
তাহার পৌরাণিক নাটকগুলি নিতান্ত মন্দ নহে। সাবিআী সত্যধানের 
কাহিনী অবলম্বনে 'পত্থিত্রতা" (১৮৭৫), সীতার অগ্রিশরীক্ষ। অবলঘ্ষনে 
“অনলে বিলী”, 'প্রহলাদচরিজ? (১৮৮৪), প্রভৃতি একদা নান| স্বানে 
অভিনীত হইত। অবশ্য ইহাও ন্বীকার্ধ যে, এই সমস্ত নাটক কোন: 
দিক দিয়াই বিশেষ কোন নাউকাঁঘ আদর্শ স্থাপন করিতে পারে নাই । রাঁজকুক্ত 
যাত্রাদলের অধিকারীর প্রতিভা য়া জন্মগ্রহণ করিধাছিলেন। এই সমস্ত 
পৌরাণিক নাটক অত্তিনাটকীয় যান্্রার প্রভাব ছাড়াইয়া অধিক দূর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই । বরং তাহার অন্যান্ত গছা-্পছ্য রচনা নাটক অপেক্ষা 
উত্কুষ্টু | বিশেষত: কবিতার পংক্তিবিন্যাস সম্বন্ধে তিনি অনেক নৃতন কৌশশ 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। বলিতে কি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম 
গছ্য-কবিতার (*পগ্যপংক্কি গগ্” ) রীতি পরীক্ষা! করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে 
ভিনি বিশেষ কুতিত্ব দাবি করিতে পারেন। নে যুগে একশ্রেণীর ভক্তিরসাতুর 


৮৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত হাতবৃ্ত 


আবেগপ্রবণ বাঙালী দর্শক তাহার নাটকাভিনয় দেখিয়। কীদিয়া ভাপাইয়া দিতেন 
বটে, কিন্তু গিরিশচন্জ্রের একচ্ছব্র প্রভাবে বাজরুষণ রায়ের মধ্যম শ্রেণীর নাটক 
পরবতী কালে জনপ্রিয়ত! রক্ষ1! করিতে পারে নাউ । 

উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২)1  উপেন্ত্রনাথ এমন একযুগে 
আবিভৃত্ত হইয়াছিলেন যখন বাঙালা দেশে স্বাদেশিক আন্দোলন, ইংরাজবিেঞ্ 
ও সশস্ত্র সংঘর্ষ বাঙালীর মনে উত্তেজনা সঞ্চার করিয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ' 
তাহার দুইথানি নাটকে (“শরৎ্-সরোদিনী'--১৮৭৪ 5 “স্বরেন্রবিনোদিনী'- 
১৮৭৫) লোমহর্ষক ঘটনা, বন্দুকপস্তল ছোড়াছুড়ি, ডাকাতি, খুন-জথম, 
গোরাপ্রহার, সাহেব শায়েস্তার জন্য নায়ক, বিশেষত: নায়কার যথেচ্ছা পিস্তল 
হইতে গুলি বর্ষণ প্রভৃতি ঘটনার সাহাযো রোমাঞ্চকর অন্বিনাটক রচনা করিয়।- 
ছিলেন। তিনি সংঘর্ষমঘন ও আমণদর্মী দেশপ্রেমের মোটা স্বর আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন বলিমা এই সমস্ত অপদার্থ 'মেলোড্রামা” একদা বাঙলার রঙ্গমঞ্চ মাতাইয়া 
তুলিয়াছিল। 'ম্থরেন্দ্রবিনোরদিনী”? আরও একটি কারণে স্মরণীয় হৃইয়া 
থাকিবে। ইহাতে একটি দৃশ্যে আছে, হুগলীর এক লম্পট শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট 
এক বাঙালী রমণীর অমর্ধাদা করিতে উদ্ভাত হইয়াছে । এই দৃশ্ঠে 
ইংরাজবিদ্বেষের পরিচয় পাইয়া তদানীস্তন সরকারের টনক নড়িল। তাহারা 
অশ্লীল দৃশ্য অভিনঘ এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে নাট্যকার, পরিচালক 
ও অভিনেতৃপম্প্রদায়কে গ্রেফতার করিয়! বিচারার্থে চালান দেন। অবস্থা 
পরে সকলেই মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর সরকার দেশীয় রঙ্গমঞ্চকে শায়েস্তা 
করিবার জন্য ১৮৭৬ সালে 10721078110 1707101727190 40৮ পাপ করাইয়| 
কঠোরহন্তে অভিনয় ও নাটকমঞ্চকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারের 
সঙে জড়িত বলিয়া 'ম্ুরেন্দ্র-বিনোদ্দিনীঃ নাটকের নামটি বাংল! নাটাসাহিত্যে 
বাচিয়া থাকিবে । উপেন্দ্রনাথ দাস বিলাত ঘাত্রাও করিয়াছিলেন। তাহাতেও 
যে তাহার রুচি ও রচনাশক্তি পরিমাঁজিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না; 
অন্ততঃ "দাদা ও আমিঃ (১৮৮৮) প্রহসনধর্মী নাটক পাঠে তাহাই মনে হয়। 


শিরিশচজ্ ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)। 


বাউল। দেশে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, অভিন্তো, নটগ্ররু, নাটাপরিচালক, স্থায়ী 
রজমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা এবং অভিনয়-শিক্ষিক গিরিশচন্দ্র বাঙলায় রঙ্গমঞ্চ ও 


বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৮৯ 


নাটককে তুচ্ছতার অগৌরব হইতে রক্ষা করিয। বাংল। নাট্যপাহিতাকে 
যৌবনের বলিঠতা এবং পরিণতি দান করিয়াছেন । তিনি নিজে একজন 
সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন; অভিনয়কলাতে তাহার বিস্মমকর অধিকাৰ ছিল। 
তৎকালীন অনেক বিথাঁহছ অভিনেহা ও অভিনেত্রী তাহার পদপ্রান্তে বসিয়! 
অভিনয়কল| শিক্ষা করিয়াছিশ্েন। সে যুগে বিলাত ভইতে। বিখ্যাঠ 
অভিনেতৃ-সজ্ঘ কলিকাতায় 'আসিত এবং শেক্সপীদর ও অন্যান্থ নাট্যকারের 
নাটক অভিনয় করিত। গিরিশচন্দ্র নিয়মিত ভংপাঁজী অভিনয় দেখিতেন 
এবং তার অন্ুচর অভিন্তেো ও অভিনেত্রীদের এই অভিনয়কলা 
দেখাইয়| অভিনয়ের উত্কর্ধ শিক্ষা দিতেন। সে যুগের অভিনেত্রীরা 
অধিকাংশই সমাজের ভীনশ্রেণী হইতে আমিতেন 7; অনেকের অভিনযে বিশেষ 
পারদশিতা৪ ছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই সমস্ত অশিক্ষিত শ্রীলোককে 
যেন "পাখী পড়ায়» অভিনয় শিক্ষ। দিতেন । শুধু তাহার শিক্ষাঞ্চণেই এই সমস্ত 
সামান্য পণা রমণী পরবতী কালে বিখ্যাত অভিনেত্রী হইয়্াছিলেন। 
গিরিশচন্দ্রের সর্প্রধান গৌরব-ন্যাশনাল থিখ্টোর? প্রতিষ্ঠা (১৮৭২, 
ডিসেম্বর )। ইতিপূর্বে ধনী জমিদার বাঁ দু'একটি মৌখীন সম্প্রদায়ের খেয়াপ- 
খুশি ও বদান্যতার উপর অভিনয় পিভভর করিত। আনেক সময়েই জনসাধারণ 
এই সমস্ত অভিনয দেখিবার যোগ পাইত না। গিরিশচন্দ্র কয়েকজন স্হকর্মী 
ও অভিন্তোর সাহায্যে স্থাশনাল খিমেটাব প্রতিষ্ঠ। করিলেন । এখানে নিয়মিত 
টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা! হইল। পরে ইহার দেখাদেখি 
কলিকাতাম আর৭ কযেকটি পেশাদারী বঙ্গমঞ্ধ ৪ বেতন্ভুক অদ্ভিনেঞ্জী- 
সম্প্রদায় গড়িয়। উঠিল। এই সমস্ত ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র বিপুল পরিশ্রম করিয়া 
অপাধ্য সাধন করেন। পরবর্তী কালে ন্যাশনাল থিয়েটার, জ্টার থিয়েটার, 
মিনার্ভী থিয়েটার, ক্লাসিক থিফে্টার প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গমর্চ প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালনার ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র আত্মনিয়োগ করেন এবং নাট্যাভিনয়কে 
একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করেন। তাহার আবির্ভাব না হষ্টলে 
আছ বাংলা নাটক, ও রঙ্গমঞ্চের যে এশর্ধ দেখা যাইতেছে, হয়তো! তাহার 
এতটা শ্রীবৃদ্ধি হইত না। তাই লাট্যামোদী বা্ালী নাত্রেই গিরিশচন্জের 
পুণাস্থতিকে শ্রদ্ধা করেন এবং 'অভিনেতারাও তাহাকে নিটগুরু' বলিয়া 


প্রণাম করেশ। 
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গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে অভিনেতা ও নাট্য-পর্িচালকরূপে আবিভূ্ি 
হউয়াছিলেন এবং সুদক্ষ অভিনেতাক্ষপে যে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, 
ইদানীং বিখ্যাত নটের ভাগ্যেও ততটা খাতি-প্রতিপত্তি বর্ষিত হয় না। 
ইতিমধ্যে যে সমস্ত নাটক লিখিত হইয়াছিল, "কাভার অভিনয শেন হইয়া 
গেল। মাইকেল, দীনবন্ধ,। জোতিরিক্্রনাথেব নাটক পুরাতন হইদ্। গেল 
অতঃপর অভিনয়যোগা নাটক ন। পাইয়া গিরিশ বিখাত কাবা ও উপন্যাসের 
('মেঘনাদবধ কাবা', “পলাশীর যুদ্ধ”, বঙ্কিম-রমেশের উপন্যাস) নাট্যকূপ দিয়া 
দর্শকের মনস্তপ্টির চেষ্ট! করিলেন; কিন্দ তাহাতেও কুলাইল না। বাধ্য 
হইয়া পরিচালক ও অভিনেতা গিবিশচন্ত্রকে পুরাপুরি নাট্যকার হইয়া 
নাটক রচনা| করিতে হইল | এ বিষয়েও ভিনি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় 
দিম়্াছেন। একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা এবং ধিখাত নাটাকারের প্রতিভা 
বিদেশী অভিনেতাদের মধ্যেও দুর্লভ। ইংলত্ের ডেভিড গ্যারিক ।১৭১ ৭-৭৯ ) 
শেকস্পীয়রের নাটক অভিনয় করিয়া এবং লগ্ুনের 'ডুযুবী লেন থিয়েটার, 
পরিচালনা করিয়া যুরোপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিম্াছিলেন বটে ; কিন্ত 
তিনি ছুই একথানি প্রন্লন ব্যতীত কোন নাটক লিখিয়া যান নাই । 
শেকস্পীরর লাটক অভিনয় করিলেও একজন বিখাত স্ুনিপুণ অভিন্তো 
ছিলেন বলিয়। গুমাণ পাণয়া যায় না। এ দ্রিক দিয়া গিরিশচন্দ্র কৃতিত্ব 
বাস্তবিক বিস্মরকর। 


গিরিশচন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা অন্ততঃ পঞ্চাশ; প্রহসন বা পঞ্চরং রূপক, 
গাতিনাটা, অপের। প্রভৃতির সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ । এত কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও 
তিনি যে কিরূপে শতদংখ্যক নাটক-নাটিক। রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একট। কথ! বলা প্রয়োজন। কোন এক 
সমালোচক বলিয়াছেন যে, অর্ধশত নাটকের স্থানে গিরিশ5ন্দ্রের পাচখানি নাটক 
লিখিলেই চলিত। তাহার এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। পেশাদারী 
রঙ্গমঞ্ধের ক্ষুধা মিটাইতে গিগ্া তাহাকে প্রায় রাতারাতি নাটক রচনা 
করিতে হইয়াছে । তিনি যত বড় প্রতিভাধর হউন না কেন, প্রয়োজনের 
তাড়নায় রচিত কোন রচনাই শিল্পসমুত্ক্ষ লাভ করিতে পারে না। 
বাস্তবিক তাহার প্রায় একশত নাটক-নাটিকার মধ্যে অতি অল্পই ক'লের 
কথিপাথরে উত্রাইবে। আমাদের দেশ অতিশয় ভাবপ্রবণ, তাই গিরিশ- 
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ভক্তগণ কখনও তাহাকে গ্যারিকের সঙ্গে তৃলনা করেন, কখনও শেসপীয়বের 
সঙ্গে একপংক্তিতে বলাইপ্রা] দেন, কখনও-ব তাহাতে খুশি না হইয়া 
তাহাকে শেকস্পীমরের উপরে স্বাপন করেন] একদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ ভাবালুকণে বলিয়াছিলেন, “মুভ্তার একশত বৎসর পরে উংলগ্ে যেমন 
শেকস্পী্রের আদর হইঈয়াছিল_ তেমনি একদিন আলিবে-মেদিন এদেশ 
গিরিশচন্দ্রকে চিনিবে, তাহাকে আদর করিবে, তাহার এ্রণকীতনে গর অন্ভুভব 
করিয়া ধন্য হইবে! উহার গান, তীহার নাটক খাঁচাই করিরার জন্থা 
লাগর পাড়ি দিতে হইবে ন]। পশ্চিম হইন্ডে লিদেশীম শিক্ষার্থী আপিম। 
ননজাভ তইয়া শিখিঘ। যাইবে_গিরিশ-প্রতিতিভার বৈশিষ্ট, গিরিশ-পাহিতোর 


পুলি 


রমঘাধুষ 1৮ এ সব উচ্ছ্বাস অতিভক্তির ভাবাবেগরুদ্ধ স্ততিবাদ। ইভা আর 
যাহাই ভউক, সাহিতাবিচাব নহে | 

গিরিশচন্দ্র প্রথন দিকে গীতিনাট্য লইয়া রক্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন (আগমনী, 
--১৮৭৭, "অকালবোধনা---৮৭৭. “িদোললীলা", “মোহিনী প্রতিমা উত্তাংদি )। 
কিন্ত এই গীতিনাটাগুলি দর্শকের যনোরগন করিলে সাভিভাগুণবচিত 
বলিয়া পরদতী ঘুগে বড় একট! অভিনীত হয় নাই । গিরিশচ্দ প্রধানতঃ 
পৌরাণিক নাটাকাররূপেই সমগ্র বাউলা দেশে আদ গৌরব লভ কবিয়াছেন। 
ইতিপূর্বে মনোষোহন বস্ত্র যাত্রার ঢ$ কয়েকগানন পৌরাণিক নাটক লিখি 
বাঙালী দর্শকের ভক্তিরসাগ্ুত চিন্তে আনন্দ দাঁন ফরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
গিরিশচন্্ সেই আদর্শটি নিক্ম ভাবনাচিন্তার অনুকুল করিয়া প্রধানত: বাংলা 
রামায়ণ ও মহাভারত হইভে আখ্যান গ্রহণ করিয়। অনেকগ্€ল মঞ্চ-সফল 
পৌরাণিক নাটক রচনা করিলেন। তীহার অভিমচ্ভাবধ* (১৮৮১), জনা, 
(১৮৯৪) এবং পাগুব-গীরব? (১৯*০) একদা এদেশে অতাস্ত সাঞলোর 
সঙ্দে অভিনীত ভইথাছিল! ভক্তি, করুণরস, অগ্নষ্টবাদ, মহৎ উরিস্তাদর্শ, 
নীতিধর্মের জন্য ঘেকোন ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি পৌরাণিক ও শেঠ মান্ব- 
ধর্মগ্রলিকে তিন তাহার পৌরাণিক নাটকে সাফলোর সঙ্গে অক্কিত করিয়াছেন । 
দণ্ীরাজকে আশ্রম দিপা আশ্রিতরক্ষণনীতি অনুযায়ী পাগুল্গণ তাহাদের 
একমাত্র আশ্রম কুফ্ের বিরোধিতা করিতে সম্ক্চত হন নাই ( 'পাগুব- 
গৌরব”) জুনা পুত্রের কষত্রিয়-বীরগর্ব রক্ষার জন্ত প্রবীরকে নর-নারায়ণের 
সঙ্গে যুদ্ধে উত্সাহ দিয়াছেন (জনা,)। এই সমস্ত অতি উচ্চন্তরের আদর্শ 
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একদা বাঙলার রঙ্জমঞ্চকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম 
দশকের দিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের গ্রতি বাঁঙালীর আস্থা আবার ফিরিয়া 
আসিতেছিল। “ইয়ং বেঙ্গল দল, রামমোঁহনপন্থী ও ব্রাঙ্ষলগাজের প্রভা 
খানিকটা খর্ব হইলে বঙ্কিমচন্দ্র ও তীহার শিষুসন্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় এব 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় পৌরাণিক। 
এঁতিহোর প্রতি বাঙালীর অর্ধাভক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রের । 
পৌরাণিক নাটকে তাহারই শ্ুচনা। এই এ71)08 [১০1৪]7-এর | 
( হিন্দুধর্মের পুনজাগৃতি ) যুগে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তাভার "জনা, বাংলা সাহিত্যের শেঠ 
নাটক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । জ্ঞনা বীরপুত্রের জননী, এই গৌরব 
তাহাকে বার মাতম পরিণত করিয়াছে । নাট্যকার কিছু নাটকীয় অভিরেক 
সত্বেও জনাকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি বিখাত চরিত্রে পরিণত করিয়াছিলেন । 
সে যুগে যে অভিনেতআআী এই চরিজ্রাভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন, ভিনি 
সর্জন-প্রীতি লাভ করিতেন। প্রাচীন বাঙলার কথক ঠাকুরের; 
কথকতার দ্বারা যাহা করিতেন, গিরিশচজ্ের পৌরাণিক নাটকগুলি সেই 
প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছে। কথকগণ শুধু কথকতাঁর দ্বারা অশিক্ষিত 
জনসাধারণকে উদ্ধ,দ্ধ করিম্া পৌরাণিক আখ্যান, চরিত্র ও নীতি-উপদেশের 
উচ্চ আদর্শ জনসমীজে প্রচার করিতেন। গিরিশচন্দ্র৪ পৌরাণিক নাটকের 
দ্বারা জনচিত্তে ভারতীয় জীবন ও ফাধনার নীতিগুলিকে সুকৌশলে প্রচার 
করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রভাব তাহার উপরে বিশেষভাবে কাধকরী হইয়াছিল। 

অবশ্য একথা স্বীকাধ যে, গিরিশচন্দ্র সুলভ ভাবালুতা, ভক্তিবাদ, 
করুণরদ, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজ্য়_-এই সমস্ত মোট! মোটা নীতি ও 
আদশের প্রাধান্য দিতে গিয়া পৌরাণিক নাটকগুলির সাহিত্যপ্তণ অনেকাংশে নষ্ট 
করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ হওয়াই ন্বাভাবিক__দর্কের দিকে সমস্ত 
দৃষ্টি নিবন্ধ হইলে নাট্যগাহিত্যের অগ্রগতি খানিকটা ব্যাহত হইবেই। 
গিরিশচন্দ্র গ্ররুতিদত্ত নাট্য প্রতিভা লইয়া আবিভূর্তি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
সাধারণ শ্রেণীর দশকসমাজের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন 
_ বলিয়। সে যুগে তিনি অভিনন্দিত হইলেও এখন তীহার সেই সমন্ত নাটক 


বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৯৩ 


জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত যুগের মনের কথাকে নাটকে 
গাথিয়া দিবার মতো শেক্দ্পীম়রস্থলভ অলোকসামান্ব নাট্য প্রত্তিভা 
গিরিশচন্দ্রের ছিল না, এই সত্তা কথাটা স্ব'কাব করিতে হইবে । তীহার 
ভক্তিরসের নাটকগুলিও (এবিলমঙ্গল'--১৮৮৮, 'চৈতন্থলীলা--৮১৮৮৪ ) হরল 
ভক্তিরসের অবারিত প্রাচুষে সে যুগের নাটমঞ্চ প্রাধিত করিয়াছিল । 
এই সনয়ে তিনি শ্রীরামরুষেক আমীবাদ লাভ করিয়াছিলেন; সেউ প্রভীব 
তাহার এই বুগের প্রায় সমস্ত নাটকেই লক্ষা কর! যাইবে । এই ম্বাবেগোন্মত 
নাটকগ্তলি যাত্রার ডে রচিত হইলেও ইচাঁতে নাটাকারেব অকপট হাদয়ের 
পবিজ্র আনন্দবেদনার কথাটি এমন সিপ্ধশার সহিত বণিত তইম়াছে যে, নাটক 
হিসাবে উহাদের মূল্য যেকপ হক না কেন, একথুগের বাঙালী-মানস বুঝিতে 
হইলে এই সমস্ত পৌবাণিক ও ভক্তিভাবের নাটকের সাহাঘ্য লইতে হইবে। 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন লইয়। বাঙলা দেখে 
রাজনৈতিক উত্তেজনা সঞ্চারিত হইসাছিঙ | গিরিশচন্দ্র এই আন্ধোলনের 
উত্তাপে পৌরাণিক নাটক লইয়া আর সন্ধষ্ট থাকিতে পারিলেন না। 
দেশপ্রেমমূলক  কম়েকখানি এত্তিহাসিক নাটক তাহার এই সদয়ের 
স্যট্টি (“সিরাজদ্দৌলা,--১৯০৬, “মীরকাশিম'-১৯০৬০ ছিত্রপতি শিবাজী? )। 
“অশোক'--( ১৩১১), সিৎনামে (১৯০৪) যহপামান্ত এতিহাসিক উপাদান 
থাকিলে৪ প্রকৃতপক্ষে এগুলি এঁতিহাপিক নাটক নহে। যথার্থত্রঃ বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের উত্তেজনাই তাহাকে দেশপ্রেমমূলক তিনখানি এঁত্িহাসিক 
নাটক রচনায় উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল। শুনা যায় তিনি নাকি ইতিহাসের একনিষ্ঠ 
পাঠক ছিলেন অথচ দেখা যাইতেছে, তিনি অক্ষমকুমার মৈজ্ঞেয়ের গ্রন্থ 
হইতেই 'পিরাজদ্দোলাঃ ও 'মীরকাশিমের আখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, 
অন্য কোনো উৎসের অনুসন্ধান করেন নাই । অহেতুক ম্বাদেশিক উচ্ছাস, 
স্বানকালপাত্রের কাঁলানৌচিত্য দোষ (27101070115) ), নাটকীয় বাস্তব 
ঘটনাকে মেলোড়ামাটিক ফুংকারে উড়াইয়া দিপা এবং খিশ্বাস-অবিশ্বাস। 
হ্বাভাবিক-অস্থাভাবিকের লীমাকে অবঙ্কেলাভরে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার 
অনুচিত ঝৌোক গিরিশচন্দ্রের এতিহাপিক নাটকগুলিকে আধুনিক পাঠক ও 
দর্শকের রুচির প্রতিকূগ্গ করিয়! তুলিয়াছে। স্থলভ উচ্ছাস, অতিনাটকীয়তা, 
অনৈনগিকত| ইত্যাদি মারাত্মক ক্রটি না থাকিলে এবং ঘটনা, চরিত্র ও 


৯৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিত ইতিবৃত্ত 


সংলাপ সংযত হইলে তাহার "সিরাজদ্দৌলা” সার্থক এতিহাদিক নাটকে 
পরিণত হউতে পারিত। তিনি যুগের দাবি গিটাইস্ডে গিয়া ইতিহাপিক নাটক 
রচনা! করিয়াছিলেন, কিন্ত নাট্য সাহিত্যের দাবি মিণাইতে পারেন নাই । ূ 

গিরিশচন্ত্র বাগবাজার অঞ্চলে বাস করিতেন, এ অঞন্র 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কদাচার, ভাঙনদশা, অধঃপতন প্রায় 
তাহার চোখে পড়িত। বোধহয় স্থানীয় সমাজ ও পরিবার-জীবনের 
নানা মর্শন্থদ দৃশ্ত দেখিয। গিরিশচন্দ্র সামাজিক মন সাড়া দিয়াছিল। 
তদানীন্তন সমাজ ও পরিবারেব সমস্থাসঙ্কুল উতপীডিত বূপটিকে ফুটাইয়া 
তলিবার জন্য তিনি “প্রফুল্' (১৮৮৯), “ভারানিধি” (১৮৯০) ধিলিদান। 
(১৯০৫), শান্তি কি শান্ত (নাংলা ১৩১৫) ঘমায়াৰলানঃ (১৮৯৮) 
প্রতৃতি গাঠস্থ্যধ্ী সামাজিক নাটক রচনা করেন । এই নাটকে পারিবারিক 
বিরোধ, ভ্রতৃদন্থ, কুমারী কন্যার বিবাহসমন্ত্রা, বৈধবাসমস্তা, লাম্পটা, 
মাতলামি, জালজুয়াচুরি, মামলা-মৌকদ্দদা উত্যাদি কলকাতার দৈনিক 
জীবনের হুবহু চিত্র ফুটিয়। উিয়াছে । 

উনবিংশ শতাবীর শেষের দিকে অর্থনৈতিক কারণেই বাঙালীর 
একান্নবতা পরিবারে ভাঙন ধরিয়াছিল। গিরিশচক্্র সেই মর্মন্তদ ভাঙনের 
ইতিহাস অনেকগুলি নাটকে খুলিয়! দেখাইয়াছেন। অবশ্য ত'হার সামাজিক 
নাটকগুলিতে তিনি অধিকাংশ স্থলে বিশেষ কোন উত্কট সমাজ-্সমস্যার তীক্ষ 
বিশ্লেষণ করেন নাই এবং উক্ত করুণরপাত্মক নাটকগুলির পশ্চাতে ক্রিয়াবান 
কোন শক্তিশালী অপ্রতিরোধ্য সমাজ-শক্তির অমোঘ তাঁড়নাও নাই। 
কয়েকজন দুবৃ্ত লম্পট স্থার্থান্ধ ব্যক্তি ভালমান্ুষের চরিত্রের দু-একটা ছিদ্রপথ 
দা কীভাবে প্রবেশ করে, মূলতঃ সমস্ত কাহিনী প্রায় এই জাতীয়। তন্মধ্যে 
প্রযু্র' নাটক বাংল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ট্র্যাজেডি বলিয়া বিখাত 
হইয়াছে । সে যুগে হো বটেই, এখনও সাধারণ রপমঞ্চ ও সৌখান অভিনয়ে 
এই নাটকের বিম্ময়কর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যাইবে। দোষে গুণে ইহা! 
গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি । যোগেশের সামান্য চারিত্রিক দুর্বলতা হইতে কেমন 
করিয়া তাহার সাজানো বাগান শ্ুকাইয়॥ গেল, সেই মর্মস্তদ ঘটনা এই 
পারিবারিক নাটকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বণিত হইয়াছে। বস্ততঃ তদানীত্তন 
আর কোন নাটকেই একপ যমম্পশী করুণরল এমন নিপুণভাবে পরিবেশিত 


বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ঞ্মবিকাশ হী 


হয় নাই । তবে নাট্যকলা, কাহিনী ও চরিআ বিচার করিণে। ইহাকে তত 
প্রশংসনীয় মনে হইবে না। বিশেষতঃ ইহাকে কোনক্রমেই ট্র্যাজেডি বল! 
যায় না। অতিনাটকীফতা, খুন-জ্থম, মাতঙলামি প্রভৃতি খাপারের এবপ 
বাড়াবাডি হইয়াছে যে, ইহার নাট্যরস ক্ষুপ্ধ হইয়াছে | হয়তে। দশকের মনে 
ইহা করুণরপ উদ্দেকে খানিকটা সাহাধ্া করে, কিন্তু ট্র্যাজেডির সাত্বনাহান 
ভয়াবহ পরিণতি এবং বিরাট গাভী গিরিশচঞ্্র কোনদিনই আয়ত্ত করিতে 
পারেন নাই | সতবাং প্রধুল উযটাজেডি হিসাবে আদৌ সাথক হইতে পারে নাই । 

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি রঙ্গবদমুখর নাটিকা ( সপপমীতে বিসজনঃ, 
'বেলিকবাজার", বিড়দিনের বখশিস”, 'মঙ্যতার পাপ্ডা 'ম্যায়সা কি ত্যায়সা? ) 
রচনা করিয়া"ছলেন। এগুলি নাটাকারের অক্ষমতার জন্যই হস্ত উদ্রেক 
করে। ইহার ঘটনা বিরক্তিকর এবং সংলাপ শাচপল্লা হইতে আমদানি 
কর! হইয়াছে। এই ঠমস্ত নাটিকা বা পর পাঠেই ঘ্বধ। জন্মে । 
সে যুগের দর্শকগণ যে কি করিয়া পৈয ধবিঘা শাটমঞ্চে এই সমস্ত অপথ্য 
হজম করিত, ভাবিলে বিস্মিত হইছে হম। ভতিবে তাহার 'আবুহোসেন' 
গীত্িনাটাটি নিতাস্ত মন্দ হয় নাই । 

বাঙল। দেশে এপযস্ত একজন ৭ প্রথমখ্রেণার নাটাকারের আবিভাব হয় নাই, 
একখানিও প্রথমশ্রেশীর নাটক রচিত হদ্দ নাই-একথ। বণা বোধ হয় অপঙ্গত 
নহে। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক অভিনয়ে উত্রাইলেও নাটক হিসাবে 
বিশেষ গৌরবময় তিহা সহি করিতে পারে নাই | কেহ কেহ বলেন ষে, গিরিশ 
ঘোষের নাটকে নানা ক্রটি থাকিলেও তাহার রচনায় যে একনি সরলতা 
(0071996 ) লক্ষা কর। যাম, তাহ! প্রশংসার যোগ্য । বান্তপিক গিরিশচন্দ্র 
রচনার মধ্যে কৃত্রিঘতার ঠাই ছিল ন1। সেই দিক দিয়া তাহার নাটকগুলি প্রশংসা 
দাবি করিতে পারে । কিন্তু ইহাই কি অেষ্ঠ নাট্যকারের একমাত্র গৌরব? শ্তুধু 
নিঠ। ও আন্তরিকত। থাঁকিলেই চলিবে না, রচনাকৌশল ও উচ্চতর সাহিত্্যবোধ না 
থাকিলে নাটক কখন কালের কষ্রিপাথরে উজ্জল হইয়া থাকিতে পারে না। 
গিরিশচন্দ্রের নাটকের সাহিত্য গু৭ ও রচনাকৌশল উচ্চশ্রেণীর নহে । সেযাহা 
হউক, গিরিশচন্দ্র বাংল! নাটক ও নাটনঞ্চ গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে যুগের বাঙালা 
দর্শকের রুচি উৈয়ারী করিয়াছেন__এইজগ্ত তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্ে চিরদিন 


শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন । 


৯৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


ঘআম্বুতলাল বনু (১৮৫৩-১৯২৯)॥ 

গিরিশচন্দ্রের সহযোগী ন্ট, নাট্যকার ও নাটাপরিচালক অমৃতলাল 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুদক্ষ অভিন্তো 
এবং রঙ্গনাট্যরচ্লিতা রূপে বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন। ম্বভাবসিদ্ধ অভিন্- 
প্রতিভা লইয়া অমতলাল গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সাহচধে আসিয়াছিলেন এবং 
বন্ধু ও গুরুদদূশ গিরিশচন্দ্রের নিকট অভিনয় ও নাটক সম্বন্ধে বিপুল অভিজ্ঞত| 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনিও গিরিশচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অভিনয়ের 
অবকাশে অনেকগুলি গভীর রসের নাটক, রোমান্টিক নাটক, ভাশ্কপরিহাস ও 
বাঙ্গবিদ্রপপূর্ণ প্রহমন এবং গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিভা 
পুবাপুরি প্রহদন ও বর্গনাট্যের প্রতিভ17 গভীর-গন্ভীর নাটকরচনা তাঁহার 
পক্ষে 'পরধর্মে'র মতে! ভয়াবহ হইয়াছিল। *হীরকচর্ণ, বা 'গায়কোয়াড়” নাটক 
(১৮৭৫), তরুবালা” (১৮৯১), হহরিশ্চন্্রঁ (১৮৯৯) এবং ঘাজ্ঞসেনী, 
(১৯২৮) প্রভৃতি গম্ভীর রসের নাটক কোন দিক দিয়াই সার্থক হইতে 
পারে নাই। তন্মধ্যে যাজ্সেনী” নামক পৌরাণিক নাটক আমাদের নিকট 
এখন অসহা বোধ হয়। ১৯২৮ সালেও যিনি এইরূপ বিরক্তিকর অপদার্থ 
পৌরাণিক ভাঁড়ামির আশ্র্ছ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও 
রুচিবোধের প্রতি সন্দেহ জন্মে । কিন্তু তাহার “নবযৌবন, (১৯১৪) একখানি 
উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কমেডি। বাংলা সাহিত্যে ও রুঙ্গমঞ্জে স্ুুরুচিসঙ্গত 
স্বাভাবিক কমেডির একাস্ত অভাব। সে দিক দিয়া এই নাটকটি অতীব 
প্রশংসনীয়, স্সিগ্ধ এবং নির্মল হাশ্তরদে আকগমগ্ন । দুঃখের বিষয় এত গুণপণ! 
সত্বেও এই নাটকটি পরবত্তী কালে বিশেষ অভিনীত হয় নাই। 

অমুতলালের ঘববাহ্‌ বিভ্রাট, ( ১৮৮৪), “রাজাবাহাদুর (১২৯৮) 
'খাসদখল' (১৯১২) এগুলিও হান্তোদ্দীপক সামাজিক কমেডি । ঈষৎ 
বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও 'থাঁসদখল' ও “রাজাবাহাছুৰ' এক যুগে অতিশয় জনপ্রিয়ত। 
অর্জন করিয়াছিল। 

অমৃহলাল সামাজিক অনাচার ও ব্যাধির বিরুদ্ধে বিদ্পের চাবুক হাতে 
লইয়। প্রহসনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্ষদমাজ, বিলাতফেরত ইন্গবঙ্গী 
সম্প্রদায়, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ, স্ত্রীন্বাধীনতার বাড়াবাড়ি, মিউনিসিপ্যালিটির 
ভোটরঙগ ইত্যাদি নান! র্ঙগরসের ব্যাপার তাহার প্রহমনের প্রধান অবলঙ্বন। 


বাংলা নাটকের উত্পন্ত্ি ও ক্রমবিকাশ ৯৭ 


'একাকার' (১৩৯১) “কালাপানি" (১২৯৯), অবতার, (১৩০৮), “বাবু? 
( ১৩০০ ), “বাহবা বাতিক? ইত্যাদি প্রহসনে তিনি বাঙাঁলী-সমাঙ্জের অসর্দতির 
দ্িকটিকে তীক্ষ বিদ্রপে বিপধস্ত করিগ্বাছেন। অমৃতলাল সমাজদংস্কার এবং 
রাজনৈতিক আন্দোলনে ঈষৎ প্রাচীনপন্থী ছিলেন। ফলে অর্ধিকাংশ স্থলে 
প্রগতিশীল আন্দোলনের বাড়াবাড়ির প্রতি তাহার দৃষ্টি আঃ হইয়াছে । 
রক্ষণশীলতার মধ্যেও যে হাস্তকর অপঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা তাহার ততটা 
নজরে পড়ে নাই; ফল এই সমস্ত প্রহসনে তিনি কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল 
পশ্চাদ্গামী মনোভাবের প্রশ্রয় দিয়াছেন । কিন্তু এরূপ তপ্ষ তীব্র বিদ্যুৎ" 
কশাঘাত, বাগৃভঙ্গির এন্ধপ অট্টরোল, মাঝে মাঝে নাটকীয় সংস্থানের এবপ 
নিপুণ কৌশল আর কোন বাংনা গ্রহনে দেখিতে পাওয়। যায় না। তাহার 
“চাটুছগো নীড়ুজ্যে (১৮৮৪ ), কিপংণর ধন (১৯*০) প্রহলন ছুভখানির মধ্যে 
ক্রমণের উগ্রতা নাই) তাই অনেক বেশি উপভোগা হইয়াছে । অবশ্থ 
ভুইানি প্রশ্সনই পাশ্চাত্য নাটকের অন্টকরণে রচিত; তবে এরূপ সার্থক 
অনুকরণ কদাচিৎ দেখ] গিয়াছে । 
অমৃতলালের প্রহসন রচনায় অদ্ুত দক্ষতা ছিল । সংলাপ, ঘটনাসংস্কাপন 
অসঙ্গতিজনিত হাম্পরিহাস, আক্রমণমূলক ব্যঙ্গবিদ্রপ-- প্রহসনের অনেক 
উত্কৃষ্ট গুণের অধিকারী তইগ়্া্ড তিনি আগামী যুগের পদর্ধবশি শুনিতে 
পান নাই। তাই সম্পূর্ণ বিপরাঁত দুষ্টিকোণ হইতে বাঙালীর সমাজজীবনকে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে অশোভন সন্কীর্তা ও অন্দারতার 
আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া বাঙলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গনাটয রচয়িতা হইয়া 
পরবর্তী কালে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে নির্বাসিত হইয়াছেন। 


সপ্তম অধ্যায় 
বাংল! কাব্যে নবধুগ 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যে 
বাঁডালী-মানসের যথার্থ মুক্তি হইল। তৎপূর্বে ঈশ্বর গু রঙ্গব্াঙ্গ ও লঘুচপল 
কবিতার দ্বারা, বাঙালী-সমাজে অপ্রতিহত প্রভাব অর্জন করিয়াছিলেন। 
অনেক কৃতবিষ্য যুবক (বঙ্কিম দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মনোমোহন প্রভৃতি ) 
তাহার শিষ্ত্ব শ্বীকার করিয়া শ্লাঘা। বোধ করিতেন; পরবর্তী কালের 
সাহিত্যমহারথিগণের অনেকেই তীহাকে অন্টকরণ করিয়া “সংবাদ 
প্রভাকরে। কবিতা লিখিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
উনবিংশ শতাবীর দ্িতীয়ার্ব হইতে বাংলা কাব্যক্ষেত্র হইতে ঈশ্বর গুণের 
একচ্ছত্র মহিম] হ্রাস পাইতে লাগিল। ষুদিও গ্প্তকবি প্রাত্যহিক জীবনে 
হাস্তপরিহান, বর্ধব্যঙ্গ এবং শ্বাদেশিক অনুভূতির উত্তাপ সঞ্চার করিয়া 
আধুনিক বাংলা কাব্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, তবু আধুনিক বাঙালীর 
মন ও প্রাণ গুগকবির লঘুচপল কবিতা লইয়া আর তু!পু লাভ করিতে 
পারিল না। পাশ্চাত্য জগতের বিপুল জীবনবেগ ও কলোচ্ছ!স তখন বাঙালীর, 
সদাসন্তুষ্ট রঙ্গব্যঙ্গমুখর স্থল চেতনাকে বৃহত্তর আদর্শ ও মহত্বর প্রাণশক্তির 
অভিমুখে প্রেরণ করিবার প্রয়াস করিতে লাগিল। মহাকাব্য ও বীররসাত্মক 
ধতিহাসিক কাব্যের রণরঙপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে এই যুগের বাঙালী-মানসের 
' ব্যাধিবোধ সমন্বয় লাভ করিল। রঙ্গলাল, মধুস্থান, হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত 
প্রভৃতি কবিগণ এই আধুনিকতার উদ্বোধন করিলেন-__বাঙালীর সমগ্র সত্তার 
পুনর্জাগরণ হইল। খিদিরপুরের প্রায় একই অঞ্চলে রঙ্দলাল, মধুস্থদন ও 
হেমচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। খিদিরপুরের জাহাজ-ঘাটায় বনু বিদেশী 
জাহীজের আনাগোনা দেখিয়াই কি, ইহাদের কবিচিত্বে লাগরপারের 
লবণাক্ত ঝড়ে! হাওয়! প্রবেশ করিয়াছিল? ১৩৩ সালে নৈহাটাতে অনুষ্ঠিত 
চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্যশাখার সভাপতি অমৃতলাল বন্থ 
একটি মৃল্যবান মন্তব্য করিয়াছিলেন, “জাহাজ মেরামত করার কের জন্ম 
' থিদিরপুর প্রদিন্ধ; কিন্তু এখানে এক সময়ে বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত 


বাংলা কাব্যে নবযুগ ৯৯ 


হইয়াছিল? তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম-_রঙ্গলাল, মধুস্থদন ও হেমচন্দ্র | 
এ তিনখানি জাহাজই যে ছোটবড় তরঙ্গ তলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার 
আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ ছুলিতেছে |” 


রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭ )॥ 


প্রথম যৌবনে রঙ্গলাল ঈশ্বর গুণের শিষাত্ গ্রহণ করিলেও সবপ্রথম তিনিই 
বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের চেষ্ট! করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে 
অবহিত রঙ্গলাল বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতচন্দ্রের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বর 
গুঞ্টের বুগও বিদায় লইতে চলিয়াছে--মাপিতেছে বাংল! কাব্যের নূতন 
অভ্যুদ্য়। ইংরাজী ও সংস্কৃতে স্থপগ্ডিত উচ্চ রাজকর্মচারী রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তের 
'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখিতেন। তাহার পরে “এডুকেশন গেজেট? 
সম্পাদনা করিয়া তিনি অল্প বয়সেই সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। ইংরাজী 
সাহিত্যে তাহার নিপুণ অর্ধকার ছিল। মধুস্দনও তাহার প্রতিবেশী ছিলেন; 
উভয়ের আলাপাদি থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেই যুগে 
ইংরাভীশিক্ষিত ভরুণসম্প্রদ্রায় ফ্যাশনের খাছিরে বাংলা সাহিত্যের অযথা নিন্দা 
করিত। তাহাঁরই প্রতিবাদ করিতে শিযা রঙ্গলাল ১৮৫২ সালে বীঠন 
সোসাইটির এক অধিবেশনে “বাগ্ালা কবিতাব্ষিয়ক প্রবন্ধ” নামক একটি 
বক্তৃতায় ইংরাজী ও বাংলা কাব্যের তুলনামূলক আলোচন। করিয়৷ বাংলা 
কাব্যের বিরুদ্ধে গযুক্ত নিন্দা হইতে বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করেন। তখনই 
ভারতচন্ত্রীয় আদিরস এবং ঈশ্বর গ্রপ্তীয লঘু তরলতা ছাড়িয়া তাঁহার চিত্তে 
ইতিহাস ও স্বদেশপ্রেমের বলিষ্ঠ পটভূমিকায় কাব্যরচনার ইচ্ছা জাগিম়াছিল। 
তাশ্তারই ফলে তাহার চারিখানি কাব্যের স্থট্টি £ 'পদ্মিনী উপাখ্যান” (১৮৫৮), 
'কর্মদেবী” (১৮৮২), 'শ্রহ্থন্দরী” (১৮৬৮) এবং “কাঞ্চীকাবেরী? (১৮৭৯)। ইহা 
ছাড়াও তিনি 'কুমারসম্তভবে'র কিয়দংশ অনুবাদ (১৮৭২) করেন এবং 
'ভেকমৃষিকের যুদ্ধ” (১৮৫৮) রচনা করিয়াছিলেন । শেষের কাব্যখানিও অনুবাদ । 
নানা পত্র-পত্রিকায় তাহার বহু রচনা ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। 

রঙ্গলাল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাকীর ইংরাজী কাব্যকবিভার ছাদে এবং 
মার, বায়রন ও স্কটের আদর্শে ম্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া 
আখখ্যানকাব্য রচনা! করেন এবং ইহাতেই মাইকেলের আগমনী সুচিত হয়। 


১০০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


পপদ্সিনী উপাখ্যান'-এ (১৮৫৮) উডের 449875215 01)৫ 441512981895 ০7 
782795/7/27 হইতে আলাউদ্দিন করুক চিতোর অবরোধ এবং সতীত্ব রক্ষার 
জন্য পদ্মিনীর চিতানলে গ্রাণবিস্জনের আত্মত্যাগপৃত শৌরধবীর্ধপ্রতিপাদক 
কাহিনীটি এঁতিহাসিক পরিবেশে স্থাপিত হইয়াছে । রঙ্গলাল প্রধানত: কাব্যের 
বিষয়বস্তুতে নৃত্তন আবিতাবের মার্গলিক গাহিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে। বলিষ্ট 
জীবনের জয়ধ্বনি অনুরণিত হইয়াছে, তাহা জীশ্বর গুপ্চের ঘুগে আভিনব 
ব্যাপার। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' ক্ষত্িয়দের প্রতি রাণ। ভীমসিংহের উৎ্সাহবাণী 
বাংল। সাভিত্যে সর্বপ্রথম নব উদ্দাপনায় ক্রুকঠিন চারিত্রমাহাত্মাকে ঘোষণা 
করিরাছে £ 


স্বাধীনভ!-হ'নতায় কে ঝাচিতে চায় হে, 
কে বাচিতে চায়? 

দাসতৃ-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায়? 

কোটিকল্প দাস থাক! নরকের প্রায় হে, 
নরকের প্রায়। 

দিনেকের স্বাধীনত! শ্বগানুধ তার হে, 
স্গহখ তার | 


একদা বাঙলার স্বাধীনত।-মন্ত্রের প্রথম উদ্বোধনে এই কবিতা বিশেষভাবে 
সাহায্য করিয়াছিল। অবশ্য ইহা বুক্লালের মৌলিক রচনা নহে, টমাস 
মরের কবিতার ছায়ান্ুসারে রচিত। তাহা হইলেও ইহার মধ্যেই বাঙ্গালী 
সব্প্রথম জাতি ও জীবনের প্রথম জাগরণ-ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে। মনে 
রাখিতে হইবে যে, তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে মধুস্থদনের আবির্ভাব হয় নাই, 
এবং গুপ্তকবির আধিপত্যও রা পায় নাই। স্থতরাং বঙ্গলালের রুতিত্ব 
সহজেই স্মরণীয়। তাহার পরবর্তী কাবাগুলি রচনার পূর্বেই মধুস্থদনের 
আবিতাব হইয়াছে । ১৮৬২ খ্রীঃ অব 'কর্মদেবী” প্রকাশিত হয়। তখন 
“মেঘনীদবধ কাব্য” পাঠক-সমীজে পরিচিত হইয়াছে । “কর্মদেবী”র আখ্যানও 
রাজপুত ইতিহাস হইতে স্কলিত। ইহাতে বীররস ও রোমান্দের বাহুল) 
স্বট-বায়রনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৮৬৮ থ্রী; অবে প্রকাশিত 
শ্রহন্দরী'তে রাণা প্রতাপসিংহের লমসাময়িক যুগের নারীর সতীত্ব ও 
মর্ধাদ৷ বিঘোষধিত হইয়াছে। পরিশেষে ১৮৭৯ খ্রীঃ অবে রঙ্গলাল উড়িয্যার 


বাংলা কাব্যে নবধুগ ১০১ 


একটি জনপ্রিয় কাহিনী অবলম্বনে "কাঞ্ধীকাঁবেরী? রচনা করেন। তিনি 
উড়িস্যায় কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং উত্তমরূপে 
ওড়িয়াভাষ! আয়ত্ত করিয়াছিলেন । তারই প্রবর্তনায় ওড়িয়াভাষায় 
সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “কাঞ্ধীকাবেরী'তে বীররস অপেক্ষা 
প্রণয়লীলা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে | 


রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানের আখ্যানগৌরব ও রুচিপরিবর্তনের দায়ি 
প্রশংসার যোগা | কিন্তু তীভার আখান্কান্াগুলির রচনার পূর্বেই মাইকেল 
মধুস্ছদনের আবির্ভাব হইযাছ্িল এবং বাংলা সাহিত্যে যুগান্তরের নবীন 
উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছিল; বঙ্গলালের এই শেষোক্ত কাঁব্যখানিতে তাহার 
প্রভাব যৎ্সামান্য। আধুনিকতার প্রথম উন্মেষ রঙ্গলালের কাব্যে হইয়াছিল, 
ভাহা সত্য বটে। আধুনিক জীবনের বিপ্লবী তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাহাকে বিচলিত 
করিয়াছিল, কিন্তু উন্মুলিত করিতে পারে নাই। তিনি নবজীবনের তীব্র 
গতিবেগকে পয়ার-ত্রিপদী-মালবঝাঁপের খাল কাটিয়া মস্থরগতিতে প্রবাহিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। নব জীবনোপলব্ধির স্থল দিকটা তাহাকে মুগ্ধ 
করিয়াছ্ল, কিন্তু তিনি আত্মার গভীরে কোন বিপুল আবেগের প্রবল উচ্ছ্বাস 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । বাগবন্ধ, শব্দপ্রয়োগ, মণ্ডনকলা, কোন দিক 
দিয়াই তিনি আগন্তক জীবনের পুরা বৈশিষ্ট্য ধরিতে পারেন নাই । ইতিহাস, 
স্বদেশপ্রেম ও রৌমান্সকে মিশাইয়া পুরাতন পয়ারত্রিপদীতে ইনাইয়া 
বিনাইয়। তিনি দীর্ঘ ছড়া ফাদিরাছিলেন। বাররসাত্মক মহাকাব্য দুরের 
কথা, রঙ্গলাল প্রথম শ্রেণীর আখ্যানকাব্যও স্থষ্টি করিতে পারেন নাই । অথচ 
তিনি ইংরাজী সাহিত্যে স্থপণ্ডিত ছিলেন, মাইকেলের নিকটেই বাস করিতেন। 
তাই মনে হয়, বঙ্গলাল বাংলা কাব্যে আধুনিকতা বলিতে শুধু বহিরঙ্গত 
বিষয়পরিবর্তনই বুঝিয়াছিলেন, নূতন আদশের গুঢ রহস্য ধরিতে পারেন 
নাই। এককথায় মধুসুদনের মতো তাহার সমস্ত সত্তা নৃতনের প্রেরণায় 
উন্মুখ হয়৷ উঠে নাই। তবু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে স্বল্পশক্তি লইয়! রঙ্গলাল 
বাংলা কাব্যে আধুনিকতা সঞ্চারে টুকু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাও 
উপেক্ষণীয় নহে। বাংলা কাব্যকে তুচ্ছতার অগৌরব হইতে রক্ষা করিয়৷ নৃতন 
স্থস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাদেশিক বলিষ্টত৷ স্থটটিতে সারস্বত প্রতিভাকে নিযুক্ত 
করিয়া রঙ্গলাল মহত্তর কবিধর্মই পালন করিয়াছেন। 


১*২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। 

রঙ্গলাল বাহিরের দিক হইতে আধুনিক জীবনের আংশিক পরিচয় 
পাইয়াছিলেন, মধুস্থদন সমগ্র সত্তা নব জীবনরসের ফেনোচ্ছাপ উপলব্ধি 
করিয়া বাংলা সাচিত্যে যথার্থ আধুনিকত| স্চিত করিলেন। কাব্য, 
নাট্য ও প্রহপনে এত অধিক মৌলিকতা এবং তাভীরই অঙ্গে বসনিপপত্তির 
এমন প্রাচুষ আধুনিক কালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্ত কোন ভারতীয় 
কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। বন্ততঃ, আধুনিক বাংল সাহিত্যের এক প্রান্তে 
মধুস্থদন, আর একপ্রান্তে রবীন্দ্রনাথ । ভাবে, ভাষায়, অলঙ্করণে, আত্মার 
স্থগভীর নিষ্ঠা, আত্মপ্রকাশের স্তীব্র বেদন।_ যাহা একদা রেনেসাসের 
মুরোপকে উদ্ড্রসিত করিয়াছিল, তাহাই ঈম্বৎ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ও সঙ্কুচিত 
পরিবেশে মপুস্থদনের সাহিত্যে আবিভভি হইল। মধুস্থদন উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংল! সাহিত্যের নবজ্ঞাগ্রত প্রতীক; যাহাকে আমরা “উনিশ-শতকী 
রেনেসাস' বলিয়া থাকি, মধুস্দনের বিচিত্র প্রতিভা তাহাকে ত্বরান্বিত 
করিয়াছিল । এতদিন ধরিয়া কাব্যাদর্শ, ছন্দ-প্রকরণ, বিষয়বস্ত ও ব্রচনা- 
রীতির যে বীধা পথটা ক'বকুলকে ছাঁয়৷ দিয়া, ফল দিয়া, পরিতৃপ্ত করিতেছিল, 
মধুক্থদনের বিপ্লবী যুগন্ধর প্রতিভা তাহাতে যেন বজ্র হানিয়া নবজীবনের 
অগ্নিপিগুটাকে ছুইহাতে চাপিয়া ধরিয়াছে। মধুস্থদন নবীন বাংলা সাহিত্যকে 
তুচ্ছতার বিবর্ণ পরিবেশ হইতে উদ্ধার করিয়! মহৎ জীবন ও বৃহৎ আকাজকার 
দিব্যরাগে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন । 

মধৃস্থদনের ব্যক্তিগত জীবনের লাটকীয় আকনম্মিকতাঁ, ছুরন্ত ট্র্যাজেডির 
অবশ্থান্তাবী শোকাবহ পরিণতি, অনন্ত আশ।-আকাজ্ষার মর্মস্দ সমাধির কাহিনী 
বাঙালীর স্থপরিচিত। তিনি যেন নিজ বক্ষপঞ্জরে আগুন জ্ঞালাইয়া তাহারই 
আলোকে বাঙালীর ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিয়াছেন । নীলকগের মতে দুঃখবেদন। 
হতাশার বিষাক্ত পানীয় সেবন করিয়া শ্রীমধুস্দূন গৌড়জনের জন্। যে অমৃত 
সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁভার অমেয় যৃল্য ট্টাহাকে বাংল| . সাহিত্যে 
চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে 

বাল্যকালে মধুস্থদন উংরাজী কবিতায় হাত পাকাইয়ান্িলেন। সে ঘুগের 
কলিকাত। ও মান্দ্রাজের ইংরাঁজী সামগ্রিকপত্রে এই সমস্ত কবিতার কিছু কিছু 
মুদ্রিত হইয়াছিল । ১৮৪৮-৩৯ শ্রঃ অন্দে 1271705 (%7014120? পত্হে 
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তাহার 4 7%510)-- 07119912076 প্রভৃতি কবিতা “100 
চ9)1)0010* এই ছদ্রুনামে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী কবিতায় অধিকাংশস্থলে 
তিনি এই ছন্মনাম ব্যবহার করিতেন। তিনি যনে করিয়াছিলেন যে, এই 
সমস্ত কাব্য-কবিতা। প্রকাশিত হইলে অচিরে তাহার কবিষশে ইংরাজী 
ভাষাভিজ্ঞ মহলে সাড়। পড়িয়া যাইবে । ১৮৪৯ সালে মান্্রীজ হইতে 1 
(01712515779 প্রকাশিত হইল, কিন্ত আশানুরূপ যশ জুটিল না। তীক্ষবুদ্ধি 
মধুস্থদন বুঝিলেন যে, ভারতীয়ের পক্ষে ইংরাঁজীকাব্যে পাড়ি জমান অসম্ভব । 
তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থ-মচিব এবং শিক্ষাপরিষদের সমাপতি 
জে, ই. ডি, বেখুন মধুক্থদনের উংরাজ্গীকাঁব্য পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
কবির এই প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি মাতৃভাষায় প্রয়োগ করিলে তিনি অধিকতর 
গৌরব লাভ করিবেন। তাহার বন্ধু গৌরদাস বসাকও পেই মর্মে তাহাকে 
পত্র লিখিতে লাগিলেন। মধুক্থদন ইংরাজী কাব্যরচনার ব্যর্থ সাধনা হইতে 
মুক্তি পাইলেন,-মান্দ্রাঙ্জে থাকিতেই বাংলাভাষায় অবতীর্ণ হইবার জন্য 
হিক্র, লাতিন, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষ| ও সাহিত্য উত্তমরূপে শিক্ষা- 
করিতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধু গৌরদানকে কবি লিখিলেন, “&00 [100 
10:00)0106ি 107 00001880019 01 97319011191)11)0 6170 00009 ০01 
1 186)919 ?” মধুন্ছদন খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। ইংরাজ ও ফরাসী 
মৃভিলা১ বিবাহ করিয়াছিলেন--ভালই হইয়াছিল। তিনি খ্রীষ্টান না 
হইলে বিশপস্‌ কলেজে পড়িতে পাইতেন না, এবং গ্রীক, লাতিন শিখিতে 
পারিতেন কিনা সন্দেহ । মধুসূদন প্রথাসিদ্ধ পথে যাত্রা করিয়া হিন্দুদ্মাজে 
বাস করিলে বড় জোর রঙ্গলাল, না হয় হেমচন্ত্র হইতেন, শ্রীমধুস্থদন হইতে 
পাঁরিতেন কিনা সন্দেহ । মাইকেলের গ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে 
কল্যাণকর হইয়াছিল। মধুস্থদন কলিকাতায় ফিরিয়৷ পুলিশ কোটের 
দোঁভাষীর কর্ম করিভে করিতে এই নগরীর অভিজাতদমাজের সংস্পর্শে 
আসেন এবং অনুকূল পরিবেশে বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। ইতিপূর্বে 


১। তাহার প্রথম! পদ্ধী রেবেক অক্টা্তিদ একজন নীলকর ইংরাজের কলা । কিছুকাল 
দ্াল্পত্যজীবন যাপন করিবার পর উভয়ের বিবাহবিচ্ছেদ হইয়| যায়। তাহার দ্বিতীয় গত়ী 
ব্ারিয়েত| (176718065) এক ফরাপী অধ্যাপকের কন্তা। আরিয়েত্তা ভাহার সুখ-দুঃখের 
চিরসঙ্জিনী। এই সাধবী রমণী ম্বামীর মৃত্ার কয়েকদিন পূর্বে লোকান্তরিত1 হন। 


১০৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষি্ ইতিবৃত 


মধুন্ছদনের নাট্যপ্রতিভা আলোচনীপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি 
কাঁভাবে বাংল! সাহিত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬১ সালে যখন 
পদ্মাবতী” নাটক রচনা করিতেছিলেন, তখন অমিক্রাক্ষর ছন্দের (13121 
৬০7১০ ) প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন। পরবর্ত] কাব্যসমূহে ছন্দের অনিনবত্ব 
দেখাইবার জন্য আগ্রহী হইলেও তাহার অন্তর্লোকে তখন নূতন টির 
আবেগ জমিয়া উঠিতেছিল। আয়োজনের কোন ক্রটি ছিল না । হেলেনীয়, 
হিক্র ও খ্রীষ্টান সাহিতা, সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাগাধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সর্বভার-বহনক্ষমু যৌগিক 
প্রতিভার সাহায্যে মধুশ্ছদন তীহার নানা কাব্যে বিচিত্র কবিচেতনার স্বাক্ষর 
রাখিয়া! গিয়াছেন। 

মধুস্দনের প্রথম কাবা 'তিলোত্বমাসম্ভব*ঁ ১৮৬০ সালে এবং সর্বশেষ 
কাবা "চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী” ১৮৬৬ সালে__মোট ছয় বৎসরের মধ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তীহার মোট কাব্যের সংখ্যা পাচ--তিলোত্বমা 
সম্তব কাব্য” (১৮৬০) “মেঘনাদবধ কাব্য” ( ১ম থণ্ু--জান্ুয়ারী, ১৮৬১, 
দ্বিতীয় খণ্ড জুন"? ১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য” (জুলাই, ১৮৬১), "বীরাঙ্গনা 
কাব্য (১৮৬২) এবং “চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী, (১৮৬১)। এত অল্প 
সময়ের মধ্যে যিনি এরূপ বিস্ময়কর রচনাশক্তির কৃতিত্‌ দেখাইয়া, একহাতে 
ভাঙিয়া, আর একহাতে গড়িয়া! এমন অভূতপূর্ব প্রত্তিভার পরিচয় দিতে 
পারেন, তাহার মধ্যে একটা দুর্লভ অনন্থতা লক্ষ্য করা যাইবে । 
.বাঙলাদেশের অন্য কোনি কবি এত অল্প সময়ে এরূপ বিপুলামতন স্থষ্টিকর্মে 
আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই ; অবশ্ঠ অল্পকালের মধ্যে সমস্ত কিছু সম 
করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যে একটা হানিকর 
ভ্রুতবেগ আছেঃ যাহার ফলে অনেক সময় শিল্পস্থ্টি পূর্ণ শ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পূর্বেই কবির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আর একটু অবকাশ 
পাইলে, তাঁহার প্রতিভার পরিণতির পথে যে বাধাগুলি অবশ্যস্তাবী হইয়া 
উঠিয়াছিল, তাহা হয়তো বিদুরিত হইতে পারিত। নিগ্ে তাহার কাব্যের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 

মধুত্তদনের প্রথম কাব্য 'তিলোত্বমাসস্তব কাব্য, ১৮৬০ সালে মে মানে 
প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বে তাহার 'শমিা? (জাহুয়ারি, ১৮৫৯), “একেই 
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কি বলে সভ্যতা” (১৮৬০) 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” (১৮৬০) এবং 
পল্মাবতী, । ১৮৬০), প্রকাশিত ভইয়াছিল,ঃ এবং তিনি তখনই বাংজ। 
সাহিতোর একজন খ্যাতিমান নাট্যকাররূপে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। নাটক 
রচনা করিতে গিয়া মধুস্থদন অমিজ্রাক্ষর ছন্দেব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে 'পদ্মাবত্ী, নাটকে কলির সংলাপে 
কয়েকছত্র অমিব্রাক্ষর-ছন্দ যোজনা করিলেন; কবি দেখিলেন যে, তাহ! 
নিন্দনীয় হয় নাই । তখন্ই এই ছন্দে আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য বচনার চিন্ত। 
তাহার মনে জাগ্রত হইল। ইতিপূর্বে ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি তাহার সঙ্গে 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এই বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। যতীন্দ্রমোহন 
বাংলাছন্দে 13100] 56789 প্রকরণ প্রয়োগ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ 
করিলে মধুক্থ্ন দৃট়ভাবে বাংলাভাষায় 73127] ০759 অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ প্রবর্তন সমর্থন করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে 'তিলোত্তমাসম্ভব 
কাব্যের প্রথম সর্গটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়া সকলকে বিস্মিত 
করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি রামকুমার বিছ্যাত্ব নামক এক প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য উত্তমব্ূপে অধিগত 'করিয়াছিলেন। 
আর তা ছাড়! পাশ্চাত্য ক্লাসিক পাহিত্যে তাহার স্তায় অভিজ্ঞ 
সে যুগে আর কে-ই বা ছিল! স্থতরাং পুরাণের সুন্দ-উপনস্থন্দ-তিলোততমা- 
কাহিনী অবলম্বনে চারি সর্গে রোমান্টিক আখ্যান-কাব্য প্রণয়নে তিনি 
বিশেষ অনস্থবিধা বোধ করেন নাই। দেবদ্রোহী সুন্দ-উপস্থন্দ ভ্রাতৃদ্বয়কে 
বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা পার্ধিব ও অপার্থিব সৌন্দর্যের তিল তিল লইয়। 
তিলোত্তমা নায়ী অলোকসম্তবা রমণী মুত্তি নির্াণ করিলেন। অন্থর 
ভ্রাতৃদ্বয় সর্বাবস্থায় পরস্পর অন্ুর্ক্ত ছিল, এবং এই জন্যই দেবতারা তাহাদের 
ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। কিন্ত তাহাদের প্রতি অনক্ষ্য স্থান হইতে 
প্রাণঘাতী বাণ বর্ষিত হইল। এই অপূর্ব রমণীকে দেখিয়া ছুই ভাই-ই 
মোহমদে মাতাল হইয়া পরম্পরের উপর বিছিষ্ট হইল এবং একে অপরের 
দ্বারা নিহত হইল-_ন্বর্গ রক্ষা পাইল। মোটামুটি ইহাই “তিলোত্বমা'র ঘটনা। 
মধুন্থদনের যৌলিক প্রতিভার উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ইহাতে 
বিকশিত হইতে পারে নাই। কাহিনী পরিকল্পনায়ও তিনি প্রশংসশীয় 
মৌলিকতা ও বিচিন্্র গ্রন্থননৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই । শুধু দেবরাজের 


১০৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


চরিত্র কিয়দংশে মহিমান্বিত হইয়াছে এবং তিলোত্ঘার লাজভীরু পদচারণ। 
অপূর্ব রোমান্টিক লৌন্দর্ধ স্টি করিয়াছে । প্রথম রচনা বলিয়া ইহার ভাষাভঙ্গী, 
অলঙ্করণ ও ছন্দের মধ্যে পদে পদে অনভ্যান্ত সম্কোচ পরিলক্ষিত হইবে। 
সর্বোপরি মধুঙ্থদন ইহাতে স্বকীয় জীবনদর্শনগত কোন অভিনব আদর্শ 
ফুটাইতে পারেন নাই। ইহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে প্রথম কাবোর বাহন 
হিমাবে ব্যবহার কর! হইয়াছে__এটট্ুকুই ইহার মূল্য । ইহার পূর্বে মিত্রাক্ষর 
পয়ার বাংলা কাব্যে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতেছিল। প্রতি 
চরণে ৮+৬ অক্ষর এবং প্রতি চরণের অন্তে বিরতি--মোট আটাশ অক্ষরে 
দুই চরণে সম্পূর্ণ পয়ার ছন্দ অতি প্রাচীন কাল হইতে বাংলা কাব্যে 
ব্যবহৃত হইয়! আসিতেছিল। পদে পদে অক্ষরবিরতির (অর্থাৎ ৮ অক্ষরের 
পর অল্প বিরতি, চরণের শেষে ১৪ অক্ষরের পরে দীর্ঘতর বিরতি এবং পরবর্তী 
চরণেও এ ৮ অক্ষরের পর অল্প এবং ১৪ অক্ষরের পরে পূর্ণ বিরতি) বীধা 
ছক অন্থনরণ করিতে হয় বলিয়া ইহাতে ছন্দের প্রবহমানতা বজায় রাখা 
যায় না। স্থতরাং পয়ার ছন্দে পাচালী ধরনের বিবৃতিমূলক কবিতা রচনা 
সম্ভব হইলেও আধুনিক কাব্যে ইহার প্রয়োগ চলে না। মধুস্থদন-পরিকল্লিত 
অমিভ্রাক্ষর নামটির মধ্যে ত্রুটি আছে। বাহিরের দিক হইতে মনে 
হইবে, পয়ারের অস্ত্যমিল তুলিয়া দেওয়াই বুঝ ম্মিত্রাক্ষবের প্রধান লক্ষণ; 
তাহা কিন্তু ঠিক নহে। অর্থান্থসারে যতিপা'ত অমিত্রাক্ষরের একমাত্র লক্ষ্য; 


মিল থাকা বা না থাক। ইহার প্রধান লক্ষণ |” কাশীরামের-_ 


মহাভারতের কথ! জমুভ সমান। 
কাশীরাম দাদ ভাপ শুনে পুণাবান 1 
এবং মধুস্থদনের-_ 

ধবল নামেতে গিরি ঠিমাস্রির শিরে__ 
জভ্রভেদী দেবতাজ্সা। ভীষণ দশন; 
সতত ধবলাকৃতিঃ অচল, অটল ; 

যেন উধ্বপবাহ সদ! শুভ্রবেশধারী, 
নিমগ্র তপ:সাগরে ব্যোমকেশ শুলী 
 যোগীকুলধ্েয় যোগী । 


এই ছত্রগুলি একধরণের রচনা নহে, তাহা লেনের সাধারণ পাঠক ৪ বুঝতে 


* তাই কেহ কেহ এই ছলাকে' অমিতাক্ষর' ন1 ৰলিয়! 'অহিতাক্ষর' ছনা বলিতে চাহেন। সে 
যাহ] হউক, মধুলুদল প্রদত্ত 'অমিত্রাক্ষর' শব্দটি যেভাবে চলিল্পা গিয়াছে, তাহাতে ইহাকে আর বদল 
কর যাইবে ন1। 


বাংলা কাব্যে নবযুগ ১০৭ 


পারিয়াছিল। এই ছন্দের মৌলিকতা৷ মধুক্ছদনের সর্ববৃহৎ দান; উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালীর জীবন ও বাণীকে উচ্ৈঃশ্রবার গতিবেগ দান করিতে 
হইলে পয়ারের নিগড়মুক্ত এই ছন্দের প্রয়োজন ছিল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে 
বাদ দিলে মধুস্থদনের মৃত তীক্ষু ছান্দমসিক প্রতিভা বাঙলার অন্য কোন 
কবির কাব্যে এত বড একটা মৌলিকতা স্থষ্টি করিতে পারে নাই। 
রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবৈচিত্রা সার্থক হইয়াছিল মপুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
ফলেই । সে যাহ! হউক, “ছিলোত্বমাসম্তব কাব্যের ছন্দ ব্যতীত ঘটনা, 
চরিত্র ও রচনাকৌশল মধুস্থদ্রনের প্রতিভার উপযুক্ত কষ্টি নহে তাহা 
ক্বীকার করিতে হইবে। কবিও তাহা জানিতেন। তাঈ তিনি দ্বিতীয় 
সংস্করণে ইহার আমূল সংশোধন করিয়াছিলেন । রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ*২ পত্রিকায় ( ১৭৮১ শকাব্দের ৬৪ ৪ ৬৫ খণ্ডে), “তিলোত্তমা 
সম্ভবে'র ছই সর্গ প্রকাশিত হইলে ইহার প্রতি বাঙালী পাঠকের বিশ্মিত 
দৃষ্টি আৰুষ্ট হইয়াছিল। নূতন মৌলিক সৃষ্টির গৌরব অপেক্ষা নৃতন পথের 
সন্ধানীরূপেই আধুনিক বাংলা সাহিতো গতিলোত্তমাসম্থব কাবো/র গৌরব । 

ইহার অল্পদিন পরে মধুস্থদনের ঘুগান্থকারী মহাকাব্য “মেঘনাদবধ 
কাব্য' (১৮৬১) প্রকাশিত হইল । ইহা শুধু একখানি উত্রুষ্ট আলঙ্কারিক 
মহাকাব্য (17016 ০? 4) নভে, ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙীলী- 
মানসের জীবনবেদ বলা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর 
আকাশম্পর্শী আকাজ্া, বিরাট ছ্রীৰনের সমুদ্রসঙ্পীত পান করিবার দুরন্ত 
অভীগ্ন। এবং ঘনায়মান বাধাবিপত্তি ও বিনাশের মধ্যেও অপরাজের প্রাণ 
শক্তির দুর্জয় এশ্বর্ধ তদানীস্তন বাঙালাদেশের ভীবন ও সংস্কৃতিকেই যেন 
গ্রচ্ছন্মভাঁবে সমর্থন করিয়াছে । 

মধুস্থদন বাল্ীকি ও কৃত্তিবাস অত্যন্ত মনোযোগ দরিয়া পড়িযাছিলেন, 
যান্দরাজে বাসকালে সম্ভবতঃ তিনি হেমচন্দ্রের জৈনরামাযণ পাঠ করিয়। 
থাকিবেন। টনরামায়ণে রাবণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত 
হইয়াছে; মধুক্ুদন ইহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিনা কে ৰলিতে 


পি ৯৮৯ ০০০৭ পরপর পাশ 2৯৮ 


২. ১৭৮২ শকের এরববিধার্থ সংগ্রহে এতিলোত্তম! সম্ভব আলোচনাকালে মনীষী রাজেজঁলাল- 
কবিকে সম্মানিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, “আসমর] মুক্তক্ঠ স্বীকার করিতে পাদ্সি যে, বতণমান 
কাবা বশ্রভাষার প্রধান কাব্য মধো গণ্য হইবে, সন্দেহ নাউ । 


১০৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিণ্ত ইতিবৃত্ত 


পারে? 'ইলিয়াড'এর ঘটনার সঙ্গে পুরাপুরি মিল না থাকিলেও কোন কোন 
দিক দিয়া ইহার সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যাইবে। মধৃস্্দন রামায়ণকাহিনীর 
লঙ্কাকাণ্ডেব অন্তর্গত মেঘনাদের নিধন অবলম্বনে নয়সর্গে সম্পূর্ণ “মেঘনাদবধ 
কাবা” রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬১ সালের জান্গগারি মাসে এই কাব্যের 
প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) এবং এই বৎসরের জুন মাসের কাছাকাছি দ্বিতীয় খ্্ 
(৬-৯ সর্গ) প্রকাশিত হইল। ১৮৬২ সালে হেমচন্দ্রের সম্পাদনায় দুইখগ 
একত্রে দ্বিতীয় সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত 
এবং অল্লশিক্ষিত বাঙালী-সমাজে দাবানলের মতে! মাইকেল মধুস্থদন দত্তের 
নাম ছড়াইয্। পড়িল। 'মেঘনাদবধেন্র প্রথমখণ্ড পাঠেই সকলে তাহার 
বিপ্লবী প্রতিভার পরিচয় পাইলেন। কাব্যটি প্রকাশের দুই সপ্তাহ্থের মধ্যেই 
কালীপ্রসন্প সিংহ “বিছ্যোখ্সাহিনী সভা'র পক্ষ হইতে কবিকে সংবধিত 
করেন (১৮৬১, ১২ই ফেব্রুয়।রি)। ইহাই বাঙলাদেশে আধুনিক কালে 
প্রথম কবি-সংবর্ধনা। অচিরে মধুস্থদন মহাঁকবির৩ গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত 
করিলেন। ক্রমেই তাহার গ্রতিভ। লইয়া নিন্দা ও প্রশংসা আরম হইল। 
স্যুগে তাহার সম্বন্ধে ঘত আলোচনা, প্রবন্ধ ও নিন্দাবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, অন্ত কাহারও সম্থদ্ধে সেরূপ উৎসাহ লক্ষ্য কর! যায় নাই ।৪ 
রামমোহন যেমন সমাজ্রসংস্কারের ফলে সারা বাঙলা দেশেই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চার করিয়াছিলেন, তেমনি মধুস্থদনের আবির্ভীবে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী- 
মানসে অধিকতর উত্তেজনা ও উত্সাহ সঞ্চারিত ইল । 

নয় সর্গে সম্পূর্ণ “মেঘনাদবধ কাব্যে” বীরবাহুর নিধন সংবাদ হইতে 
মেঘনাদের হত্যা ও প্রমীলার চিতারোহণ--ইহাতে মোট তিন দিন 
ও ছুই রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে । এই শ্বল্পপরিসর কাহিনীতে অত্তান্ত 
দ্রুত গভিবেগের সাহায্যে ঘটনার জটিলতা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কাহিনীর 
সময়গত সংকীর্ণতা অনেকট! কাটিয়া গিয়াছে । নয়টি সর্গের মধ্যে চতুর্থ ও অষ্টম 
সর্গ একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। অবশ্ট লীরিক মাধুধ ও পূর্বাপর 


৩ মধুহ্দন «মেঘলার্দবধকে মহাকাধা না বলিয়! *&0101105” বা! ক্ষুপ্রতর মহাকাব্য 
বলিয়াছেন। 

৪ চীনাবাজারের দামান্তশিক্ষিত দোকানদারও 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়িয়! আনন্দ পাইত। 
( “ধুম্মতি' নগেন্রনাথ সোম ) 
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কাহিনীর সঙ্গতি রক্ষার জন্য চতুর্থ সর্গটির (সীতা ও সরমার কথোপকথন ) 
গভীর তাৎপর্য স্বীকার করিতে হইবে। 

মধুক্দন বাল্সীকি ও কৃত্তিবাসের কাহিনীকে গ্রহণ করিয়া নিজ প্রতিভ! 
ও প্রয়োজনান্থসারে এই মহাকাব্যের আখ্যান পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
চরিত্র ও ভাবাদর্শের দিক দিয়া তিনি পুরাপুরি ভারতীয় এতিহা স্বীকার 
করেন নাই। হোমার, ভাজিল, তাসো, দান্তে, মিপ্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
মহাকবিদের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়া তিনি এই শোকাবহ মহাকাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। ইহার কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনার বহস্থলে পাশ্চাত্য মহা- 
কবিদের ঘনিষ্ঠ অন্থুসরণ লক্ষ্য করা যাইবে । রাবণ ও মেঘনাদ এবং সীত। 
ও প্রমীল৷ চরিব্রাঙ্থনে তিনি অভূতপৃৰ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । রাবণ- 
বংশের প্রতি তাহার যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বাণীর বিজ্রোহী সন্তান মধুস্দন হিন্দুর পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভক্ত 
হইলেও পুরাণের “যতোধর্মস্ততোজয়₹” নীতি নিজ জীবনেও মানিয়া চলেন নাই, 
সাহিত্যে৪ও “ভরতবাক্য” উচ্চারণ করিয়া “1১060 থা৪৮০০-এর জয় 
ঘোষণার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রামচন্দ্র দেবতাদের সহায়তায় জয়ী 
হইয়াছে, লক্ষ্মণ চণ্ডীর বরে অন্যায়ভাবে মেঘনাদকে বধ করিয়াছেন,_ 
ইহার জন্যই রাবণের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
রামচন্দ্রকে ভীরু কাপুরুষ করিয়া না আঁকিলেও তাহার প্রতি মধুস্থদনের 
আবেগ ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয় নাই। ন্থায়শীতির অন্সরণে পাঁজিপুথি 
মিলাইয়া দ্ৈবাদেশ শিরোধাধ করিয়া মধ্যযুগীয় সংস্কারের যে আদর্শ আমাদের 
দেশে এতদিন ধরিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, মধুস্দদন সর্বপ্রথম 
তাহাতে সাহিত্যের পক্ষ হইতে প্রকাণ্ড ফাটল হ্ৃষ্টি করিগেন। বিরাট 
চরিত্র, অন্মনীয় পৌরুষ, দ্রাম্তিক বাঁধ এবং নিয়তির উপর জয়ী হইবার 
ব্যর্থ সাধনা রাবণ চরিত্রকে উনবিংশ শতাব্দীর বাডালী-মানসের প্রতিনিধিতে 
পরিণত করিয়াছে । তাই “মেঘনাদবথে?র নায়কত্ব বাহৃত: মেঘনাদকে 
প্রদত্ত হইলেও রাঁবণের মর্ষন্তৰদ পরাজয়ই ইহার মুখ্য কথা। প্রাচীন 
মহাকাব্যের নায়ক চরিত্রের জয়েই মহাকাব্য সমাণ্ড হইত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, মানসিক পরিবেশ ও সামাজিক 
আদর্শ মহাকাব্যের পূর্বতন বস্তুগত রূপকে (০1906515 ) খর্ব করিয়া 


১১০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


কবিদের ব্যক্কি-হৃদয়-মস্থনজাত বেদধনারদে কাহিনী ও চরিত্রকে অভিষিক্ত 
করিয়াছে। মধুস্থদন বাররসের কাব্য লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া- 
ছিলেন । কিন্তু মেঘনাদের আছ্যন্ত করুণরসের প্রাধান্ত ৷ প্রথম সর্গে বীরবাহুর 
নিধন-সংবাদে রাবণের বিলাপ হইতে আর্ত করিয়া নবম সর্গের অস্তিমে 
নিহত পুত্রের চিতাপার্থে দণ্ডায়মান বিরাট ব্যক্তিত্বের অসহ আর্ভন্দ_ 
রাবণ চরিত্রকে বজ্াহত বনস্পতির মত নিরাভরণ ধৈরাগ্য দান করিয়াছে। 
পূর্বতন মহাকাব্যের নায়ক যদি এইরূপ বিলাপ করিত, তাহা! হইলে সেই 
কাব্য 4307010 419, হিসাবে ব্যর্থ হইত। কিন্তু আধুনিক জীবনের 
পরিপ্রেক্ষিতে পরাভূত মানবের উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বান কাব্যসমাপ্রিকে মর্মস্তদ 
বেদনামাধুরাঁতে ভরিরা দিয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়া “মেঘনাদবধ কাব)কে 
স্থলভ করুণরসের (1)800৭5) কাব্য বলা যাক না। গ্রীক সাহিত্যের 
ভাবরসিক মধুস্থদন রাখণ চরিত্রে গ্রীক ট6770818 বা অদুষ্টতাড়নার নির্মম 
ট্রযাজেডিকেই আন্ত করিয়াছেন। পুত্রের চিতাপার্থে পুত্রবধূ রক্ষ-কুললক্মী 
প্রমীলাকে দেখিয়া রাবণ যখন আর্তনাদে ভাডিয়া পড়েন-__ 

“হা পুত! হ] বীরঞ্রেষ্ট 1! চিরজয়ী রণে! 

হ| মাত: রাক্ষললঙ্গ্দি! কি পাপে লিখিল! 

এ গীড়া দারুণ (বিধি রাবণের ভালে ?" 
তখন এই বিলাপ, বেদনা, আশা-আকাজ্ার ভম্মাবশেষ অপুধ মানবরসে 
মিশ্রিত হইয়া এই মুহাকাব্যকে একাধারে মহাকাব্য, ট্র্যাজেড ও গীতিরসের 
সমম্থঘী রূপ দান করে। “মেঘনাদবধে”র বহু সমালোচন।৫ হইয়াছে । কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে এই কাব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ হইলেও 
পরিণত বয়সে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা £ 


৫ এই কাবা প্রকাশিত হইলে কেহ কেহ উহার বিরূপ সমালোচন| করিয়াছিলেন তম্মধ্যে 
জগন্বদ্ধু ভদ্র ১২৭৫ সালের বাংল] 'অমৃতবাজার পঞ্জিক1র আঙ্ি সংখ্যার 'মেখনাদবধ কাবা'কে বাজ 
করিয়া 'ছুচ্ছুন্দয়ীবধ কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশ করেন। মধুনু্দনের ভাষাভঙ্গিম! নিপুণভাবে 
আয়ত্ত করিদ্লা কবিকে বিদ্রপ করিবার অন্তই এই ব্যঙ্গকাব্যের কিরদংশ রচিত হয়। একটু 
দৃষ্টান্ত :-- 

ভ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয় 
প্রদান হুপুচ্ছ মোরে, দাও-_চিত্রিবারে 


বাংল কাব্যে নবধুগ ১১১ 

“কবি গল্লারের বেড়ি ভাঞ্িয়াছেন এবং রাম-রাবপের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমদের মনে 

যে একট! বাধাবাধি ভাব চলিয়া আসিঙ্লাছে স্পর্ঘাপূর্বক তাহারও শাদন ভাঙিগাছেন। এই কাব্যে 

রাম-লক্ষ্রপের চেয়ে রাবগ-ইক্জরজিৎ বড়ে। হইয়! উঠিয়াছে। ধ্মভীরুতা সর্বদাই কোন্ট1 কতটুকু ভালো 

ও কতটুকু মন্দ তাহ! কেবলই অতি শুশ্মুভাবে ওজন করির়! চলে | তাহার তাগ দৈল্খ আত্মশিগ্রহ 

আধুনিক কবির হৃদয়কে আক্ণ করিতে পারে নাই। তিনি শ্বতঃক্ষং্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার 

মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়াছেন ।.০....... যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়! চলে, তাহাকে 

যেন মনে মনে অবজ্ঞ| করিয়া ষে শক্তি ম্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চান্প না, বিদায়কাঁলে কাবালক্ী 
নিজের অশ্রপিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়1 দিল ।” 


অদ্ভূত প্রতিভাধর মধুন্থদন প্রায় একই সময়ে 'ম্ঘনাদব্ধ” এবং 'ব্রজাঙ্গনা 
কাব্য রচন। করেন। মেঘনাদের দ্বিহীঘ্স খণ্ড বাহির হইবার সামান্য পরে 
১৮৬১ সালের জুলাই মাসে তাহার 'ব্রঙ্গার্গনা কাব্য প্রকাশিত হইলে লোকে 
বুঝিতে পারিল, মধুন্থদন আমিত্রাক্ষরের তৃষ্ধবনি ও সনাতন প্রচলিত ছন্দের 
ন্িগ্ধ মাধুরী_-উভয় ধরনের রচনাতেই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম । 
ব্রাঙ্ষদমাজতুক্ত অনেকেই, বিশেষতঃ মধুস্থদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাজনারায়ণ বসু 
প্রথম জীবনে রাধাকৃষ্জের প্রেমলীলাকে অশ্চি বলিয়া শ্রদ্ধা! করিতেন না। কিন্ত 
মধুস্থদন খ্রীষ্টান হইলেও রাধাকৃষ্ণের কাহনার প্রতি কবিজনোচিত কৌতূহল 
ও উদ্বার্তা দেখাইয়াছেন। মহাকাব্যের নানাস্থানে তিনি কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার 
উল্লেখ করিয়াছেন । তখনই বোধ হয় রাধাকে কেন্দ্র করিয়া তান 
একখানি €ওড” জাতীয় (09৫6) গীতিকাব্য রচনার অভিলাষ করিয়াছিলেন । 
কারণ এই সময়ে তিনি মনোযোগ দিয়া “গীঁতগোবিন্বম্ঠ ও বিদ্যাপতির পদাবলী 


কিন্বিধ কৌশলবলে শকুপ্ত-দুর্জর়-_ 
পললাশী ব্্রনখ-_ আঁগুগতি জ্াসি 
পদ্মগন্ধ! ছুচ্ুন্দরী নতীরে হানিল ? 
কিরূপে কাপিলা ধনী নথর প্রহারে, 
যাদঃপতি রোধ: বধ। চলোমি আঘাতে । 


স্বামী বিবেকানন্দ 'ছুচ্ছদারী বখ' কাব্যের রচরিতাকে গ্রশংসা করিতে পারেন নাই । এই 
প্রসঙ্্ে শ্বামীজী ভঠাহার এক [শব্যকে বলিয়াছিলেন, “এই মেঘনাদবধ কাবা--ঘা তোদের বাঙ্গাল] 
ভাষার মুকুটমণি__তাঁকে অপদস্থ করতে কিন| ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হল! তাত পারিস লেখ. 

না, তাতে কি দেই মেধনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের সায় অটলভাবে দীড়িয়ে আছে।” 
('হ্বাসিশিত্ত-সংবদ' ) 


১১২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


পাঠ করিতেছিলেন। শুনা যায় তাহার সতীর্থ ও প্রিয় সুহৃৎ ভূদেব 
সুখোপাধ্যায় তাহাকে বৈষ্ণব কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, 
“ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি করতে পার?» যদিও রাধাকে 
অবলম্বন করিয়! কাব্য রচনা রাঞ্জনারায়ণের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই, 
তবু মধুস্থদন 'বরজজাঙ্গন! কাব্য রচনা করিলেন। ইহার স্থচন৷ “ম্ঘেনািৰধে"র 
পূর্বেই হইয়াছিল। ব্রদ্ৰাঞ্জনা কাবা” বৈষ্ণব পদাবলীর ই 
রাধার বিরহ অবলম্বনে রচিত ইংরাজী 09০9 শ্রেণীর গীতিকবিতার 
সঙ্কলন। প্রথমে তিনি প্রথম সর্গ নাম দিয়া এই কবিতাগুলিকে একজে 
প্রকাশ করেন। ইহাতে রাপা-বিরহের বিচিত্র দশা বণিত হইয়াছে। 
কবি বোধ হয় রাধধারুষ্জের প্রেমলীলা অবলম্বনে আরও কয়েক সর্গ (“মিলন ) 
রচনার অভিলাষ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সর্গ আরম্তও করিয়াছিলেন, 
কিন্ত সমাঞ্ধ করিবার অবকাশ পান নাই। কবি ষে বৈষ্ণব সাহিত্যের একজন 
স্থরসিক পাঠক ছিলেন, তাহা 'ব্রজাঙ্গনার প্রথমেই পদাস্কদ্ূত' হইতে 
“গোপীর্ড5ঁবিরহবিধুরা উন্মত্েব+-_-এই শ্বোকের উল্লেখ হইতেই বুঝা! যাইবে। 
কৃষ্ণ-সাহচর্যবঞ্চিতা রাধার বিরহব্যাকুল দিব্যোন্মত অবস্থা বৈষ্ণব সাহিতোর 
সার্থক স্থ্টি। মধুস্থদন সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া এই সুমধুর কাব্য 
রচনা করেন। বৈষ্ণব কবিদের ভণিতার মত কবি কিছু কিছু ভণিতাও 
ব্যবহার করিয়াছেন__ 


কি কহিলি কহ, সই, শুনি লে! আবার-- 
মধুর বচন। 
সহস1 হইনু কাল, জুড়! এ প্রাণের জাল! 
আর কি এ পোড় প্রাণ পাবে সে রতন। 
মধু_যার মধুধ্বনি- কহে কেন কীদ ধনি, 
ভুলিতে কি পারে তোম! শ্রীমধূন্দন ? 


এই ভণিভাটি বৈষ্ণব পদকর্তাদের ম্মরণ করাইয়। দেয়। কিন্তু এত 
করিয়াও মধুস্থদন বৈষ্ণব পদাবলী স্থষ্টি করিতে পারেন নাই। মধুন্থদনের 
কবিমন বৈষ্ণব পদ্রাবলীর মানবরসের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
তাই 'ব্রজা্দনা'র রাধা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবমৃতি ন| হইয়া মানবীতে 


সস এ সর 


বাংলা কাব্যে নবযুগ ১১৩ 


পরিণত হইয়াছে । বৈষ্ণব রসতত্ব, গোৌড়ীঘ্ ভক্তিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে 
মধুহদনের কিবূপ অথবকার ছিল জান! যাইতেছে না? কিন্তু অধ্যাত্মলোকবাসিনী 
শ্রীরাধাকে তিনি মানবজীবনের তৃষাতপ্ধ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 
তাহা শ্বীকার করিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও জীবনে 
মানবরসই প্রাধান্য অর্জন করিতেছিল। মধুস্থপন সেই মানবরসকেই স্বীকৃতি 
দিয়া রাধার বেদনামধুর বিরহবিলাপ রচনা করিয়াছেন। সেযুগে তাহার 
“মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও বিষয়নস্্র অভিনবত্ব অনেক পাঠক 
হিতে পারিতেন না; তাহারা কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যকে বিশেষ প্রশংসা 
করিতেন । মধুষ্দনও এই গীতিকবিতাগ্ুলিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 
রাধার উক্তিতে কবির বাক্তিমানপটি প্রতিফলিত হইয়াছে; তাই বোধ হয় 
ইহার মধ্যে কবি মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 
“ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে বৈষ্ণব পদ্দাবলীর ভাষ! অতি নিপুণ ভাবে 
অন্থুকরণ করিয়াছিলেন । মধুস্থদনের এই কাব্যের ভাঁয৷ বৈষ্ণব পদাবলীর 
অন্করণ নহে । বরং তিনি এবিষয়ে ভারতচন্ত্র ও নিধুবাবুর টগ্পার ঢউ, অধিকতর 
অনুকরণ করিয়াছিলেন ৷ শুধু বিষয়বস্তর বৈচিত্রা নভে, ব্রজ্গাঙ্গনা"র নিগ্ধমধুর 
মিত্রাক্ষরযুক্ত স্তবকবদ্ধন পরবর্তী কালের গীতিকবিভাঁকেউ স্মরণ করাইয়া দেয়। 
শুনা যায়, নবদীপের কোন এক বৈষ্কবভক্ত মণুস্দনের 'ব্রজাঙ্গনা পড়িয়া 
“পরম ভক্ত বৈষ্ণব-শেখর পুণ্যবান মধুকে” দেখিবেন বলিয়া কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন। কিন্তু মধুস্ছদনের বিদেশী বেশভৃষা দেখিয়া তিশি 'বিুঢ 
মুগ্ধতার বশে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, “বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট 1”* এতুল অনেকেই 
করিয়াছেন । তাহারা ব্রজান্গনার উপরের দ্বিকট| দেখিয়াছেন, ভিতরে প্রবেশ 
করিলে তাহারা দেখিতেন, বৈষ্ণবপদীবলীর মহাভাবন্বরূপিণী শ্রীরাধা এবং 
মধুস্দন পরিকলিত “১০০ [4905 01 ৬721 কখনই এক জাতীয়! নহেন। 
মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্গনা ও বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী যে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, এই 
ধারণ! স্পষ্ট হইলে 'ব্রজাঙ্গনা'র রদমাধুরী আরও উপভোগা হইবে । 

“বীরাঙ্গনা! কাব্য ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৬১ সালের মধো 
রচিত হইয়াছিল। বিধয়বস্থর বৈচিআা, রচনারীতির অভিনবত্ব এব" 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ বিকাশের জন্য এই কাব্য মধুস্থদনের কবিখ্যাতিকে 





৬ নগেজ্্রনাধ মোম -মধুস্থাতি 


১১৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


বিশেষভাবে বর্ধিত করিয়াছে। প্রসিদ্ধ রোমান কবি পাবলিয়াস 
গভিডিয়াস নভ্তাসো (খ্রীঃ পৃঃ ৪৩- তরী: ১৭ অব) 477670526$ 
(70701910]01561097) নামক কাব্যে পত্রের সাহাযধোে গ্রাক 
পুরাণ ও মহাঁকাব্যের নারীচরিত্রের মনভ্তত্ব ও পাতিব্রত্য, প্রেম ও 
কামনার রক্তরাগকে বিবৃত করিয়াছিলেন । মধুন্থদন এই পত্রধিখনের 
নাটকীয় রীতিটি অবলম্বন করিয়া এগারখানি পত্রের সাহায্যে গ্রাচীন 
রামায়ণ, মহাভারত এবং নানা পুরাণের নারীচরিক্রগ্ুলিকে নৃতনরূপে উপস্থিত 
করিয়াছেন। ওভিডিয়াস একুশখানি পন্দে নারীর আকাজ্া ও নিষিদ্ধ 
বাপনার গাঢ় চিন অঙ্কন করিয়াছিলেন। মধুস্থদনের বোধ হয় একুশথানি 
পত্র লিখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তখন তাহার পারিবারিক জীবনে অশাস্তি 
প্রবেশ করিয়াছে । তাই মাত্র এগারখানি পত্র রচনা করিয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশ 
করেন। তিনি ছিতীয় খণ্ডের জন্য আরও পাচখাঁনি পত্র রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু সেগুলিতে পরিপক্কত্তার অভাব আছে। “বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রধান 
পত্রগুলির মধ্যে সোমের প্রতি তারা, অজ্ঞুনের প্রতি উবশী, দশরথের প্রতি 
কেকয়ী, লক্ষণের প্রতি শূর্পণথা। এবং নীলধবজের প্রতি জনা বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগা । অন্য পত্রগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় নারীধর্ষের আদরশ ই ক্বীকূত 
হইয়াছে । যথা-ছুম্মস্তের প্রতি শকুস্তল|, ছুরধোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের 
প্রতি দুঃশলা, ছ্বারকানাথের প্রতি কুষঝ্সিণি। ইহাতে তিনি নারী-চরিত্রের 
যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে মৌলেক টির বিশেষ প্রেরণা 
নাই। কিন্তু পৃর্বোল্পিখিত পত্রগুলির নায়িকারা-কেহ নিষিদ্ধ প্রেমে উন্মাদিনী, 
কেহ কামের বশে প্রিয়সঙ্গ প্রাধিনী, কেহ-ব। স্বামীর অপরাধ বা অবিচারের জন্ত 
পরুষবাক্য প্রয়োগে অকু। এই চরিক্রগুলি ঠিক প্রাচীন পৌরাণিক সংস্কার 
হইতে জন্মলাভ করে নাই। ইহারা একেবারে আধুনিক জীবনের 
মর্মস্থলে নামিয়। আলিয়াছে। নারীর ব্যক্তিম্বাভগ্র্য ও চরিভ্রগত পৃথক 
সত্তা, জীবন সম্বন্ধে স্থকঠোর বাস্তবদৃষ্টি কখনও ব। মীতিছুর্নীতির উপদেশ- 
তত্ব ছাড়িয়৷ শ্বহস্ত-জালিত বহ্ছিশিখায় আত্মদানের উতস্থুক্য এই চরিজ্ঞগুলিকে 
বিশিষ্ট হ্টির মধাদা দিয়াছে। এই সমস্ত চরিঞ্জের বাহিরের আধার 
কিয়দংশে পৌরাণিক জীবনের অনুকুল, কিন্তু মধুস্থদন পৌরাণিক আধাকে 
আধুনিক জীবনের ফেনোচ্ছুসিত বিষামৃত পরিবেশন করিয়াছেন । উনবিংশ 
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শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধারে ধীরে বাঙলা দেশের নাগরিক সমাজে নারী 
স্বাতন্ত্রের প্রথম উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। মধুস্দনের এই কাব্যেও নারীর 
পারিবারিক চরিত্র অপেক্ষা তাহার ব্যক্তিগত ভীবনের আশা-আকাজ্ঞা 
অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । 

'বীরাঙ্গনা'র বিষয়বন্ত্ব যেমন অভিনব, তেমনি ইহার ছন্দও স্ুপরিপন্ধ | 
ইহাতে মাইকেলী উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ বহুলাংশে হাস পাইয়াছে। মধুস্দনের 
“মেঘনাদবধে'ও অমিভ্রাক্ষর ছন্দের জড়তা ঘুচে নাই; কিন্তু আলোচ্য কাব্যের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ অতি স্থলল্তি; পদবন্ধন ও যতিপাতে ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে । 
সর্বোপরি পত্রপগ্তলির উ্তিতে একটা বেগবান স্বাদুতার সহজ স্পর্শ পাওয়া ষায়। 
এই কাব্যেই মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ পূর্ণ পরিণতি লাশ করিয়াছে। 

কেহ কেহ “বীরাঙ্গনা” নামটি লইয়া গোলে পড়িয়াছেন। এই কাব্যের 
অঙ্গনারা বাঁধব্তী নহে__ অন্তত; বীর্ষেই তাহাদের শ্বরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। 
এখানে 'বারা্গনাঃ শ্খটি নায়িকা বা 1)670176 অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
বীরপুরুষের প্রণয়ভাগিনী_ এইরূপ অর্থও করা যায়। কিন্তু এই কাব্যে 
উল্লিখিত সকল পুরুষচরিত্রই বীরচরিত্র নহে। সোম রোমার্টিক কবিতার 
নায়ক__বীরপুরুষ নহেন, নীলধ্বজের বীরত্বের অভাব হইয়াছিল বলিয়াই 
জনা তাহাকে এত কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন। স্তরাং 11970/263 
নামটি যে অর্থে (অর্থাৎ নায়িকা ) প্রযুক্ত হইয়াছে» 'বীরাঙ্গনা, নামটিতে 
অনুরূপ অর্থই গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ।? 

১৮৬৫ সালে মধুস্থদনের শেষ কাব্য “চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পাশ্চাত্য 
সনেটের আনর্শে রচিত হয়। তখন তিনি ফরাসী দেশের ভাসাই শহরে 
নানা ছুঃখকষ্টের মধ্যে বাল করিতেছিলেন। প্রায় একশত সনেট রচন৷ 
করিয়া পাঞুলিপিটি তিনি কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অবেের 


শত শীল পশলা পপ শান আশ ৮ স্পা শা 
-_ শা 


৭ মধুনুদূন বোধ হয় 'বীরনারা' বা *বীরজায়।' অর্থে 'বীরান1' নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কারণ তিনি 'চতুর্দশপদী কবতাবলী'র “উপক্রম' কবিতায় নিজ কাব্যপরিচয় দিতে গিয়া! “বীরাঙগন!| 
কাব্য" প্রনঙ্গে বলিয়াছেন,-_ 

“বিরহ জেখন পরে লিখিল জেখনী 
বার বীরজায়1 পক্ষে বীরপতি গ্রামে” ॥ 

জবশ্বা কোন কোন নারীচরিজজে পুরুষচরিত্রের স্তায় কঠোরতা প্রকাশিত হইয়াছে । 
জন! ও কফেকযী। জনা স্বামীর ভীরুতাকে ভতনন1 করিয়াছেন, ফেকরী দশরথকে রীতিমত 
বিদ্তপ করিয়াছেন। 


১১৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


১লা আগষ্ট তারিখে চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। বাঙল! দেশে 
বাস করিবার সময় তিনি বাংলাভাষায় সনেট দিখিবার চেষ্টা করেন"! 
যখন তিনি “মেঘনাদবধকাঁব্যত। লয়! বাস্ত ভিলেন, তখনই সনেট রচনার 
ইচ্ছ| তাহাকে ব্যাকুল করিপ্লা তুলিল। তিনি “কবি-মাতৃভাষ।” নামে 
একটি সনেট লিখিয়া বন্ধু রাঙ্জনারায়ণকে উপহ্থার দিরা লিখিলেন, 
1010 1)11170109 01001171010 11 00110152600. 1) 75010 01 291)1095 &] 
৪071)06 11] 61070 আা০০]0 158] 0009 [01181 ইতালীতে পেক্রার্ক। 
(১৩*৪-৭৪) নামক কবি সনেটকে সম্পূর্ত। দান করিয়া বৈচিত্র 
সম্পাদন করেন। তাহার পরে সথগ্র মুরোপে সনেট অন্ুশীলিত হইয়াছে | 
চতুর্দশ পংক্তিতে রচিত ও বিশিষ্ট মিলবিস্তাসে সজ্জিত গীতিপমমী কবিতাকে 
সনেট বলে। চৌদ্দপংক্তির প্রথম আটপংক্তিকে অক্টে5 (*অষ্টক ) এবং 
শেষ ছয় পংক্তিকে সেস্টট্‌ (ষটুক ) বলাপ্হ॥। প্রথম আট পংক্তিতে বক্তব্যের 
উপস্থাপনা ও শেষ ছম্ু পংক্তিতে বক্তব্যের উপপংহার থাকে । উপরন্তঃইহার 
মিলবিন্তাসের | 17085100 ) নানাবূপ জটিল রীতি আছে । 

পেত্রার্ক। যে বিশুদ্ধ রীভিটি সনেটে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা পেক্রার্কা 
সনেট নামে পারিচিত। ইহার অষ্টক-ষটকের বন্ধন এবং মিলাবন্যালের 
বাধাবাধি ব্বীতি প্রত্যেক কবিকে নিপুণতার সঙ্জে অন্নরণ করিতে হয়। 
শেকস্পীঘরীয় নেটের রীতিনীতি একটু শিথিল। যুরোপে পেত্রার্কা সনেট 
ও শেকস্পীমরীয় সনেট--এই ছুই প্রকার সনেট জনপ্রিয় হইয়াছে। মধুস্দন 
বিশুদ্ধ পেত্রার্কারীতিতে অল্প কিছু সনেট লিখিলে৪ শেকস্পীস্সরীয় স্বাধীন 
রীতি তাহার অধিকতর মনোরগ্ন করিগ্াছিল। মধূন্ছদনের পর বাঙল। দেশে 
দেবেন্দ্রনাথ সেনঃ এবং আধুনিক কালে কবি মোহিতল৷ল মজুমদার ও 
কবি অজিত দত্ত অনেক উতরুষ্ট সনেট রচন| করিদ্াছেন । সনেটের ঘনপিনদ্ধ 
গঠন, মিলবিস্তাপের নিয়মশৃঙ্খলা, ভাবসংহৃতি প্রভৃতি বিচার করিলে মধুস্থদনকে 
শুধু বাংল! লনেটের প্রবর্তক রূপে গণ্য না করিরা সর্বশ্রেষ্ঠ সনেট লেখক 
বলিম্া। গ্রহণ কর! কর্তব্য । রবীন্দ্রনাথ প্রতিভায় মধুস্থদন অপেক্ষা অনেক 
শ্রে্ট; কিন্তু তাার সনেটে সনেটের নিয়ম্রীতি অতি অল্পই রক্ষিত হইয়াছে । 

মধুন্দন যখন নানা বিড়ম্বনার মধ্যে বিদেশে বাদ করিতেছিলেন, 
তখন ম্বদেশের জন্ত হার মন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কবির গ্রামাস্বতি। 
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উৎসবাহষ্ঠান। কবির বন্ধু, তৎকালীন সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি-_এই সমস্তই 
তাহার 'চতুর্দশপদীতে স্থান পাইছে | মধুল্বদনের গীঘিরসচ্ত্র ঘন এই কাব্যের 
অনেকগুলি সনেটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বিশেষত: যে সমন্ত কব্তায় কবির 
স্বা্দেশিক মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার িপ্ধমাধুরী ও কবির 
আত্তরিক নিষ্ঠার; প্রশংসা করিতে হইবে। সবশেষ কবিতা “মাঞ্ডের শেষ 
কয় পংক্তিতে কবির মনোগত বাসনাটি চমৎকার ফুটিয়াছে। কবি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, তাহার কাব্যজীবন শেষ হইয়।! আসিতেছে; তাই নিজ 
ব্যক্তিগত টৈরাশ্য এবং বাঙলা দেশকে গৌরবে সমাসীন দেখিবার ইচ্ছা 
কবিতাটকে একটা উৎকৃষ্ট” সনেটে পরিণত করিয়াছে । বঙ্গভারতীকে সম্বোধন 
করিয়া কবি শেমকথ! নিবেদন করিতেছেন £ 

নারিনু মা, টিনিতে তোমারে 

শৈশবে, অবোধ জামি! ডাকিল| যৌবনে; 

( যাদও অধম পুর, ম| কি ভুলে তারে?) 

এবে- ইস্তপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে। 

এহ বর হে ব্রদে, মাগি শেষ বারে। 

জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ, ভারত রতনে। 

মধুন্দনকে আমরা মহাকবি বলিয়া জানি, কিন্তু তাহার অস্তশ্তলে 

গীতিকবির ভাবধারা কখনও প্রকাশ্তে, কখনও-বা গ্রচ্ছয়ভাবে বহমান 
ছিল।” এই তুর্দশশপদী কবিতাবলী' তাহার প্রমাণ। এতদ্যতীত তিনি 
দুইটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা লিখিয়াছিলেন--আত্মবিলাপ, (:৮৬২ সালে 
প্রকাশিত) এবং 'বঙ্গভৃমির গ্রত্তি ( ১৮৬২ )। 'আত্মবিলাপে” কবির ব্যর্থ 
জীবনের প্রতি হতাশ! ধ্বনিত হইয়াছে : 


আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিমনু হায়, 
তাই ভাবি মনে। 
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায় 


ফিরাব কেমনে ? 
কিংবা যুরোগ যাক্রার প্রাক্কালে তিনি 'শ্তামা জন্মদা” বঙ্গজননীকে সগ্বোধন 
করিয়া ব্যাকুল মিনতি জানাইয়াছিলেন £ 


ডক্টর আগ্ডতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত 'গীতিকবি জীমধুলুদন' প্রষ্টবা। 


১১৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষি্ধ ইতিবৃত্ত 


রেখে! মা, দাসেয়ে মনে* এ মিনতি করি পদে । 
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ 
মধুতীন করে| ন1 গে| তব মনঃ-কোকনঙে | 


ইহাতেই আধুনিক বাংল! গীতিকবিতার প্রথম স্থচনা হইয়াছে | ৰ 

মধুস্থদন শারীরিক ও মানপিক বিপধয়ের নধোণ গ্রন্থ রচন! রঃ 
বিরত শ্রন নীই। ১৮৭১ সালে তীহার গছা গখ্যান “ভেক্টর বধ” প্রকাশিত 
হইলে তীহার "মার একপ্রকার বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। 
উলিন্নাড মহাকাব্যের হেক্টরের বীরত্ব এ মৃত্যুকাতিনী অবলম্বনে মধুস্থদন 
একটু অদ্ভুত্র গদ্যে এইট কাহিনী ব্রচনা করেন। এই রচনা নিতীম্যই পরীক্ষা- 
মূলক রচনা, তছুপরি তখন তীহার চারিদিকে অশাস্থি ও ন্রোশ্টের মেঘ 
ঘনাইয়। আসিতেছিল। "ভাই এই গ্রন্থের রচনার মধো একটা অবাবস্থিত 
চিত্তের পরিচয় পাওয়! ফাম। “ঠেকর বর্দে বাবহৃন তীহার পরিকল্পিত 
নামধাতু বহুল গুকগন্ভার ক্রম গছ্াবীতি বাংল| সাহিতো গৃহীত হয় নাই । 

মধুহ্ছদন মাত্র সাত বংসর (১৮৫৯--১৮৬৬) বাংলা সাহিত্য অনুশীলন 
করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে বাংলাভাষায় তাহার কিছুমাত্র অরধিকাঁর ছিল না। 
অনেকে তাহার কৈশোর-যৌবনকালের ইংবাজী কবিতার উচ্চ প্রশংসা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেরূপ রচন! বাঙালীর পক্ষে শ্লাঘনীয় হইলেও কবিতা 
হিসাবে উৎরষ্ট নহে। মধুস্থদনের বিচিত্ধ বিপ্রবী প্রতিভ। এই সাত বৎ্সরেই 
আশ্চর্ভাবে বিকাঁশ লা করিয়াছে | মাইকেলকে ন্বন্নতম অবকাশে নিঙ্গের 
কাব্যশক্তি বিকশিত করিতে হইয়াছিল । অতিশঘ্ধ ভ্রুততা, পারিবারিক 
দুশ্চিন্তা এবং নানা বিপর্যয়ে তাহার প্রতিভ| সম্যক্ত বিকাশ লাভ করিতে 
পারে নাই। তিনি মানপিক শাস্তি পাইলে এবং আরও একটু নিশ্চিন্ত হইলে 
হয়তো ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঙাকবিূপে চিরদিন পুঙ্জিত হইতেন। 
অথবা এই ছুঃখ-লা্ছনা অশান্তির মধ্য দিয়াই ভয়তে| তাহার কাবাশক্কি 
অধিকতর বিকাশ লাশ কবিয়াছে। মধুন্থদন মৃত্তার পূর্বে সমাধিস্তপ্তের জন্য 
স্মারকলিপি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীঘধুন্ছদনের শাস্ত বিষপ্ 
বিদায়মুহ্্টি বেদনারসে সিক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধুল্থদনের 
স্মৃতিফলক এখনও পথের পথিককে ডাকিয়া বলিতেছে £ 


দাড়াও পথিকবর, জন্ম বদি ভব 
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধি স্থলে 


বাংলা কাব্যে নবধুগ ১১৪৯ 
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি 
বিরাম ) মহীর পদে সহানিভ্্রাবৃত 
দৃত্তকুলোস্তব কবি শ্রীমধুনুদন | 
যশে।রে দাগরপীড়ী কবতক্ষ তীয়ে 
জন্মভূমি, জলুদাত1 দত্ব মহামতি 
রাজনারায়ণ নাষে, জননী জাহৃনী ! 


'হেমচজ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৩৮১৯*০৩)॥ 


মাইকেল মধুস্থদনের পদাস্ক অন্সরণ করিয়া হেমচন্দ্র মৃহাকবিরূপে উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালী সমাজে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মধুক্দনের 
“মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনার ভার পড়ে সে যুগের হিন্দু- 
কলেজের কৃতী ছাত্র হেমচন্দ্রের উপর। উক্ত কাঁবোর ভূমিক1 লিখিতে গিয়া 
হেমচন্্র মধুস্থদনের কাব্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রোধ করেন) সম্ভবতঃ 
তখনই তাহার মনে মহাকাব্য রচনার বাসনা উদ্দিত হইয়াছিল। 
অবশ্য ইহার কয়েক বৎসর পূর্বেই তাহার কম্মেকখানি কাবাগ্রন্থ 
মু্রিত হইয়াছিল এবং তখনই তিনি উদীয়মান কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন । ঁস্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১) তীহার প্রথম মুদ্রিত কাব্য | 
এই কাব্যের পশ্চাদপটে একটা সত্যঘটনা নিহিত আছে। সে যুগের প্রসিদ্ধ 


পণ্ডিত কৃষ্চকমল ভট্যাচার্ধের জ্বো্টভ্রাতা রামকমল ভট্রাচার্খ এবং হেমচন্দ্রের 
বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা কবির মনে গভীর 
রেখাপাত করে, যাহার ফলে এই কাব্যের উৎপত্তি। কাব্টি অত্যন্ত 
অপরিপরু-_কোন দিক দিয়াই উাল্পথযোগ্য নহে। ইহা অনেকদিন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রস্থ ছিল; তাই কাব্যটির শিল্পগ্ুণ না থাকিলেও বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কৃপায় আমাদের কবি শিশ্ষিত পাঠকসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন । 
হেমচন্দ্র কয়েকখানি আখ্যানকাব্য এবং ছুইথানি রূপককাব্য প্রণয়ন 
করেন । তন্মধ্যে 'বীরবাহু কাবা (১৮৬৭) কাল্পনিক ইতিহাসের পট- 
ভূমিকায় রচিত দেশপ্রেমমূলক কাব্য। একমাত্র স্বাদ্দেশিক আবেগ 
ব্যতীত এ কাব্যের প্রায় কোন অংশই স্থখপাঠ্য নহে । ছায়াময়ী' (১৮৮৯) 
দাস্তের *দ্িভিনা কোমেদিয়া” অবলস্বনে রচিত বূপককাব্য। ইহাতে কাঁব্যধ্ম 
ও রূপকধর্মের সাদৃশ্ঠ দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা 


১২৩ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ব 


কাব্যস্থ্টিতে বিশেষ সার্ক হয় নাই। “আশাকানন, (১৮৭৬) আৰ 
একথানি সার্গরূপক কাব্য। নীতিতত্বের চাপে ইহাও স্ুুখপাঠ্য হইতে 
পারে নাই। “দরশমহাবিদ্য (১৮৮২) পৌরাণিক ঘটনা! অবলম্বনে রচিত। 
ইহাতে প্রাচীন পুরাণকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের রূপকের দ্বার! ব্যাখ্যার প্রয়াস 
লক্ষণীয়। হুন্ব-দীর্ঘস্বরে রচিত এই কাব্যের “রে সতী, রে সতী, কাদিল ঠা 
পাগল শিব প্রমথেশ” কবিতাটি বাঙালী পাঠকের স্থপরিচিত। প্রীচীন 
পুরাণকথা ও ধশমহাবিছ্যকে বিবর্তন তত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টার 
উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারাই গয়যুক্ত হইয়াছে । এই শতাব্দীতে প্রাচীন 
পুরাণ ও এঁতিহাকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার! শোধন করিয়া গ্রহণ করা 
হইতেছিল। দশমহাবিষ্ভার রূপক কতকটা সেই জাতীয়। এই কাব্যে 
পত্তীকে হারাইয়৷ মহাদে বিলাপ ও বেদনার মধ্য দিয়া সাধারণ মাহুদের 
শুরে নামিয়া আসিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ গ্রশংস। 
দাবি করিতে পারেন। অবশ্ত আধুনিক ব্ূপকের সঙ্গে পৌরাণিক ঘটনার 
পুরাপুরি সামগ্রন্ত দেখান সম্ভবপর হয় নাই। এই খণ্তকাব্যগুলি 
ছাড়াও তিনি শেক্স্পীয়রের ছুইখানি নাটক অনুবাদ করিয়াছিলেন__ 
“নলিনীবসন্ত” (১৮৭০) অর্থাৎ ?%77)88/এর অন্তবাদ এবং “রোমিও 
জুলিয়েত, (১৮৯৫)। এই অন্বাদ মূলতঃ ভাবাম্ুবাদ হইলেও আদে 
স্থখপাঠ্য নহে; ইহার অভিনয়ও যে হাস্তকর হইত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। হেমচন্দ্র সাধারণ স্তরের চরিত্রগ্তলির সংলাপ ও আচার-আচরণে 
স্ুল বাস্তবতার হুবছ অনুকরণ করিয়াছিলেন। 

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য? ( ১ম খণ্ড_-১৮৭৫, ২য় খণ্ড-_-১৮৭৭ ) তাহাকে 
কবিম্্ধাদায় মাইকেলের পরেই স্থান দিয়াছে । এদেশে তিনি মহাকবি বূপেই 
অধিকতর পরিচিত এবং তাহার যশোভাগের প্রায় সমস্তটাই 'বৃত্রসংহারের” 
উপর নির্ভর করিতেছে। পুরাণে আছে, দেবন্রোহী পরম শৈব বৃত্র কর্তৃক 
্বগজয়, ম্বর্গ হইতে দেবতাদের বিতাড়ন, দরধীচি মুনির আত্মত্যাগের ফলে 
তাহার অস্থি হইতে বজ্রনির্নাণ এবং সেই বজ্র আঘাতে দ্রস্ত অস্থর নিহত 
হইলে স্বর্গরাজ্য আবার দেবতাদের অধিকারে গেল; ঘটনাটিকে কেন্ত্ 
করিয়া কবি হেমচন্ত্র বিশাল পটভূমিকায় চতুবিংশ সর্গে দেবাস্থরের বিরাট 
সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম রূপে বর্ণনা করিয়া মহাকাব্যের ষথার্থ ম্বরূপটিকে 
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ফুটাইতে চাহিয়াছেন। মহাদেবের বরে উদ্ধত বুত্রাঙ্থর ন্যায়নীতি হইতে 
্রষ্ট হইয়া পত্ভী এন্দ্রিলার নীচ উত্তেজনায় ইন্দ্রাণী শচীকে অপহরণ 
করিয়া ত্াহাকেও নিধাতন করিল এবং ইহাতে তাহার শোচনীয় অধংপতন 
আরম্ভ হইল। বুত্র বজ্াঘাতে নিহত হইপ, তাহার বংশ ধ্বংস হইল। 
দাপ্তিকতা ও নীচ ঈর্ধার প্রতীক এন্দ্রল। পাগলিনী হইয়া গৃছত্যাগ 
করিল। কাজেই এই মহাকাব্য পুরাপুরি 7১০৫৮০ 10560 বা ধর্মের জয় এ 
অধর্মের পতন বণিত হইয়াছে । কবি যখন মধুস্থদনের কাবা সমালোচনা 
ও ভূমিক। লিখিতেছিলেন, তখন তিনি মাইকেলের কাব্যের শব, ছন্দ ও 
বিষয়বস্তর মধ্যে কিছু কিছু ক্রটি, বৈষম্য ও পরম্পর-বিরোধী ভাব লক্ষ্য 
করেন। এই সমস্ত ক্রটি দূর করিয়া এবং পৌরাণিক কাহিনীকে শ্বদেশ- 
প্রেমের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া তিনি জাতীয় সংস্কৃতির অনুকূলে এই 
বিরাট মহাকাব্য রচনা করেন। সত্যকথা বলিতে কি, বুত্রসংহারের, 
আখ্যানভাগ নির্বাচন এবং ইহাকে কাৰো প্রয়োগ করিবার জন্য হেমচন্ত্র 
প্রথম শ্রেণীর কবির পরিমাণবোধের পরিচয় দিয়াছেন । তদ্দানীস্তনকালে 
মহাকাব্যের পটভূমিকায় জাতীয় ভাবের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়াই হ্বাভাবিক। 
সেইজন্য 'বুত্রসংহারে'র কাহিনীগত বিশালতা ও বর্ণনাগত সংহতি প্রশংসনীয় 
সন্দেয নাই। এ বিষয়ে আধুনিক কালের কোন আখ্যানকাবা “বৃত্র- 
সংহারে'র সমকক্ষ নহে। মাইকেলের তিরোধানের পর নক্কিমচন্ত্র “বুত্র- 
সংহারে'র কবিকে যে সেই শৃন্ত সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার 
কারণ বোধহয় “বৃত্রসংহারেঃর মহাঁকাব্যোচিত কাহিনীর বিশালতা । একদা 
তরুণবয়সে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ অশোভন উগ্রতার সঙ্গে মধুস্থদনের মৃহা- 
কাব্কে আক্রমণ করিয়া হেমচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন, 
শন্বর্গ উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থি দান, এবং অধর্মের ফলে বুত্রের সর্বনাশ-_ 
যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়” কিন্তু এ পযন্তই। একমাত্র কাহিনী বাদ দিলে 
'বৃত্রসংহার মহাকাব/রূপে আধুনিক পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে 
না। হেমচন্দ্র মধুস্থদনের ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়াছিলেন বটে; কিন্তু 
রচনা, চরিত্র ও ঘটন। নির্মাণে তিনি মধুক্দনের প্রভাব ছাড়াইয়া কিছুমাত্র 
মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই । সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ক্রটি, তিনি 
চরিজ্তর স্থ্টিতে প্রকাশ্থেই মধুস্থদনের “মেঘনাদন্ধ কাব্যের আদর্শ অনুকরণ 


১২২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


করিঘ্াছেন। বুত্রের সহিত রাবণ, ইন্দ্রের সহিত রামচন্দ্র, রুদ্রপীড়ের সহিত 
মেঘনাদ, জযন্তের সহিত লক্ষণ, ইন্দ্রাণীর সহিত সীতা, ইন্দুবালার সহিত 
প্রধীলা ও সীতার বিশেষ সাদৃশ্ত লক্ষা করা যায়। কেবল একলা চরিক্লটি 
কিমদংশ মৌলিক ও সজীব_যদিও সে ম্াকাব্যের চরিত ন। হয়া 
নাটকের চরিত্রে পরিণত হইয়াছে ।৯ শেষ সর্গে তাহার উন্মাদ হয়া 
ঘাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত অতিনাটকীয় হয়ছে । তবু তাভার মধো চরিত্রগা 
স্বাতন্া ও মৌলিকতা লক্ষ্য কর! যাইবে। কিন্তু অন্য চরিজ্ঞ পরিকল্পনায় 
হেমচন্্র কিছুমাত্র প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সর্বোপরি ইহার 
ছন্দ, রচনারীতি, শবযোজন| আদৌ মহাঁকাব্যের উপযুক্ত নহে । মহাকাব্য 
নান! ছন্দ ব্যবহার করিতে গিয়াই তিনি মহাকাবোর গম্ভীর পরিবেশ লঘু 
করিনা ফেলিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বননির্ধোৰ ও বৈশিষ্ট্য তিনি 
অন্ধাবন করিতে পারেন নাই । তিনি মনে করিয়ািলেন যে, পয়ারের 
মিল তুলিয়া দিলেই অমিত্রাঞ্চর ছন্দ হয়। কবি-সমালোচক মোহিতলাল 
হেমচন্্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পরিহান করিয়। “মাল্সগাড়ীর ছন্দ বলিযাছেন। 
মন্তবাট। একটু কঠোর হইলেও অযৌক্তিক নহে। শবযোজনায় মহাকাব্যেকর 
গন্ভীর ও মহত্বব্যঞ্রক পরিবেশ স্ান্টি করিতেও কবি সমর্থ হন নাই। 
মাঝে মাঝে আবার মাইকেলী ধরণের শব্দ, বাগঙ্দিম। ও অলঙ্কার প্রয়োগ 
করিতে গিয়া তিনি ভাষারীতিকে আরও দুর্বল এও হাহ্তকর করিয়! 
তলিয়াছেন। মহাকাব্যের বিশালত! স্থষ্টিতে হেমচন্ত্র আদৌ সিদ্ধিলাভ 
করেন নাই, তাহার প্রতিভার দেরূপ দিগন্তপ্রনারী হৃষ্টিক্ষমতাই ছিল না। 
তিনি যদ্দি বাধ্য ছাত্রের মতো মধুস্থদনকে অস্থদরণ করিগ্া নিজের প্রকৃতি 
৪ শক্তি অনুসারে আখ্যান কাব্য লিখিতেন, তাহা হইলে 'বৃজ্রসংহার' হয়তো 
'বীরবাহু কাব্যের মতো একখানা গতানুগতিক কাবা হইতে পারিত 
এবং আাহাতে কবির স্বধর্ম রক্ষিত হইত। মহাকাব্যের বিশালতা 
( 70০ 8187009 ) তীার খুল চেতনাকে বিদ্বাংস্পর্শে চমকিত করিতে 
পারে নাই । নিতান্তই রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের মতো ইভাতে ধর্মের জয় 


সপ এআ... সপ পা+০৯-৯ ৮০৯৮ 


৯» কোন এক সমালোচক মনে করেন, “কাঁবোর নাম যদি ধউন্্িলা পরাভব' রাখা হইত তবে 
হয়ত অন্তর হইত ন|।* সমালোচকের এ মন্্রবা গ্রগণধোগ্য নছে। কারণ উল্িলা বৃত্রের ছক্কায় 
ইন্ধন নিক্ষেপ করিলেও দে ঘটনাশ্রকে নিয়ন্ত্রচ করে নাই, বাঁ তাহাকে কেন্ত্র করিয়া ঘটন| 
জাবডিত হয় নাই।” 
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ও অধর্মের পরান্জরঘ়ু বণিত হইয়াছে । ফলে নীতিবোধ শান্ত হইয়াছে; 
কিন্ত মহাঁকাব্যের সমাধি হইয়াছে । মাইকেলের “মেঘনাদে'র নানা 
ক্রটি সত্বেও বিশালতা ও মানবজীবনের মর্মন্তদ নিয়তি আমাদিগকে 
স্তন্ধবিস্ময়ে নির্বাক করিদ্বা দেয় | হেমচন্ত্রের কল্পনার সে ভূলোকছ্যুলোক- 
সঞ্চারী দ্রিবাশক্তি ছিল না। সে যুগে অনেক কৃতবিদ্ধ গণামান্য ব্ক্তি 
নাইকেলকে ছাড়িয়া ভেমচন্দ্রের অধকতর গ্রণগান করিতেন। এমন কি 
রবীন্দ্রনাথ৭ তরুণবয়সে সেই একই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিলেন। ইহার কারণ 
অনুধাবন কর! চরহ নহে । মধুস্থরন চিরাচরিত হিন্দুসংস্ারকে রেখায় রেখায় 
অন্তসরণ করেন নাই; জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তিনি যে অভিনব মৌলিক 
কবিদুঈর পরিচদ্প দিগ্লাছেন, সে যুগের অনেকেই তাহা মনে প্রাণে মানিয়। 
লইতে পারেন নাই । উপরন্থ মপুস্ছদনের ভাষাভঙ্গী, শন্দযৌজনা, বাকৃনিগ্িতি- 
কৌশল প্রভৃণ্ত অভিনব ব্যাপারকে অনেকে যেন দায়ে পড়িয়া প্রশংসা 
করিতেন । তীশারা বরং হভেমচন্দ্রের মোটাহাতের রচনা বিত্রংহারের 
বীররসাত্মক যাত্রার স্থরের মধো অনেক বেশি মানসিক স্বস্তি বোধ করিতেন। 
“বুত্রসংহার” সাধারণ স্তরের একটি 1)97010 ৮19 হইয়াছে মাত্র; অনেক মহৎ 
নীতিকথা, বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ, অদ্ভুত বর্ণনা থাকিলেও এই বৃহৎ কাব্য 
পাঠকমনে উচ্চতর ভাবকল্পনা সঞ্চারে বিশেষ সমর্থ হয় নাই। একমাত্র 
দধীচির তন্থৃত্যাগ এবং বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণনায় কবি কথঞ্চিহ মুন্সিযানা 
দেখাইতে পারিয়াছেন। দে যাহ! হউক, “মেঘনাদবধে"র তুলনায় 'বৃত্রসংহার' 
দুর্বল রচনা হইলে হেমচন্দ্র মহাকাব্যের বাহিরের কলাকৌশল ভালই 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন; শুধু গভীর অন্ুভূত্তি এবং বুহৎ জীবনবোধের 
অভাব ছিল বলিম্া হেম্চন্ত্র এই বিশালকায় মহাকাব্যের মর্ধগুঢ় স্বরূপ 
ফুটাইতে পারেন নাই । 

মহাকাব্য হিলাবে বুজ্রলংহাঃ বিশেষ সার্থক না হইলেও হেম্চন্দ্রের 
কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা এবং লঘুচালের বৈঠকী কবিতার (“৮০ 
0০ 9০০16%9*) জন্য তিনি প্রচুর প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। আমরা 
ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাকাব্য রচনার 
চেষ্টা চলিলেও এই যুগ মুলত: গীতিকাব্যের যুগ, এবং ধাহারা বাংল। সাহিত্যে 
মহাকবি বলিয়। যশ লীন্ত করিয়াছেন, তাহার! আসলে ছদ্মবেশী গীতিকবি । 


১২৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের*সংক্ষিণ ইতিবৃত্ত 


হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য স্ুপ্রযুক্ত হইতে পারে। তীহার 'ত্নখানি 
গীতিকবিত! সংগ্রহ “কবিতাবলী, প্রথম থণ্ড (১৮৭), এ-_দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮০) 
এবং “চিত্তবিকাশ, (১৮৯৮) উল্লেখযোগ্য । হেমচন্দ্র ইংলগ্ডের 'রোমার্টিক 
রিভাইভাল+ যুগের গীতিকাব্যধারার স্থরসিক পাঠক ছিলেন এবং রর 
শেলী কীটস্-এর অনেক কবিতা ১০ অনুবাদ করিয়াছিলেন। পোপ, ড্রাইধ্ডনও 
তাহার বিশেষ প্রিয়কবি ছিলেন। অবশ্য অন্ুবাদগ্ুলির অধিকাংশই 
শুধু আক্ষরিক অনুবাদ হইয়াছে; হেমচন্দ্র বিদেশী কবিদের মনঃপ্রককতিকে 
যথার্থত: অন্ুরণ করিতে পারেন নাই। পাঠ্যপুস্তকের কল্যাণে* লঙফেলোর 
70177 ০% 7%-এর অন্ুবাধ 'জীবনসঙ্গীত' কবিতাটি ( প্বলো না কাতর স্বরে, 
বুথ জন্ম: এ সংসারে, এ জীবন নিশার স্বপন”) বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছে । অন্থন্র তিনি অনুবাদে কিছুমাত্র দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই । 
শেলীর 79 € 91271 কবিতার পন] 60 606৪, 131160)৩ 
8])1716, 1310 00০ 116567" ০৮-এর অন্থবাদ হইয়াছে : 

কে তুমি বলরে পাখা, 

মোনার বরণ ম1থি 

গগনে উধাও হয়ে 

মেঘেতে মিশায়ে রয়ে 

এতমথে মধুমাথ। সঙ্গাত শুনাও । 


অন্বাদে তাহার বিশেষ দক্ষতা না থাকিলেও: পাশ্চাত্য ধরনের ব্যক্তিগত 
গীতিকবিতায় তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তীহার.: কয়েকটি 
বিখ্যাত গীতিকবিতা একদ| বাঙল!| দেশে শিক্ষিত জনের প্রায় কণস্থ ছিল। 
যেমন__ 

জাবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে; 

কাদাইতে অভাগারে কেন ছেন বারে বারে 
গগন মাঝারে শশী আসি দেখ! দেয় রে! 
( *ছুতাশের আক্ষেপ) 


১০ জঙফলোর 78017 ০ 78/5 আবজন্বনে “জীবন সঙ্গীত, শেলীর 1567,886586 12101/4 
জবতন্বনে 'ভজ্দাবতী লতা", :5791017 অবলম্বনে 'চাতক পক্ষীর প্রতি' এবং (টনিসনের 7 
70/08-70516?5 অবলম্বনে 'কমলবিলালী" কবিত1 রচিত হয়। | 


বাংলা কাব্যে নবধুগ ১২৫ 


বিখ্যাত “ভারতঙ্গীত” কবিতায় পরাধীন ভারতব।সীর দাদমনোবৃত্তির প্রতি 
কবির স্ুকঠোরংধিকার অতিস্উপাদেয় হইয়াছে-- 


হয়েছে শুশান এ ভারতভূমি ! 

কারে উচ্চৈংম্বরে ড।কিতেছি আমি ? 

গোলামের জাতি শিখেছে গোলাধি, 
আর কি ভারত সজীব আছে ? 


অথব।হশেষ জীবনে গীড়িত অঙ্গ কবির খেদোক্তি-_ 
বিভু কি দশ! হবে আমার । 
প্রতিদিন অংশুমালী সহশ্্বর কিরণ ঢাঁলি 
পুলকিত করিবে সকলে। 
আমারি রজনী শেষ হবে নাকি হে ভবেশ, 
জানিব না, দিব! কারে বলে? 


পাঠকের সহান্গভৃতি আকর্ষণ করে। যদিও কবির লীরিক অনুভূতি, 
রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্রকল্প শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের তুলনায় অত্যন্ত ছুর্বল 
ও ক্রুটিপূর্ণণ তবু তাহার বাক্তিগত মনের বাসনা-কামনা অরুক্রিমভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে ধলিয্বা তাহার গীতিকধিতীগুলির কিঞিৎ মূল্য শ্বীকার 
করিতে হইবে । 


সর্বশেষে হেমচন্দ্রের সামাজিক রুঙ্গব্যঙ্গের কবিতা উদ্লেখ করা যাইতেছে । 
ঈশ্বর গুপ্ত যেমন তীহার সমকালীন কলিকাতায় নাগরিক জীবন অবলম্বনে 
ব্যঙ্গ পরিহামের সাহাযো কিছু কিছু লঘুধরণের উতকৃষ্ট লামাজিক কবিতা রচনা 
করিয়াছিলেন, তেমনি হেমচন্দ্রও গুপ্তকবির আদশ অন্থণরণ করিয়া উনবিংশ 
খতাবীর শেষার্ধের নাগরিক কলিকাতীর দলাদলি, কর্পোরেশন লই 
খট, ভোটাভুটির হান্তকর বাড়াবাড়ি, স্ত্রীশিক্ষায় পাশ্চাত্য রাঁতির 
আতিশঘা প্রভৃতি বিষয়ে অল্লমধুর বিদ্রপের ছিট। ঘিয়া ম্বরাঘাত-প্রধান 
চটুল ছন্দে উপভোগ্য ছড়া বাধিয়াছিলেন। ছু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে £ 


১২৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


(১) হায় কি হলে! দলাদলি বাধলে! ঘরে ঘরে 
পার্ট থেল! ঢেউ তুলেছে ভারতবাসীর পরে । 
সবাই 'লীডার'_-কত? শ্বয়ং আপনি বাহাদুর, 
কত দিকে তুলচে কতে! কতই তর স্ুর। 


(২) সফেদ-কাল| িশ খাবে না-_-সমান হওয়। পরে, 
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুলে উ-চুকরে!? 
(৩) পরের অধীন দাসের জাতি 'নেশন' জাবার 
তার, 


তাদের আবার 'এজিটেশন' নক্ুণ উ চু 
করা! 


এই সমস্ত কবিতায় একদিকে যেমন রঙ্ব্যঙ্গের তিষকতা৷ রহিয়াছে, অন্যদিকে 
তেমনি ম্বাদেশিক ও সামাজিক হেমচন্দ্রের মনের গঠনটি গ্ুপরিস্ফুট হইয়াছে । 
ঈশ্বর গুগুকে ছাড়িয়। দিলে উনবিংশ শতাব্ধীর রর্গব্যদ কবিতায় হেমচন্দ্রের 
েষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে । 


নবীনচক্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। ম্ৃহাকাব্যের ইতিহাসে নবীনচন্দ্র হেম্ন্দ্রের 
মতোই ম্মরণীয়। যদিও তিনি হেমচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তবু 
বাংলা কাব্যে তাহার খ্যাতি হেমচন্দ্রের সমতুল্য বলিতে হইবে। ম্বদূরচট্ট- 
গ্রাম হইতে কলিকাতায় কলেজী শ্িক্ষ। লইতে আসিয়া নবীন্চন্দ্র কলিকাতার 
অভিজাত সমাজ ও সাহিত্যিক মহলে স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল 
হইতেই তাহার কবি-প্রতিভার ক্ফুরণ হইয়াছিল এবং নিতাস্ত তরুণ বয়সে 
কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় তাহার কিছু কিছু কবিতা 'এডুকেশন গেজেটে, 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবি বলিয়া সম্মান লাভ 
করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে নবীনচন্ত্র সরকারী কাধে নিযুক্ত হইয়া 
বাঙলা « বাঙলার বাহিরে ঘুরিয়াছেন; এই অভিজ্ঞত| তাহার কাব্য- 
জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। নবীনচন্দ্রকে আমরা 
মহাকবি বলিয়! জানি বটে, কিন্ত তাহার প্রতিঘ। সম্যক বিকাশ লাভ 
করিয়াছে আখ্যানকাঁব্য ও গীততিকবিতায়। 


বাংলা কাব্যে শবধুগ ১২৭ 


কবি নবীনচন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল গীতিকবিবূপে । “অবকাশ 
রঞ্জিনী'তে (১ম খণ্ড--১৮৭১১ ২য় খণ্ড--১৮৭৮) তাহার প্রথম যৌবন ও 
উত্তর-যৌবনের গীতিকবিতাসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে । গীতিকবিতার আদশ 
ধরিয়া বিচার করিলে নবীনচন্দ্রের এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় সার্থক 
গীতিহ্থরমূচ্ছনার ইঙ্গিত পাওয়! যাইবে। গীতিকবিতায় কবিচেতনার 
অস্তগৃণ বাণী ফুটিয়া ওঠে; 4170691050 1)97801)2] 0010001)” বা স্ততীব্র 
ব্যক্তিগত অন্ভূতিই গীতিকবিতার প্রাণ। নবীনচন্দ্রের সমগ্র কবিজীবন ব্যন্ভি- 
গত আবেগ, অনুভূতি ও সৌন্দধচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রত। ুমচন্দ্র প্রথমে 
ততটা! আত্মসচেতন গীতিকবি ছিলেন না। তিনি পাশ্চাত্য রাঁতির প্রভাবে 
গীতিকবিতা রচনার প্রেরণ। লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু নবীনচন্দ্রের গীতি- 
রসসিক্ত কবিচেতনা তাহার নিজস্ব স্বভাবের অন্ুকুল,_ বাহির হইতে আমদানি 
হয় নাই। এই গীতিকবিতাসংগ্রহে প্রেম, প্রকৃতি শ্বদেশপ্রেম ও গার্তস্থা 
জীবন--মেট এই কয়টি রোমান্সধর্মী বিষষ লইয়া তিনি অনেকগুলি উৎরুষ্ট 
গীতিকবিত1 লিখিয়াছিলেন। পিতার মৃতা, পারিবারিক দ্বুশ্স্তা, আত্মীয় 
স্বজনের বিরোধিতা প্রভৃতি তাহার অন্রভূভিপ্রবণ ও স্পর্শকাতর কবি- 
মানসটিকে পীড়িত করিয়াছিল, এবং এই পীড়িত মনের বেদনা লঘু করিবার 
জন্য তিনি কয়েকটি ব্যক্তিগত কবিতা লিখিয়াছিলেন। সাই এগুলির 
আন্তরিকতা স্মরণীয় । যেমন_-'পিতৃহীন যুবক”, মুমুযু' শয্যায় জনৈক 
বাঙ্গালী ঘুবক”। 


গীভিকবির ব্যক্তিগত অন্গভূতি গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষ্য হইলেও 
ব্যক্তিগত মনোভাব বাস্তব ভূমি ছাড়াইয়া বিশ্বগত না হইলে গীতিকবিতায় 
ব্যক্তিগত 'অহং) (12০ ) প্রবেশ করে। নবানচন্দ্রের অনেক কবিতায় এই 
ত্রুটি লক্ষণীয় । তাহার কোন কোন কবিত৷ এতই ব্যক্তিগত যে, তাহা কদাচিৎ 
গীতিরসের উদ্দারক্ষেত্রে গ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে । তবে প্রকৃতি ও প্রেমকে 
অবলম্বন করিয়৷ রচিত তাহার কয়েকটি কবিতা বাস্তবিক প্রশংসা দাবি করিতে 
পারে । যেমন- 


নিবুক নিবুক প্রয়ে, দাও ভারে নিবিধারে 
আশার প্রদীপ। 


১২৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ধ ইতিবৃত্ত 
এই তো নিবিতেছিল, কেন তারে উজলিলে-_ 


নিবুক সে আলো, আরম 
ডুবি এই পারাবারে। (উত্তর')। 


এখানে রোমার্টিক প্রেমের নৈরাশ্ঘন্ত্রণা চমত্কার ফুটিয়াছে। তাহার 
স্বাদেশিক অন্ুতূভিও কয়েকটি গীতিকবিতায় স্থান পাইয়াছে। আমাদের 
মনে হয়, নবীনচন্দ্র মহ[াকাব্য-আখ্যানকাব্য লা লিখিয়া যদি গীতিকবিতায় 
অধিকতর নিষ্ঠা! দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই 
আমর! তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আভাস পাইতাম । আবেগের খজুতা, 
প্রকাশসৌষ্টন, ভাষ। ও ছন্দের উপর অধিকার--গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণ 
ধরিয়া বিচার করিলে তাহার কয়েকটি কবিতাকে পরিপূর্ণ গীতিধর্মী বলিয়৷ 
স্বীকার করিতে হইবে । ঘুগের প্রভাবে নবীনচন্দ্র মহাকবি হইতে গিয়াছিলেন, 
কিন্তু মূলত: তাহার প্রতিভা গীতিকবির প্রতিভা, মহাকবির প্রতিভা নহে। 
তাহার রচনার মধ্যেই যেটুকু গীতিপ্রবর্তনাসম্ভৃত, শুধু সেইটুকুই কালের নিকষ 
পাথরে স্বর্ণরেখার মত বিরাজ করিবে । 


নবীনচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে যেমন কাঁট্স্‌ সুলভ সৌন্দ্ধপিয়াসী গীতি- 
রসোচ্ছ্বাস রহিয়াছে, তেমনি আবার 'ডনজুয়ান, ও চাইল্ড. হ্যারল্ড-এর 
কবি বায়রনের সঙ্গেও তাহার প্রতিভার কথঞিৎ সাদৃশ্য আছে, সে সাদৃশ্ 
তাহার তিনখানি কাব্যে লক্ষ্য কর। যাইবে-_“পলাশীর যুদ্ধ ( ১৮৭৫ ) “ক্লিওপে্রা। 
(১৮৭৭) এবং “রঙ্গমতী” (১৮৮০ )। বায়রণের কাব্যের সেই জলস্ত আবেগ 
স্বদেশপ্রেম, অসংঘত উচ্ছবাল এবং তীব্রতা নবীনচন্দ্রের রচনার বহুস্থানেই 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

নবানচন্দ্র বাংলা সাহিত্ো প্রধানতঃ “পলাশীর যুদ্ধে'ওর কবি বলিয়া খ্যাতির 
তুঙ্গ শীর্ষে আসন লাভ করিয়াছেন । সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজীফর-জগৎশেঠের 
যড়ঘন্ত্র হইতে কাঁবোর আরম্ভ এবং সিরাজের পলাশী প্রান্তরে পরাজয়, পলায়ন, 
পথিমধ্যে ধৃত হইয়া মুশিদাবাদে আনয়ন, সেখানে মীরণের নির্দেশে তাহার নিধন-- 
মোটামুটি এইটুকু কা'হনী পলাশীর যুদ্ধের মূল বক্তব্য । তাহার মধ্যে ক্লাইভের 
ভূমিকা, দৃঢ় নিষ্ঠা, আসন্ন বিপদে অসংশয়ী মনোভাব এবং তাহারই সহিত অস্তরের 
নানা বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির চিত্রণ স্থপবিকলিত হইয়াছে । একমাত্র ক্লাইভ ভিন্ন 


বাংল! কাব্যে নবধুগ ১২৯ 


কোন চরিত্ত্রই বিকশিত হইতে পারে নাই। যুদ্ধের বর্ণনার অনেক স্থানে 
বায়রনের অনুকরণ লক্ষ্য করা যাইবে, কিন্তু তাহাতে কবির কোন 
মুদ্দিয়ান! ফুটে নাই। তবে ইহাতে স্বাদেশিক মনোভাবটি মহৎ বীর্ধের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া তীহাকে প্রশংসা করা উচিত । যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে পতিত মোহনলালের “কোথা যাও, ফিরে চাও সহম্মকরণ” উক্তি 
কবির ন্বাদেশিক মনোভাবকেই বিষগ্নুতার বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ করিয়াছে । 
কবি এই কাব্যে বহু স্থলে প্ররূত উতিহাস অনুসন্ধান ন। করিয়। ইংরাজ 
এঁতিহাসিক রচিত পক্ষপাতদুষ্ট কাহিনীকেই নিধিচারে গ্রহণ করিম্াছেন 
বলিয়া কাব্যটির এতিহাসিক ম্ধীদ! অনেকট। খর্ব হইঈয়াছে। কোথাও 
কোথাও ঠিনি ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া নিজের বল্পাহীন কল্পনার 
হারা অধিকত্তর পরিচালিত হইয়াছেন। এই পমস্ত এ্তিহ্থাসিক ব্যতিক্রম 
কাব্যের গুণবর্দক না ভইয়! হানিকর হইয়াছে । তরুণ নশীনচন্দ্রের উত্তপ্ত 
আবেগ ও উচ্ছবাম এবং তাহারই সহিত চরিত্রচিত্ত্রণে শিথিলত| ও রচনার 
ক্রটিবিচ্যুতি “পলাশীর যুদ্ধাকে অেষ্ঠ এতিহাণিক কাব্যে পরিণত করিতে 
পারে নাই। 

“ক্রিওপেষ্া”  পূর্ণাগ কাব্য নতেঃ একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিত| 
মাত্র । ইহাতে ক্লিওপেট্রা, জুলিয়ান পিজার ও এ্যাপ্টনি-সংক্রান্ত কাহিনীটি 
বিবুত হইয়াছে । ইহাতে মধুক্দনের প্রভাব স্ুম্প্ই। কিন্তু কাব্যটি কোন 
দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। শুধু এক বিষয়ে কবি অনাধারণ উদার 
মনোবলের পরিচয় দিগাছেন। তিনি নীতিশান্ত্র থাটিয়া ঘিচারিণী 
ক্লিওপেট্টাকে অনতী বলিয়া শাস্তি না দিয়! তাহার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি 
সঞ্চারের চেষ্ট/। করিয়াছেন। 'রঙ্গমতী+ চট্টগ্রামের রাভাম।টি অঞ্চলের একটি 
অদন্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী । কবি ইহাতে শিবাজীর প্রসর্ণ আনিয়া! কাব্যটিকে 
স্বাদেশিক গৌরব দিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত-কাহিনী, চরিত্র ও 
বিবৃতিশক্তি--কোন ধিক দিয়। ইহ। বিশেষ প্রশংস। দাবি করিতে পারে না। 

নবীনচন্দ্র মধ্যজীবনে হিন্দুর ধর্মকর্ম ও পৌরাণিক সংস্কারের ছারা 
নিয়ন্ত্রিত হইয়া মহাপুরুষজীবনী বিষয়ক কয়েকথানি কাব্য লিখিয়াছিপেন। 
সেন্ট ম্যাথুর গসপেল অবলম্বনে 'থুষ্ট” (১৮৯১), বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে 


“অমিতাভ” (১৮৯৫) এবং চৈতন্থজীবনী অবলম্বনে 'অমৃতাভ* (১৯৭৯) 
৯ 


১৩০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


রচিত হয়। “অমুভাঁভ' অসমাঞ্ধ অবস্থায় রাখিয়া কবি লোকান্তরিত হন্‌। 
এই কাবাগুলিতে মহাপুরুষদের পাগ্িক জীবনকেই অর্ধিকতর গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে ; মন্ম্তত্বের গৌরব এই সমস্ত কাবোর প্রধান বৈশিষ্ট্য । কিন্তু ইহাতে 
কবির কাব্যশক্তি খর্ব হইতে আরন্ত করিয়াছে । মহাপুরুষের জীবনের উচ্চতব 
ভাবাদর্শের জন্তই কাব্য আদরণীয় হয় না, সমগ্র রচনাটি শিরা লাভ 
করিতে না পারিলে মহত্তর আদর্শ সত্বেও কাব্য অশ্রদ্ধেয হইতে পারে ॥ 
নবীনচন্দ্রের এই জীবনীকাবাগুলি তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত । | 

নবীনচন্দ্র “চণ্ডী” (১৮৮৯) এবং গীতার পদ্যান্তবাদ ( ১৮৮৯ ) করিয়া 
ছিলেন; এই অন্তবাদ আক্ষরিক হইলেও আদে স্থখপাঠ্য নহে; ভাষা ও 
ছন্দে তিনি নিন্বনীয় অবহেল! দেখাইয়াছেন। সে যুগের মনীষী ব্যক্তিরা তীহার 
চণ্ডী ও গীতা অন্ুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিলেও এই ছুইখানি অনুবাদ 
কোনদ্িক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে । তিনি “ভানুমতী” (১৯০০) নামক 
একটি দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন । চট্টগ্রামের সাইক্লোনের পটভূমিকায় 
ভান্ুমতী নায়ী এক বাঁজিকরের কন্তার কাহিনী এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিষয়। 
একমাত্র স্থানীয় নিসর্গ শোভা ও সামুদ্রিক ঝড়ের বর্ণনা ভিন্ন ইহাতে নবীনচন্ত 
কিছুমাঙ্জ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। কিন্তু পাচ খণ্ডে সমপ্ত 
তাহার "আমার জীবন” (১৩১৬-১৩২০ ) উনিশ শতকের জীবনী-সাহিত্যের 
একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । ইহার বর্ণনা গল্প-উপন্তাসের মতে চিত্বাকর্ধী। কবির 
মাতৃভূমি, কলিকাতার সমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সম্বন্ধে ইহাতে বিচিন্র 
ঘটনা ও কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। তবে কবি আত্মজীবনী লিখিতে 
বিয়৷ বহু স্থানে নির্জলা আত্মস্থতি ও আত্মস্তরিতা প্রকাশ করিয়াছেন । 

পরিশেষে আমর! নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিকীতি বলিয়া পরিচিত তাহার 
ত্রয়ী” মহাকাব্য ('রব্তক?, ও “কুরুক্ষেত্র ও প্রিভাস' ) সম্বন্ধে সামান্য কিছু 
বলিয়া এই প্রনঙ্গ সমাণ্ত করিব । 

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বতলর ধরিয়া একনিষ্ঠ পরিশ্রমের দ্বারা নবানচন্ত্র পরিণত বয়সে 
পরস্পর-ঘটনাসম্পৃক্ত কুষ্ণজীবনী বিষয়ক তিনখানি কাব্য রচনা করেন-__ 
'রৈবতক" (১৮৮৭), ককক্ষেত্র” (১৮৯৩) এবং (প্রভাস? (১৮৯৬)। প্ট্রব্তক 
কাব্য ভগবান শ্রীরুষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা এবং প্রভাস 
কাবা অস্তিম লীলা লইয়া রচিত । রৈবতক কাব্যে উন্মেষ, কুকরুক্ষেত্রে বিকাশ 
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এবং প্রভানে শেষ” (প্প্রভাসের ভূমিক। ) বাঙলা দেশের পাঠক ও 
সমালোচকগণ এই তিনখানি কাব্যকে একজে ত্রয়ী” মহাকাব্য বলিয়া 
থাকেন। তিনখানি বিভিন্ন সময়ে ও পৃথগৃভাবে প্রকাশিত হইলেও ইহার 
মধ্যে ঘটনার বিকাশ ও পরিণতি আছে বলিয়া ইহাদিগকে একসঙ্গে বিচার 
কর! হয়। নবীনচন্দ্র সরকারী কর্মোপলক্ষে কিছুদিন পুরীপাম ও রাজগিরে 
অবস্থান করিয়াছিলেন । এই পুণ্যভূমির তীর্থমৃহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার 
মন মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি গভীরভাবে আকুষ্ট হয় এবং 
এ সমস্ত মহাগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে কুষ্ণজীবন বিষয়ক বিরাট 
মহাকাব্য রচনার আকাজ্ষা জাগে । তিনি দেখিলেন যে, মহাভারত, ভাগবত, 
বিঞুপুরাণ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থে কৃষ্ণের ভাগবতী লীলা ও 
অলোকসামান্য মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও তদানীস্তন সমাজজীবনের সঙ্গে কৃষ্ণের 
সম্পর্কটি তেমন স্পষ্ট হয় নাই। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবাদশের সঙ্গে 
কষ্ণজীবনের গুঢ় এতিহাসিক সংযোগ আবিষ্কার করিয়া সেই তত্বান্থুসারে 
মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য তিনি বাকুল হইয়। পড়িলেন। অবশ্ত অনেকে 
তাহাকে এবিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ মহাভারত- 
ভাগবতের কৃষ্চরিত্রকে নূতন করিয়া লিখিতে যাওয়া দু:সাহসের কাজ। 
বঙ্কিমচন্দ্র কবির অভিপ্রায় জানিয়! বলিলেন যে, নবীনচন্দ্র রুষ্ণজীবন বিষয়ক 
যে নৃতন তত্বকথা সন্নিবেশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহ! মূল গ্রস্থের অন্থগত 
নহে। নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনায় উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দেশ, সমাজ, 
নীতি ও দর্শনতত্বের অধিকতর প্রভাব পড়িয়াছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎ 
ব্যঙ্গের সুরে এই কাব্যত্রয়কে "109 8190721002786 01 009 0170696106]) 
098601৮ (উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত/ ) বলিয়া অভিহিত করিলেন । 
কিন্তু ভাবাবেগে-বিবশ নবীনচন্দ্র কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, চৌদ্দবৎসরের 
অক্লান্ত চেষ্টায় এই ধত্রয়ী মৃহাঁকাব্য*গ রচনা! করিলেন। জীবিতকালে তিনি 
মহাকবিরূপে প্রচুর সম্মান পাইয়াছিলেন এবং কবি হেমচন্দ্রের যশের অর্ধাংশ 
অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। 

'রৈব্তকে" স্ভদ্রা ও অজুর্ন্রে পরিণয়, 'কুরুক্ষেত্রে” অভিমন্যর নিধন এবং 
'গ্রভামে' যছ্ুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের তন্ুত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ 
কাহিনীর মধ্যে পুরাণের রোমার্টিক রূপান্তর নিতাস্ত মন্দ হয় নাই? কিন্ত 


১৩২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংঙ্গিপ্ত ইতিবৃত্ত 


ম্হাঁকাবোর কাহিনী গঠন সখন্ধে নবানচন্দ্রের বিশেষ কোন ধারণাই ' 


ছিল না। তাহার ত্রগী কাব্যের তুলনায় হেনচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র কাহিনা 
অনেক বেশি সার্থক । চরিত্রের দিক দিয়া কৃষ্ণ প্র্ানচ'রত্র হইলে 9, তিনি 
যেক্ধষপ নিফাম, নি্পৃহ ও প্রেবধর্মাবলম্থী, তাহাতে সম্গ্র কাব্যে প্রায় 
কোথা৪ তিনি সক্কি্ হইয়া কাঠিনীকে নিষুপ্ত্রিচ করিতে বা থাতিাযাটিনুখে 
পরিচালিত করিতে পারেন নাই। কবি মুপকাহিনীর সঙ্গে জরংকারু- 
শৈলজ!-দুর্াসা-বাস্ছকির কলিত কাহিনী ও চরিত্রকে অধিকতর গ্ররুত 
দয়াছেন । তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতে ব্রাঙ্ষণগণ একটা 
বিষ জাতিবিদ্বেষ স্থষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে লিরোধিতভায় অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । কু বৈদিক যাশযজ্ঞের বিরোধিত। করিগ। গতার নিষ্কামধর্ম 
প্রচার করেন; সেইজন্য বৈদিক উপাল$ ছুধাস। তাহার বিরুদ্ধে শু্রদের 
সঙ্গে যডযন্্ করিয়। এবং এক শূদ্ধ। নাগকন্তাকে ( জরৎকারু) বিবাহ করিয়। 
কষ ও ক্ষত্রিয়সমাজের বিনাশ সাধনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন । এই কাবাত্রয়ে 
কষ্ত উনবিংশ শতান্দীর ঘুবাপীক্গ মমাজদর্শন, নাতিতর,। জোনবিজ্ঞান 
) তন্বচন্তার বার প্রবুদ্ধ হইয়াই যেন নূহন যানবধম্ প্রচার বরেন। তাহার 
উক্তির সর্জে ঘিল্বেস্থাম-কৌতেের সামাজিক তত্বের অধিকতর সংযোগ লক্ষ্য 
কর| যাইবে । পৌরাণিক কৃষ্ণ নিউটন ৪ ডারউইনের বৈজ্ঞানিকতত্ব এবং 
মাংলিনি, ৮৮ কার, বিসমার্কের রাষ্ট্রাদর্শ অবলীলাক্রমে আয়ত্ত 
করিয়াছেন; সর্বোপরি তাহার ভক্তিতত্বে ব্রাহ্মদমাজের ত্রদ্দতত্ব এবং গৌড়ীম 
বৈষণবদর্শনের তা অরুপণ উচ্ছাদ পরিলক্ষিত হইবে । ইঠাতে এইব্প 
কালানৌচিত্যদোঁষ (870:5010751510 )  ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকেই এই 
কাব্যের তত্বের দ্রিকটাকে বিশেষ সমর্থন করেন নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, 
নহাকবির। ইচ্ছামতো কাহিনীকে সাঙজাইয়া গুছাইয়া লইতে পারেন, 
কবিপ্রতিভার এইটুকু নিরগকুশ স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে । কাজেই 
নবীন্চন্দ্রের কঞ্চচরিত্রে এবং দত্রগী” কাবোর নানাস্থানে যদি উনবিংশ শতাব্দীর 
ভাবধার। প্রকাশ পাইমা থাকে, তবে তাহার জন্য কবির প্রতি খড়াহন্ত 
হইবার প্রদ্দোজন নাই। আমাদিগকে সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে, নানা 
মৌলিকতা সত্বেঁ এই ত্রয়ী? কাব্য রপনিষ্পত্ততে সফল হই'তভ পারিয়/ছে 
কিন1। বেদনার সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, গরৈবতক+, 'কুকুক্ষেত্রঃ, 
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(প্রভাস পৃথক বা একত্রে কোন দিক দিয়াই চহ্ণকাক্যের পথায়ে পৌছাইতে 
পারে নাই। মাইকেলের মতো জ্ঞানবিছ্যা € প্রতিভ| ছিল না বলিয়া নবীনচন্ত্র 
পৌরাণিক ব্যাপারকে আধুনিক জীবনের কেন্ত্রস্থলে আনিয়া ফেলিলেও 
সামগ্রন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই, হেমচন্দ্রের মতে। বাহিন!টিকে বিখাল কূপ 
দিতে পারেন নাই; চবিগ্রর এ ঘটনার মৌলিকতা বহু স্লেই উদ্ভট ও 
অবিশ্বাস্য হইয়াছে! সবোপরি তাহার বাচনভঙ্গিমা এত উচ্ছুসিত ও অসংয্ত 
এবং ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগে তিনি এত অসন্র্ক মে, এই তিনথানি কাব্য 
পৌরাণিক আখ্যানকাবা হিসাবে কথঞ্চিৎ সার্থক হইলে৪ মহাকাব্য হিসাবে 
একেবারে ব্যর্থ হইঘ্লাছে। তবে উহার মধ্যে তিনি যেখানে গীত্তিকবির 
মনোভাবের ছারা পরিচালিত হইয়াছেন, শুধু সেখানেই কিথিৎ পরিমাণে সফলক!ম 
হইয়াছেন । মধুক্দনের পর (ঘ ক্লাত্রম মভাকাব্যের যুগ শুরু হইল, নবীনচন্্ 
সেই যুগেরই প্রুতিনি্ি। প্রতিভার দিক হইতে ভিনি গীতিকবির অস্ততুক্তি 
ছিলেন বলিয়া এই ত্রমী কাবা মহাকাবা হিলাবে সাথথক হইতে পারে মাই । 

১৮৬১ আঃ অে মধুস্থদনের “মেঘনাদবণ কাব্য, প্রকাশিত হয এবং নবীনচন্দ্রের 
'ত্রমীঃ কাবোর শেষতম প্রভাস" ১৮৯৬ খ্রাঃ অঞ্ধে মুদ্রিত হয়। কিঞ্চিদধিক 
ত্রিশ বঙসরেধ (১৮৬১--১৮৯৬) মধ্যে আর৪ কিছু কিছু মহাকাব্য প্রকাশিত 
হইঘ়াছিল। এই মহাকাবাগুলিতে উল্লেখযোগ্য কোন কাব্যগুণ লক্ষ্য করা 
যাইবে না। দীননাথ ধরের “কংসবিনাশ” (১৮৬১), মহেশচন্দ্র শর্মার “নিবাত- 
কবচবধ' (১৮৬৯), ভূবনমোহন রায়চৌধুরীর 'পাণ্ডবচরিতকীবা" (১৮৭৭), 
বলদেব পালিতের “কর্ণাজুন্কাব্য* (১৮৭৫), বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'শক্তিসভ্তবকাব)” (১৮৭০), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন্কাব্য” (১৮৭৩৯ 
গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ভার্গববিজয়গ (১২৮৪ মাল, হরগোবিন্ব চৌধুরীর 
'রাবণবধ* (১৩০* সাল) এবং মাইকেল মধুস্থদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ 
বস্থ রচিত পৃরথ্থীরাজ” ( ১৩২২ সাল ) ও 'শিবাজী' (১৩২৫ সাল) কাবের 
নাম উল্লেখ করা যায়। এই তথাকথিত মহাকাব্যগুলির কোন কোনটিতে 
মধুন্থদনের অস্ুসরণ, কোনটিতে বা প্রাচীন অলঙ্কার শান ও সংস্কৃত মহা- 
কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রতিভা না থাকিলে রচনাবস্ত যে 
কিরূপ বিকট ও হাস্যকর হইয়া ওঠে, এই ্কীতকায় মৃহাকাব্যগুলি তাহার 
শোচনীয় প্রমাণ; যখন ইহারা মহাকাব্য রচনায় পণ্ুশ্রন করিতেছিলেন, 


১৩৪ আধুনিক বাংল। সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


তখন বাংল! সাহিত্যে একদিকে রোমান্টিক আখ্যানকাব্যে, এবং অপরদিকে 
ব্যক্তিহদয় হইতে উখিত গীতিকবিতাঘ় কবিচেতনার মুক্তি ঘটিতেছিল। এই 
সমত্ত 'মহাকবির দল গতানুগতিক পন্থ! ধরিয়া, যে-মহাকাব্যের যুগ 
অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে তাহাকেই দুর্বল হন্তে আকড়াইয়া ধরিবার ব্থা 
চেষ্টা ককিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেঘার্ধে, এমনকি বিংশ শঠকের 
প্রথমে অনেক কবি মহাকাব্য রচনার ভন্য সাক্জসঙ্জ করিয়া আপরে 
নামিয়াছিলেন। মহাকালের সম্মানী আজ ইহাদের চিহ্ননাত্রও অবশিষ্ট 
রাখে নাই । 


উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যানকাব্য ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেমন শুতন কাবাধারা আবিভূতি হইল 
এবং মধুস্থদন-ভেম-নবীন বাংল! আগ্যানকাধা। মহাকাব্য লি গীতিকাবাকে 
নব কলেবর দান করিলেন, তেঘনি এই' শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে রোমান্টিক 
প্রেম অবলম্বনে অনেকগুলি উতক€% গাথাকাবা রচিত হইদাছল। নস্ততঃ এই 
গাথাবালা, কথাকাবা & গীতিকাব্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া গীতিকাব্কে 
ত্বরান্বিত করিয়াছিল! এই সমস্ত গাথাকাব্যে প্রাঘহ একটি রোমান্টিক প্রণয়- 
আখ্যান প্রধান হইয়াছে । সেই দিক দিয়া ইহাতে বস্তধমিত। (00320৮%16 ) 
লক্ষ্য করা যাইবে । আবার কবদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আনন্দুবদন 
(901)1৩০৮%15 ) গাথাকাব্যের বস্তুগত সত্তাটিতে গীতিকাব্যের ত্বশাব- 
বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তোলে । সেইজন্য ইহাতে একাধারে মন্ময়তা ও তন্মমতা_ 
উভয় ধর্মই লক্ষা কর! যায়। সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র ললিতা তথা মানস” (১৮৫৬) 
নামক আখ্যানকাব্যে এই বৈশিষ্ট্য স্থচিত করেন। তারপর অক্ষয়চন্তর 
চৌধুরী, ছিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুষ্ণ রায় প্রভৃতি 
অনেক কবি উতকষ্ট আখ্যান কাব্য রচন। করিয়! কবিপ্রতিভার অশেষ বৈচিত্র্য 
প্রদর্শন করেন। রণীন্দ্রনাখের কৈশোর জীবনের কাব্যগুলিতেও এই 
রোমান্টি+ আখ্যানকাবোর বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। 


অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫*-১৮৯৮)|॥  বহ্িমচন্দ্র রোমার্টিক গাথা- 
কাব্যের সুষ্টি করিলেও অক্ষয়ন্ত্রই এই শ্রেণীর কাব্যের বিশিষ্ট শিল্পমৃতি 


বাংল! কাব্যে নবধুগ ১৩৫ 


নির্যাণ করেন । চৌধুরী মহাশয় সে যুগে ইংরাজী সাহিতোর গ্ণগ্রাহী 
সমালোচক ও তন্বজ্ঞ পণ্ডিভ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এবং 
তাহার স্থযোগ্য। সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীর 
দংস্পশে” আসিয়া বাংলা সাহিত্যের নান। বিভাগে উল্লেখযোগ্য রচনাচিহ্ন 
রাখিম্। গিয়াছেন। অক্ষম্নচন্দর আপনভোল! ভাবুক প্রর্কৃতির কবি ছিলেন বলিয়া 
কোনদিন যশ কামনা করেন নাই; কাজেই তীহার কাব্যসাধনা লোকচক্ষুর 
অগোচরেই রহিয়া গিগছে। তাহার 'ভারত-গাথার (১৮৯৫) মধ্যে 
দেশপ্রেমমূলক অনেকগুলি উতকষ্টা কবিতা সঙ্কলিত হইদাছিল। তিনি 
শুধু যে একজন স্থকবি ছিলেন তাহা নহে, সে যুগে তাহার মতো মাজিতরুচির 
কাব্যলমন্রদার বড় কেহ ছিলেন না। জ্যোতিরিন্্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ__সকলেই 
ইকশোরকালে-রচিত কবিতার জন্ত অক্ষয়চন্দ্রের নিকট প্রচুর উত্সাহ লাভ 
করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রেরে “উদ্াসিনী” (১৮৭৪) নামক আখ্যানকাবা 
একদ| অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল । ইহাতে সরলা নামী পিতৃহারা বালিকা 
এবং স্থুরেন্্র নামক যুবকের নানা বিপদ-আপদের মধ্য দিয়া মিলন বর্ণিত 
হইয়াছে । কাহিনী ঈধৎ শিথিল-গঠন হইলে কোথাও উতৎকট আতিশঘ্য 
সাই বলিয়া পাঠের ব্যাধাত হয় না। অপয়চন্দ্রের প্রতিভা প্রধানতঃ যে গীতি- 
ঝবিতাভিমুখী তাহ। এই রোমান্টিক আখ্যানকাব্য হইতেই জানা ঘায়। 


দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর. (১৮৪০-১৯২৬)॥ . মহধি দেবেন্্রনাথের 
গর্জে) সন্তান ছ্িজেন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাবা, 
দর্শন, শিল্পবিগ্কা, গণিত--সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের নানা বিভাগে তাহার 
অবাধ অধিকার ছিল। ভারতীম্ম ভাববাদী দশনের বিস্তৃত পটতৃমিকায় 
স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় 
তিনি অসাধারণ দক্ষত। দেখাইয়াছেন। দেশের নানা মঙ্গলকর্ষ ও জাতীয়তা- 
বাদী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া তিনি প্রতিভা ও জীবনীশক্তির বিস্ময়কর 
প্রাচুর্ষের পরিচয় দিয় গিয়াছেন। তাহার দার্শনিক চেতনার সঙ্গে একটা 
মরল কবিমন ও পরিহাস-ন্রসিক সামাজিক সত্ত। ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। 
তাহার মেঘদুতের' (১৮৬০) পদ্যানবাদে এবং “কাব্যমালা*য়১৯ কবিশক্তির 
.১৯১৯২০ সালে ইছার যে সংস্করণ বাহির হয়, তাহাতে “যৌতুক ন! কৌতুক” (১২৯*) 
“গুম্ঃ আন্রমণ কাঁব্য' ( ১২৯৬) প্রভৃতিও মুদ্রিত হইয়াছিল । 


১৩৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রশংসলয় পরিচয় রহিয়াছে । কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা আখ্যানকাব্যে 
অমর হইয়া থাকিবেন তীহার রূপককাব্য ্বপ্রপ্রমাণের' (১৮৭৫) জন্য 
স্পেন্সারের “ফেয়ারি কুইন+এর আদর্শে ছ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপ্রয়াণ রচনা করেন। 
কবির ন্বপ্নরাজ্যে যাত্রা, নানা বাধাবিপত্তি পার হইয়া কল্পনাসন্দরীর 
সঙ্গে কবির মিলন-_বরূপকের সাভাধ্যে এ তত্বটি বিবৃত হইয়াছে! রি 
বূপকধর্মের সঙ্গে রোমান্টিক কধিপ্রাণ ও প্রথমশ্রেণীর শিল্পীপ্রাতিভা 
দ্বিজেন্দ্রনাথকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিপাছে। রূপক, রূপকথা, সৌন্দরযস্টি, 
অতাক্দিয় রহন্ত, উদ্ভট চিত্র, শব্দ & চিত্রকল্পে কল্পনার নিরস্কুণ আধিপত্য 
প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বিজেন্ত্রনাথের কৃতিত্ব প্রায় অনুকরণীয় । ্তপ্রপ্রয়াণণ সেই 
দিক দিয়া একক এবং অনন্যসাধারণ। তবে এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথ৷ 
স্বীকার করিতে হইবে: ছিজেন্দ্রপাথের দার্শনিক সভা! তাহার কবিসত্তীকে খর্ব 
করিয়া রাখিয়াছে। জীবনের প্রতি তাভার আসক্তির বন্ধন ছিল না; 
অনেকটা নিফাম নিরাসক্ত রসদৃষ্টি তাহার কবিত্শক্তিকে নিয়ন্ত্রত করিয়াছে। 
ফলে সমস্ত রচনা ও ্থষ্টিপ্রতিভার মধ্যে যথেষ্ট পূর্ণতা, পরিপূর্ণ বিকাশ এবং 
বশ্যন্তাবী পরিণতি লক্ষ্য করা! যায় না। মূনেহম কৰি যেন অযুত এখর্ধকে 
ভেলায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। তাই তীহার বিচিত্র প্রতিভা ও 
স্িকর্ম পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই; উনবিংশ শতাবীর বাংলা কাব্যের 
ইহা! একট মস্তবড় ক্ষতি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। 


ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৫৬-১৮৯৭ )॥ হেয়চন্দ্রের কনিষ 
ভ্রাতা ঈশানচন্ত্র তরুণবয়সে কিছু কিছু প্রেমগীতি ও ব্বদেশপ্রেমের কবিতা লিখিয়। 
কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গীতিকবিতা “চিত্তমুকুর। 
(১৮৭৮), “বাসস্তী' (১৮৮০) এবং “চিন্তা” (১৮৮৭) নামক গীতিকাব্য- 
সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছিল; গঘ্যেও তাহার লেখনী অতিশয় প্রাণবান্‌ 
ছিল। প্রেম, রোমান্স ও ম্বাদেশিকঙার এক উচ্চতম আদর্শলোকে তিনি 
বাস করিতেন। অন্তর্লোকের স্বপ্রন্বর্গ এবং বাস্তব জীবনের অপূর্ণতা 
এই ছুইটি মিলাইতে না পারার বেদনা তাহার অনেক কবিতায় ফুটিয়া 
উঠ্ঠিয়াছে। সেই রোমান্টিক অস্তর্দাহ তীহার ব্যক্তিগত জীবনকেও দূর্বহ 
করিয়া তুলিয়াছিল। অভ্তর-বাহিরের ছন্দ নিরসন করিতে না পারিয়। 
ঈশানচন্দ্র বিষপানে আত্মহত্য। করেন। “যোগেশ” (১৮৮৯) একখানি 


বাংল কাবো নধ্যুগ ১৩৭ 


উঠা খ্বোমান্সধমী কাল্পনিক 'আখায়িকাকীব্য। বোধহয় আবেগপ্রবণ 
কন্ধিয ব্যক্তিগত কাহিনী এই কাব্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
তীহার উক্তি এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিছে পারে, “যোগেশ কাল্পনিক 
উপন্তাস নভে , যোগেশ অধিকাংশই যোগেশের জীণনের প্রকৃত ইতিহাস 7» 
('যোগেশ” কাব্যের ভূমিকা )। শ্বমং কবি ইহার নায়ক । আধুনিক জীবন ও 
ব্যক্তি যে রোমান্টিক আখ্যানকান্যেব বিষঘ হইতে পাবে ঈশানচন্র তাহাই 
প্রমাণ করিলেন। যোগেশ আধুনক তরুণ যুবক; দে নর্মদাকে বিবাহ 
করিরাও মন্দাকিনী নামী বিনাহত। তরুণীর প্রতি নিজের ছূর্টমনীয় কামনা 
গোপন করিতে পা্জে নাছ। মন্দাকশীকে অপ্রাপ্য জানিয়া সে গৃহত্যাগ 
করিল এবং ম্বৃতুযম্হ্ত্তে মন্দাকিনীর সাক্ষাংপাভ করিল। মৃতার পর 
অস্ুচি কামনার জঙ্য তাহার নরকবাস হঈল। কাব্যের উপসংহারটি পাঠকের 
মনংপৃত হইবে না। কিন্তু ঈখানচন্র ইহাতে বিবাহিত পুরুষের বিবাহিত 
নারীর প্রতি কামনাকে যেরূপ সমানুস্ৃতির সঙ্গে উজ্জলবর্ণে চিত্রিত 
করিয়াছেন, ভাহাতে সে যুগে তীহার ছুঃসাহসের প্রশংস। করিতে হইবে । 
শেষে যে তিনি অপবিভ্র প্রণয়ের জন্য যোগেশকে নরকস্থ করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার কবিচেতনার সমর্থন ছিল না। সে যুগের নীতিবাগীশের দল 
কাব্যের প্রতি বিমুখ হইতে পারেন আশঙ্কা! করিদ্বাই কবি যোগেশের 
নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন; ফলে কাৰারদের ভরাডুবি হইয়াছে। এই 
ত্রটিটুকু বাদ দিলে এই আবেগধর্া আখ্যানকাব্যের সংযত রচনা 
বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য । 


এই যুগে রাজকৃষ্ণ রায় (“নিভূতনিবাপ--১৮৭৮ ), : শিবনাথ শাহী 
( নির্বামিতের বিলাপ'--১৮৬৮ ) আনন্দচক্্র মিত্র ( “হেলেনা” কাবা ১৮৭৬) 
প্রভৃতি কবিগণ গীতিকবিতা ও আখ্যান কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত তখন আখ্যানকাব্যের আ্োত মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে এবং ধীরে 
বীরে গীতিকবিতার প্রাধান্য শ্বীকৃত হইতে আরস্ত করিয়াছে। ইহাদের 
আখ্যানকাঁব্যে তাই গীতিকবির মনোভাব অধিকতর বিকাশলাভ করিয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে একখানি ব্ঙ্গ-আখ্যানকাব্যের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 
উনবিংশ শতাব্দীর শক্তিশালী লেখক ব্যঙ্গপরিহাস-রসিক ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯১১) ভারত উদ্ধার (১৮৭৭) একখানি গ্রথম 


১৩৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


% 


শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকাব্য। বাঙালীর বাক্সর্বস্ব আস্ফালন এবং বারী 
স্বদেশী আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করিয়। এরূপ তীব্র, বিদ্বেপপরিপূর্ণ উদ্ভট ধরনের 
কাব্য বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। ইতিপুবে জগদ্বন্ধু ভন্র ১২৭৫ সনের 
বাংল! অমৃতবাজার পত্রিকায় মধুস্থদনকে ব্যর্দ করিয়া “ছুচ্ছন্দরীবধ কাব্যের 
প্রথম সর্গ লিখিয়া মহাকাব্যের ছাদে ব্যর্ককাব্যর স্থচনা করিয়াছিষৌন। 
এই শ্রেণীর কাব্যকে ইংরাজীতে 1০0]. [3৬০10 70110 বলে । ইন্দ্রনাথের 
“ভারত উদ্ধার” ব্যঙ্গবিদ্রপে অতিশয় তক্ষ, কিন্তু কোথাও কুরুচিপূর্ণ নহে । 
ভারত সভা”র সদস্য বিপিনকৃষ্ণ ও কামিনীকুথাবের ভারত হইতে ঠংরাজ 
তাড়াইবার চেষ্টা এবং তাঁহার হাস্যকর পরণাতি কাব্যটিকে অতিশয় 
কৌতুকজনক করিয়া তুলিয়াছে। ছন্মগান্তীষপূর্ণ অমিত্তাক্ষর ছন্দ কবিকে 
অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ করিয়াছে । প্রথম পর্গে করি সরশ্বতাকে আহ্বান 
করিলে দেবী আবিভত্তা হইযা বলিলেন £ 

কেন বৎস, গুপনিধি, কৃ তীকুগমশি, 

গীত গইবারে মোরে কর অনুরোধ ? 

হহল বয়প কত, বাধ কো জরায়ু 

অই অল 7ড়ি ছড়ি দেহে নাহ বল, 

বীণ! ধরিবারে কষ্ট, খনি খসি পড়ে, 

অনুলি কম্পিভ হয়; ক ছাড় যদি 

শব্ধ বাহিগ্রিতে বক কয়ে কোন দিন, 

'্ঘলত-দশন তুঙে হদদদ হয়। 

আর কিপেদিশ আছে? এখন তুমিই 

বরপুত্র জা মম, জীও চিরদিন ; 

যে গীত গাইতে ইচ্ছা! গ।ও যে অবাধে । 


কবি এইরূপ কৌতুকপূর্ণ হান্তপরিহাদের সাহায্যে বাঙালীর স্বদেশী 
আন্দোলনের অন্তঃসারশৃন্তত৷ দেখাইয়া দিয়াছেন । মহাঁকাব্যে কৃত্রিম বীররসের 
আতিশয্যের বিরুদ্ধে এইরূপ ছন্ম বাঁররসের কাব্য রচিত হওয়াই ম্বাভাবিক। 


অগম অধ্যায় 
বাংল। গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
সূচন] ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ শেষের দিকে আধুনিক বাংলা 
গীত্বিকবিতার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য কর! যাইবে । ইতিপূর্বে 
প্রাচীন ৪ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গীতিকধিতা যে ছিল না 
তাহা নহে । বৌদ্ধ চর্যাগীতি, বৈষ্ণব পদ, শাক্ত পদ, বাউল গান--এ 
সমন্তই গীতিকবিতা। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতার সর্ষে প্রাচীনকালের 
গীতিকবিতার একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। গীতিকবিতার 
মূলকথা-কাঁবির 4111601199 [07501781 01001017৮--অতি তীব্র 
ব্যক্তিগত অগ্ঠভূতি। যে সমস্ত খণ্ড কবিতা কবির নিজস্ব ব্যক্তিগত 
অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করে, এবং যেখানে সেই ব্যক্তিগত অনুভূতি 
চিত্তচমংকারী ভাষা ও আতিমধুর ছন্দের সাহায্যে রোমান্টিক মৌন্দর্ঘ 
স্ষ্টি করিতে সমর্থ হয়, ভাহাকেই গীতিকবিতা (1010 [১0৪90 ) 
বলে। একদা প্রাচীনকালে গীত হওয়ার পরেই গীতিকবিতার প্রাণবস্ত 
নির্ভর করিত। কিন্তু পরবর্তী কালে গীতিকবিতা কবিতা হিসাবেই মর্ধাদা 
প|ইল, গীতাত্মক আকার ক্রমে ক্রমে হাস পাইল। তবু গানের যে ধর্ম, 
তাহা এই গীতিকবিতাতেও রহিয়া গেল। গায়ক যেমন সবের মায়াজালে 
নিজ আবেগ-অন্ভূতিকে শ্রোতার কানে পৌছাইয়। দেন, তেমনি গীতি- 
কবিও তীহার ব্যক্তিগত অন্ুভূত্তিকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। 
এই ব্যক্তি-বৈশিষ্টটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গীতকবিতায় বিকাশ লাভ 
করিতে পারে নাই । কারণ প্রত্যেক কবি একটি বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে 
জগৎকে দেখিয়াছেন এবং সেই ভগ্য ব্যক্তিগত কথা বলিবার প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই। অর্থাৎ তাঁহাদের আবেগ-অনুভূতি বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম, 
বৈষ্ণব ধর্ম অথবা শান্ত তান্ত্রিকতার দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হইয়াছিল। 
সেই ধর্মচেতন যুগে তাহাদের ব্যক্তিগত কথা কেহ শুনিতে চাহিত ন]। 


১৪০ , আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষি্থ ইতিবৃত্ত 


আধুনিক কালেই গীতিকবিতায় বাক্ভিচৈতন্ত প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে |: 
মধুস্্দনের পূর্বে ইতস্তত: বিদ্ষিপ্ত অবস্থায় ছুটি একটি গীতিকবিতার সাক্ষাৎ; 
পায়! যাইতেছে বটে (যেমন- নিধুবাবু, কালী নির্জা, শ্রীদর কথ্কের 
টপপা গান এবং ঈশর গুণের দু'একটি কবিতা )। কিন্ত ১৮৬২ সালে মধুষ্ছদন 
“আত্মধিলাপঃ এবং বি্গভামার প্রতি কবিতা ছুইটিতে সবগ্রথম উন 
গীতিকবিতার পন্তন করিলেন! | 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেপিম্াছি পে) উননিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
যখন মহাকাবোর পুবা মবশুম চলিতেছিল, তখন বোথানিক আখ্যানকাব্য 
ক্রমে কমে জনগ্রিয়ত! অজন করিতে লাগিল। শুণু রোমটিক আখা'ন নহে, 
এই যুগে (১৮৬:-১৮৯৬ ) আধুনিক ধরণেখ বাক্ভিকেন্ত্িক গীতিকবিতার তীত্র 
অনুভূতি ও আবেগ পাঠক মনে বিষ্মঘ সঞ্চার করিতেছিল। ইংরাজী 
সাহিত্যে শপা ক্রাসিকতার বাবাবাদি নিয্মকে অস্বীকার করিয়। কোল্রীজ 
ও ওয়ডস্ওয়ার্থ ১৭৪৮ শ্রী: অন্দে 1/8/716717721164 প্রকাশ করিয়া 
উনবিংশ শতাব্দীর উংরাজী সাহিত্যে গীতিকধিতার জয় ঘোষ্ণ। করেন। 
১৭৯৮-১৮৩০ খ্রীঃ অং-- এই যুগের মধো ইংরাজী গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ কবিগণ 
( ওয়ার্ডম্পয়াথ, কো রীজ, জট, বায়রন। শেলী ৭ কী'ট্স্‌) আবিভূতি হইয়া 
কল্পনার বৈচিত্রা, অন্ত্তির প্রগাঢতা ও. সদর সৌন্দর্যের অভিব্যঞ্নাকে 
ব্ক্তিচিত্তের স্পর্শকাতর বাঁণাযন্ত্রে বান্ধত করিয়া! তুলিলেন। ১৮৬৯ সাল 
হইতে বাঙলা দেশেও পাশ্চাত্য গীতিকবিত্বার মতো বিশুদ্ধ মানবজীবনভ্তর 
রোমান্টিক গীতিকধিতার আবিভাব হইল। কিন্তু ইংরাক্জী গীতিকবিতার 
সঙ্গে বাংলা গীতিকবিতার একটা বড় রকমের পার্থক্য, ইংবাঙজ্জীতে যেমন 
নব্য হর (6০-০1%85101ল) ) যুগ শেষ হইবার পর রোমান্টিক 
গীতিকবিতার যুগ আরম হইয়াছে, বাঙলায় সেইরূপ হয় নাই । মহাকাবা, 
আখ্যানকাবয ও গীতিকাব্য একই সময়ে ভিড় করিয়াছে । ১৮৬১ সালে 
মধুক্ছদনের “মেঘনাদবধ কাবা, প্রকাশিত হয়; বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিক 
আখ্যানকাব্য 'ললিতা তথা মানন* তাহারও পূর্বে ১৮৫৭ সালে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সালে বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতা-সংগ্রহ 
'সঙ্গীতশতক" প্রকাশিত হইলে গীতিকাব্যধারা মুষ্টিমের রমিকের রসদৃষ্ট 
আবর্ণণ করিল। (হম্চজ্ের “হুক্রফংহার? মভাঁকাব্য (১৮৭৫), অক্ষয়চন্ 


বাংল! গীতিকাব্যের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৪১ 


চৌধুরীর “উদ্াপিনী” (১৮৭৪) এবং স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিল! কাব্য 
(১৮৫০) প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্রেরে 'দৈদতকে'র 
(১৮৮৩) পূর্বেই বিহারীলালের “সারদামঙ্গল' ( বাংলা ১২৮১ সালে কিয়দংশ রচিত, 
১২৮৬ সালে পূর্ণ কাব্যাকারে মুদ্রিত) প্রকাশিত হয়। সেজন্য উনবিংশ 
শ্তাবীর বাঁংল। কাব্যের ইতিহাসে মভাকাবা, আধানকাব্য ও গীতিকার, 
অথবা কত্সিম ক্লানিকতা। এবং অরুত্রিম রোমান্টিক অনুভূতির মধ্যে ম্পঈতঃ 
যুগবিভাগ করা সম্ভব নতে | 

এই যুগের গীতিবাব্যে কল্পনা, ভাষারীতি ও আবেগের একটা অভূতপূর্ব 
মুক্তির উল্লাস লক্ষ্য করা যাইণে। এতদিন ধরিয়া মহাকাব্যের ধীধাদস্তর পথে 
বাংলা কাব্য আধিপত্য করিতেছিল। কিন্তু মর্মরদিক কবিচেতনা আত্ম 
প্রকাশের জনা ব্যাকুল হইয়া! পড়িয়াছিল । বিহারীণাল চক্রবর্তা, সুরেন্দ্র 
নাথ মজুনদ!র। আক্ষযকুমার বডাল প্রভৃতি গীতিকবিগণ অস্থগু্ি 
জীবনে বাক্কিগত ব্যাপারকে পাঠকের হদয়গোচর করিলেন। 
ইহাদের সকলেরই কাবো প্রকুতিচেতনা, নরাঁচেতনা, সৌন্দর্চেতনা ও 
দেশচেতনার অত্র অন্রভতি উপলদ্ধি করা যাইবে । নিসর্গচত্রকে জড় 
প্রচতিরপে না! দেখিয়া তাভার সঙ্গে চেতন খুনর সম্পক্ক আবিষ্কার এবং 
গৃচারিণী নারীকে রোমান্টিক স্বর্গের নায়িকারূপে গ্রহণ প্রধানতঃ এই 
দুইটি স্তর এই যুগের গীভিকাবোর প্রধান ধৈশিষ্ট্যরূপে গৃহণত তইভে পারে। 
উনবিংশ শতাবীর স্চম দশক ভইতে শিক্ষিত বাঙালীর মনে স্বদেশের 
দুঃখ-ছুর্দশ। বেদনা সঞ্চার করিয়াছিল; কাজেই এই বুগ্রে গীন্িকাব্যে 
স্বদেশপ্রেমের স্বল্প উত্তাপ উপলব্ধি করা যাইবে । কিন্তু সদস্ত চেতনার 
মূলে ছিল--জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা উচ্চতর প্রেম ৪ সৌন্দঘবোধ এবং 
কল্পনার অভ্তিরেক। ঘাহাকে রন সমালোচক বলিয়াছেন, 1582 9৮ 
00105 09৮০10])099)6 01 10111725156 548911110৮১, অর্থাৎ 
ক্সনাপ্রধান চিত্তবৃত্তির অসাধারণ উতৎক্ষ_এই ঘুগের গাতিকাবো এই 
বৈশিষ্ট্য সর্বাগ্রে অনুভূত হইবে । 

এই গীতিকবিতার যুগের আর একটা প্রধান ব্যাপার--কাব্যক্ষেত্রে মহিলা 
কবিদের আবির্ভাব । ইতিপূর্বে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে অস্তঃপুরিকাদের 


পাপী পপ শক ১৯ পল 
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১৪২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


সলজ্জ সঙ্কুচিত পদচারণ| লক্ষ্য করা গেলেও গীতিকবিতাতেই তাহার! বিশেষ 
ভূমিক৷ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাবীজাগরণ ও সামাজিক বিকাশ-পরম্পরার 
দিক হইতে এই ঘটনার বিশেষ মুল্য শ্বীকার করিতে হইবে। এখন আমরা 
সংক্ষেপে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গীতিকবিদের পরিচয় লঈতে চেষ্টা করিবি। 


বিহারীলাল চক্রবতা (১৮৩৫-১৮৯৪ )। 

বিহারীলাল আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম প্রবর্তয়িতা, এবং সেই চ 
উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিদের গুরুম্থানীয়। কৈশোরে এবং যৌবনের 
কিছুকাল স্বম্ং রবীন্দ্রনাথ তাহার আদশ অনুসরণ করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন । 
যদিও টেশোরকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের আখ্যানকাব্যগুলিতে অক্ষয়চন্্ 
চৌধুরী ও ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখানকাব্যের বিশেষ প্রভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়, তবু ভাবাদশ ও রচনারীতির অনেক স্থলেই তিনি 
বিহারীলালকে অনুসরণ করিমাছিলেন। আবশ্া সে যুগে বিহবারীলালের 
কয়েকজন ভাবশিষ্য তাহার "প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত 
হইলেও সাধারণ পাঠকদমাজে ত্বখনও বিহবারীলালের একাস্ত বাক্তিগত কবিতার 
মাধুরী প্রবেশ করে নাই। এই প্রসঙ্গে তাহার ভক্ত কবিশিধ্য অক্ষ*কুমার বড়াল 
কবির সম্থন্ধে ঘথার্থই বলিয়াছিলেন £ 


এনেছিল শুধু গারিতে প্রভাতী, 
ন1 ফুটিতে উধা, ন! পোহাতে রাঁতি, 
আধারে জালোকে, প্রেমে মোহে গাখি, 
কুহরিল ধীরে ধীরে। 
ঘুমধোরে প্রাণী, ভাবি ম্বপ্রবাণী 
ঘুমাইল গাব ফিরে। 
আর তাহ ছাড়৷ তখনও শিক্ষিত সমাজ গতায়ু মহাকাব্য লইয়াই মাতামাতি 
করিতেছিলেন। বিহারীলালের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ “সাধনা” পত্রিকায় (১৩০১) 
তাহার কাব্যধারা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং বিহারী- 
লালের কাব্যের মূল স্থুর ধরাইয়! দেন। সেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পর 
বিহারীলালের কাব্যের প্রতি শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তীহারা 
বুঝিজেন যে, কেন রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্যগুরুকে “ভোরের পাথী' নাম 
দিয়াছিলেন। ভোরের পাখী যেমন অন্ধকারের মধ্যেই সহসা কলরব করিয়া 
সুর্ধের মাঙ্গলিক গাহিয়া ওঠে, তেমনি বিহারীলালও সর্বপ্রথম আত্মভাঁব- 


বাংল! গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাঁশ ১৪৩ 


মূলক গীতিকবিতার সর সৃষ্টি করেন; তবে সে স্থর এত অস্ফুট যে, মোটা 
স্থরের পিয়াসী পাঠকগণ তাহার স্থক্ষম অন্রুরণন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । 

বিহারীলাল সংস্কৃত সাহিত্য এবং কিছু কিছু ইংরাজী কাব্যসাহিত্য গভীর 
মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিঘাছিলেন__বিশেষত: শেকস্পীয়রের নাটক এবং 
স্কট, বায়রন, মারের কবিতা । তবে তিনি “রোমান্টিক রিভাইভাল? যুগের 
ইংরাজ কবিদের দ্বারা প্রত্যক্ষ: পপ্রভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ-_ 
যদ্দিও ওয়ার্ডম্ওয়ার্থ কোলরীজ-শেলী-কীট্‌সের সঙ্গেই তীহার প্রতিভার সাদৃশ্য 
রহিয়াছে। তীহার কাব্য গ্রন্থগুলির (সঙ্গীত শতক+-১৮৬২, বিশন্ুন্দরা?- 
১৮৭০, নিসর্গ পন্দর্শন'-১৮৭০১ "বন্ধুবিয়োগ+১৮৭০৪ “প্রেমপ্রবাতিনী-১৮৭১, 
“সারদামঙ্গল+-১৮৭৯, “সাধের আসন+-১২৯৫-*৬ সালের মধ্যে মাসিক পঙ্জিকায় 
প্রকাশিত) “বাউল বিংশতি”-১২৯৪ ) মধ্যে একটি অন্ুভতিপ্রবণ, সৌন্াধ- 
পিয়াসী, ভাবমুদ্ধ, প্রেমিক কবিচিত্তের স্বব্বোন্ফুর্ত বিকাশ লক্ষা করা যায়। 
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ প্রভৃতি “লেক-কবিগোঠি যেঘন প্রেম, সৌন্দর্য ও 
নিসর্গের মধ্যে অসাধারণ আনন্দময় মাঁনসমুক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
আমাদের বিহারীলালও ঠিক অন্ুরূপ মনোশাবের অধিকারী ছিলেন। 
পাশ্চাত্য লীরিক কবিতা পড়িয়া তীহার মধ্যে এই বিচিত্র অনুভূতির আত্মপ্রকাশ 
ঘটে নাই । তিনি যেন জন্স্থত্রে এই লীরিক মনোভা'বটি অর্জন করিয়াছিলেন । 

তাহার কাব্যে সবপ্রথম আত্মনিষ্ঠ প্রকৃতিচেতনা বিকশিত হইল । ইতি- 
পূবে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বব্তী কাব্যে প্ররুত্তির বর্ণনা যে ছিল না তাহা 
নহে, তবে তাহাতে জড়গ্রকুৃতির জড়ত্ব ঘুচে নাই, এবং মানবজীবনের পট- 
ভূমিক। হিসাবেই তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল, প্রকুতির সঙ্গে মানবামুভূতির 
নিবিড়তর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয নাই । বিসারীলালের “নিসর্গ সন্ধর্শন' 
(১৮৭*) এবং অন্তান্ত কাবোর নানাস্থানে প্ররুত্ির প্রাণবান্‌ যৃত্তিটি ফুটিয়া 
উঠ্ঠিল-- যাহার সহিত কবির যেন কত্দিনের পরিচয়, কত আত্মীয়তা । 

কবি আধুনিক যাল্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতায় ন্য'কুল হইয়! জনসমাগমবজ্জিত 
উদ্ধার প্রকৃতির বুকে ফিরিয়া গিয়া আদিম জীবনের স্বাদ পাইতে 
চাহিয়াছেন : 

কভু ভাবি কোন ঝরণার, 
উপলে বন্ধুর যার ধার। 


১৪৪ আধুনিক বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রচণ্ড প্রপাতধ্যনি, 
বাযুবেগে প্রতিধ্ষূন, 
চতুদিকে হতেছে বিগ্তার )-- 
গিয়ে তার তীর তরুঙলে 
পুরু পুরু নধর শান্ধলে, 
ড্বাহয়ে এ শরীর, 
শব সম রব স্থির 
কান দিয়ে হাল-কলকলে। 
( “বঙ্গ হথন্দরী--১৮৭৭" ) 
এখানে প্ররুতির সঙ্গে জীবন -ন্ত্রণাপীড়িত কবির একটি নিবিড় আসক্তির যোগ 
স্থাপিত হহ্য়াছে, প্রকৃতি জীবন্ময় হই! কাবিকে ভু"বান মেলিয়। কাছে টানিয়া 
লইয়াছে। 

& প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে প্রেম ও শৌন্দধের এমন একটি অবামশ্র যোগ 
আছে যে, কি নারীসৌন্যকে গৃহজাবনের প্রেম ও প্রীতির মধো উপলব্ি 
করিয়ছেন। তিনি বিজনুন্দবরীঃভে যে নাপীচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা 
নিধিশেষ মারীবন্দনা নহে। যে নারী প্রত্যহের অঙ্গে পারচিত, গৃহচারিণী 
জননী, জায়াঃ প্রেযসসী__বাঁালী নারীর সেই প্রতিদিনের পরিচিত মৃত্তিকেই 
কবি বিচিত্র সৌন্দধ ও মানবসম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যেমন 
বঙ্গনারীর বিরহিণী গ্রেয়সামৃতি অস্কন করিয়াছেন £ 


কে তুমি-যোগিশীবালা, জাজি এ বিরল বনে, 
বাজাছে বিনোদ বাঁপা, ভ্রমছ আপন মনে ! 
গাহিছ প্রেমের গান. 
গদ গদ মপপ্রাণ 
বাধ বাধ সুরতান, ধারা বহে দুনয়নে । 


তেমনি আবার নারীর একটি পরিচিঙড মাতৃমৃতির চমৎকার আলেখ্য অঙ্কন 
করিয়াছেন £ 
কোলে শুয়ে শুয়ে শিশু ঘুমায়, 
আধ-জাধ কিবে মধুর হাসে 
ম্বেহে তার পাশে তাকায়ে তাকায়ে 
নরনের জলে জননী ভালে । 
'বিহারীলাল “বনস্থন্দরী'তে বঙ্গনারীকে সৌন্দ্মর পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন 
করিলেও ভাহাতে একাধারে বাস্তবতা ও রোমার্টিকতা মিশ্রিত হইয়্াছে। 


বাংলা গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৪৫ 


ইহার পর বাংল! গীতিকাব্যে নারীচেতন! যে নৃতনপথে যাআ। করিল, তাহার 
সুচনা হইয়াছে--বঙগন্ুন্দরী'তে। এই কাব্যের পর বিহারীলাল যে ছুইথানি 
কাব্য রচনা করেন (“সারদামঙ্গল'_-১৮৭৯, এবং সাপের আসন/7-১২৯৫-৯৬ 7) 
তাহাতেই তাহার প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্ুপরিস্ফুট হইয়াছে। বস্ততঃ 
বিহারীলাল “সারদমঙ্গলে'র জন্য বাংল! সাহিক্র্যে চিরন্মরণীয় ভইয়! থাকিবেন | 
'নারদ্বামঞ্গল' বাহতঃ আখ্যানপমী হইলেও ইহা কবিজীবনের একান্ত 
ব্যক্তিগত আবেগ, অগসতি ও তব্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেবী সরস্বতীর 
সঙ্গে কবির বিরহ-মিলনের সম্পকই ইহার মুল বক্তব্য। কবির 
সারদা তাহার মানমলক্ষী, শৌন্দবধ ৪ প্রীতির আধার। কবি কখনও 
সীমাবদ্ধ জগতে সন্ধীণ প্রতীকের সাহাষ্যে তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে উপলবি 
করিতে চাহিতেছেন, কখনও সাঁরদাকে অসীম অনন্ত " সৌন্মঘলোকের 
মধ্যে প্রসারিত করিয়। দিয়াছেন, কথনও-বা ব্ূপহীন, আকার্হীন, অতীক্দ্রিম 
ভাবরহস্তের (1)55৮0 ) মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া সগন্বতীকে ঠদেহা চৈতন্তের 
মধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেস | যখন ভিনি দেবীকে সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যে 
পাইতে চাহিয়াছেন, তখন তীহাকে হাবাইয়। ফেলিয়াছেন ॥ আবার যখন 
সারদধার সন্ধানে অসীন সৌন্দধলোকে অভিপার করিয়াছেন, তখনও দেবীর 
বিরাট মহিঘার কোন তল পান নাই। পরিশেষে সীমা-অপীঘের ছন্দ ঘুচিল, 
কবি ও সারদা হিমাচলের পটভূমিকাঁয়, দ্বৈতাদ্বৈতৈর অতীত, প্রেম ও 
সৌন্দর্ষের মধ্যে মিলিত হইলেন। কবির এই শান্তলিদ্ধ মিলন-প্রতীতিটি 
চমৎকার ফুটিয়াছে £ 
মরুমঘ খম্লাতল 
তুমি 5 শহদল 
করিতেছে ঢল ঢল সমুখ আমার 
শুধাতৃফা দুরে রাখি, 
ভোর হয়ে বসে থাকি 
নয়ন পয়াণ ভরে দেখি আনিবার !-_- 
তোমায় দেখি অনিবার ; 
তুমি লক্গী নরম্বতী, 
জামি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, 
হোক্গে এ বন্ুমতী যার খুসী তার। 


3৩ 


১৪৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিধ ইতিবৃত্ত 


কবির প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা ইহাতে এমন একটা অভিনব তির্যকত্তা লাভ 
করিয়াছে যে, তাহার পূর্ববর্তী প্রাচীন ও আধুনিক কোন ভারতীয় সাহিতো 
তাহার সাদৃশ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায় না। সরম্থতী বন্দনা প্রাচীন ভারতীয় 
কবিদের একটা মামুলি প্রথামাত্র। সেই সারদাকে 'মর্ষের গেহিনী?। বূপে 
উপলব্ধি করিয়া কবি প্রাচীন প্রথাকে ভাঙ়িয়াছেন, কিন্তু নীবন নীতিকাঁ্ে 
শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন । ৃ 

সারদামঙ্গলে'র একটা তত্বগত গু তা্পধ আছে। কবি সারদাকে সমগ্র 
সষ্টি-সৌন্দর্ষের মূলাধার রূপে কল্পনা করিয্াছেন। এই সারদ। একদিকে 
অনস্ত বিশ্বসৌন্দমষের শরীরী প্রভীক, আবার তিনি প্রেম-গ্রীতি-করুণার মান্ব- 
রসেও অভিষিক্ত । শেলী যাঁহাকে [10661100658] 13685 বলিম়াছেন, 
আমাদের কবির কাছে তিনিই সারা । কিন্তু শেলীর সৌন্দর্ধতন্বের সঙ্গে 
আমাদের কবির সারদাতত্বের মৌলিক প্রেদ আছে। শেলীর নিকট সৌন্দর্য 
একটা বুদ্ধিগ্রাহা তত্রমাত্র, এবং অনস্তবোধই সেই সৌন্দর্যের একথাত্র লক্ষণ। 
অপরদিকে বিহ্বারীলালের মারদা শুধু বুদ্িসর্বস্থ অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতীক নহেন, 
ম্রেহ-প্রেম-করুণাকে স্বীকার করিয়া তাহার মানবীরূপ সার্থক হইয়াছে । জার্মান 
ভাঁববাঁদ ও উইলিয়াম গড়ুইনের তত্বদর্শনে লালিত শেলী অধরা-অশন্ত সৌন্দর্যকে 
বাস্তব জীবনের খণ্ততা হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন; অপরদিকে 
বিহারীলালের সারদা একাধারে বাস্তব নায়িকা_লেহপ্রেমে গঠিত, 
রোমান্টিক নায়িকার অপাথিব লাবণ্যে বিচিন্ররূপিণী, এবং মীন্টিক রহম্তভারাতুর 
চেতনায় ছুনিরীক্ষ্য। সুতরাং শেলীর দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হইয়াই সারদা- 
পরিকল্পনা করিয়াছেন, একথা পুরাপুরি সত্য নহে। আদলে তীহার মনটি, 
আত্মভাবনিষ্ঠ গীতিরসে সর্বদা ডুবিয়া থাকিত। তাহার সারদ! একেবারেই 
তাহার নিজস্ব মানসসম্ভৃত ব্যাপার; দ্রেশী বা বিদেশী কোন সাহিত্যতত্ব 
বা ধর্মতত্ের প্রভাবে সারদার রূপ পরিকল্পিত হয় নাই । 

সাধের আসন কাব্য “সারদাধলে'র উপসংহার। বলা বাহুল্য “দারদ। 
মঙ্গলের স্থরটি এমন ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং বাংলা কাব্যে একান্ত অভিনব যে, সে 
যুগের অনেক রসঙ্জ পাঠকই ইহার মূল তাত্পর্ধ ধরিতে পারেন নাই । অবশ্ত 
ইংরাজ কবি উইলিয়াম ব্রেকও মীন্টিক রসের কবিতা লিখিয়াছিলেন, এবং 
বাউল! দেশের শিক্ষিত মহল ব্রেক সম্থন্ধে যে অজ্ঞ ছিলেন তাহাঁও নহে ।, 
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কিন্তু ব্রেকের মীস্টিক চেতনা খ্রীষ্টান ধর্মাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; স্বতরাং 
তীহার কবিতার স্বরূপ আবিষ্কার খুব একটা ছুর্ূহ ব্যাপার নহে। কিন্ত 
বিহারীলালের সারদাতত্ব একেবারে বিশুদ্ধনপে ব্যক্তিচিত্তের ব্যাপার; তাহার 
মূল স্বরূপ তো কোন বীধা প্রকরণ (18660 ) অন্ুসরণ করে নাই । তাই 
সেযুগে কবির অনেক রসিক ভক্তও ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। 
জ্যোতিরিজ্্নাথের পত্ী কাদদ্বরী দেবী কবির একজন গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। 
তিনি একখানি সুদৃশ্য কার্পেটের আমন বুনিয়া কবিকে উপহার দিয়াছিলেন 
এবং উহাতে 'সারদামঙ্গল' হইতেই কয়েকটি পংক্তি লিখিয়। দিয়াছিলেন, সেই 
কয়ছত্রের মধ্যে একটা প্রশ্থ নিহিত ছিল। কাদম্বরী দেবী কবিকেই সারদ! 
সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । কাদন্বরী দেবীর শোচনীয় জীবনাবলানের* পর 
কবি বাখিত চিত্তে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন “সাধের আসন, কাব্যে। 
সাধের আসন, নামটির মধ্যে সেই বেদনাদায়ক স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে । 
'সারদামঙ্গলে কবি রোমার্টিক সৌন্দধ ও মীন্টিক তত্বকে কবির দৃষ্টিতে দর্শন 
করিয়াছেন এবং “সাধের আসনে” তাহাকেই তাত্বিক ও টীকাকারের মতে 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন, ক'জেই কাব্য হিসাবে “সাধের আমন” 'সারদামগল, 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট । তবে কবির ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির জন্য এই কাব)টির 
বিশেষ মূল্য আছে । 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে। বিহারীলাল 
বাংল। গীতিকাব্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেও তাহার কবিতার বিশেষ জন- 
প্রি়্ত৷ দেখা যা নাই। তাহার কারণ তিনি কাব্যস্থষ্টিতে ততটা সার্থক হন 
নাই, যতটা! হইয়াছেন নূতন রীতির প্রবর্তনে । তাহার কবিতার বহুস্থলে ছন্দের 
ক্রটি, ভাষার দুর্বলতা, প্রকাশরীতির অপটুতা| লক্ষ্য করা যাইবে। মনে হয় 
তিনি যেন ভাবিয়া-চিস্তিয়া মাজিয়া-ঘযিয়া কবিতা রচনার ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। ভাই তাহার কাব্যের রচনারীতি ও শিল্পসৌকুমার্ধ চিত্তাকর্ষী নহে । 
বহুস্থলে ভাব ও ভাষায় হাস্তকর অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হইবে । মনে হয়, তিনি 
যেন নিজেই কবি সাজিয়৷ কাব্য রচনা করিয়াছেন, এবং পাঠক সাজিয়৷ স্বলিখিত 
কবিত| পাঠ করিয়াছেন। বাহিরের পাচজনে যদি শুনিতে চায়, ভবে 
শুনিতে পারে; কিন্তু তাহাদের প্রতি কবির কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। কবি 


১১১১১১১১১১১ ১১১১১ 


১৪৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংঙ্গিপ্ঠ ইতিবৃত্ত 


সদাসর্বদ| এমন একটা একান্ত ব্যক্তিগত ভাবরসের পরিমণ্ডলে বিহার করিছেন 
যে, সাহিত্োর যে অংখটি মচেতন প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে, তাহার প্রতি 
তাহার আদে। কে।ন আক্ষণ ছিল না। ফলে, তার কবিতা! পিল্পকর্ম 
হিপাবে বনু স্থলে ব্যর্থ ভষ্টগুছে * বিহাপীলাল কাব্হ্ষ্টিতে সার্থক পা 
নুতন পথের সন্ধান দিঘ্াছিলেন বণিঘ়্াই উন'বংশ শতাব্দীর গাতিকর্পিতার 


দি 


ইতিহাসে আন্ধার সঙ্গে ম্মরণীঘ হইয়া থ্কিবেন | 


স্বরেজ্দলাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮) ॥ 

কবি স্থরেন্ত্রনাথ পিহারীলালের কাব/প্রভাবের কিঞ্চিং বখবতী হইয়া 
আবিভূতি হইয়াঞ্িলেন। অব প্রথম জাবনে তিনি বিশ্তগ্গ গীতিকবিতা 
অপেক্ষ। ছোট ছোট আখ্যানকাব্ের প্রতি অধিকতর আক ভইয়াছিলেন। 
'সবিআ-্থদর্শন। (১৮৭০) এবং "ফুল (১৮৭০) দুইখানি আখ্যানকাব্যই 
বিয়োগান্ত | তার বাগৃভঙিন| আদৌ উচ্ছু(ণীত বা তরল মহে। প্রগাঢ 
ভাষাবন্ধ ক্লাপিক বাক্রীতিকেই স্মরণ করাইস্সা দেয়। তিনি আরও কিছু ছোট 
ছোট কৰিতা, গগ্ভপ্রবন্ধ এবং টড়েন "রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ করিগ্নাছিলেন । 
তাহার প্রথম রচনা একটি দার্থ কবিতা ১৮৫১ সালে প্রকাশিড হয় । ইহাতে 
প্রতিভার বিশেষ কোন চিহং নাই | স্বরেন্দ্রনাথ কৈশোরে গুপ্ত কবিকে অনুসরণ 
করিতে গিয়া কবিপ্রতিভাকে বিপথে চালিত করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার 
'মহিলাকাব্য১ প্রকাশিত হইলে সকলে তাহার গীতিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় 
পাইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন তিনি লোকাস্তরিগ হইয়াছেন । 

স্থরেক্্নাথ বাক্তিগত জীবন নানা নৈতিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত 


১ ১৮৭১ সাজে রচিত এবং কবির মৃতার পর ১৮৮০ সালে প্রথষ থণ্ড ও ১৮৮৩ সালে 
ছবিতীয় থড প্রকাশিত হয়। তিনি মৃত্তার পুর্ব এ কারোর কোন নাম দিয়া যাইতে পারেন নাই। 
কাব টি মুদ্রিত হইলে প্রকশকগণ কেন্দী় ভাবের প্রত দৃষ্টি রাখি] “মহিলা' নামকরণ করিয়|. 
ছিলেন। 


* রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভাতা দার্ণ শক.কবে ছিজন্ানাথ বিহারীল।লের কবি-স্বরীপ সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, “বিহারীলালের হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্‌ ঢাল! থাকিত; তাহার রচনা 
গাহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহ! অপেক্ষাও অনেক বড় কবি ছিলেন ।” কিন্ত 
এই মন্তব্য বোধ হয় ঘথার্থ কবি-সমালোচন নছে। রচনাতেই কবিত্ের বথার্থ প্রকাশ, *নীয়ব 
কবি” কথাটা! পরপ্পর বিরোধী । কবিও যাহ কিছু গৌরব তাহ! ভাহার হুষ্টিকমের মধ্যেই নিহিত 
থাকিবে । ন! থাকিলে, বুঝিতে হইবে কার চিত্প্রকরণের মধ্যে কোথাও না কোথাও কোনও- 
প্রকার ত্রুটি আছে। 


বাংলা গীতিকাব্যোর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৪৪ 


করিয়াছিলেন । প্রথম] পত্রীর মৃত্যুর পর তিনি স্দঙ্গীবন হইতে ভষ্ট হইয়! 
তামসিক জীবনের ক্রেদাক্ত ঘটনাবর্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। যাহা 
হউক, পরে আবার সুস্থ স্বাভানিক জীবন ফিরিয়া পাইয়। তিনি নাবাচরিত্রের 
মহিমা! উপলব্ধি করিল্নে। এই সময়ে স্বরেন্দ্রনাথ বিভাবীলালের 'বজচন্রী' 
(১৮৭০) কাব্যের নাবীস্তরতি পাঠে মুগ্ধ ইইয়াছিলেন। ইহার এক বছসবু 
পরে ১৮৭১ সালে ভিনি মহীয়সী মহিলার বিভিন্ন সামাজিক রূপ অবলম্বনে 
কয়েকটি নারাচরিত্র অঙ্কন করেন । জননী, জায়, ভগিনী ৭. ছৃহিতা-_ 
বজনারীর চত্ুহিধ পারিবারিক মুঠির বন্দনা করিয়া তিনি কাবা লিখিবার 
সন্কলপ করিলেন ! ছন্মধো জননী এ জায়” শীর্ষক গুস্তাব দ্বইটি সমাপ্ত 
হউয়াছিল; ভগিনী শীর্ষক প্রম্তাবের সামান্যমাজজ আরস্ত করিঘ্বাছিলেন, 
কিন্তু 'ছুহিতা? সম্বন্ধে বিছুই লিখিয়া যান নাই, ভননী ও জায়া মৃত্তির 
বন্দনা করিয়া স্বরেন্্রনাথ নারীত্বের মং স্বরূপ পুরুষের জীবনে তাহার 
প্রভাব_-এইবূপ একটা নীতিভন্বের অন্রস্রণ করিফাছেন। সমাজজীবন, 
পুরুষ-প্রক্কৃতিষ্ত্র, অখ্যাত উদ্দন প্রড়তি গুঢ় দার্শনিকত! নারীবন্দনায় প্রাধান্য 
পাইয়াছে। কিন্তু পুরুষের হতচ্ছিম্ন জীবনের মর্সমূলে নারীশক্তির অমুত- 
নিষেকে মানবসংসারের বহির্্গ বে নিত্যই পরিমাজিত হইতেছে, এই শ্ভ 
আদর্শে কবি বিশ্বাসী ছিলেন। চিন্তা ও তত্বে তিনি যেমন একটা অসংশয়ী 
নিংস্পৃহ মনোভাবের ছারা পরিচালিত হইয়াছেন, তেমনি ভাবা ও বাক 
রীতিতেও একটি ঘনপিনদ্ধ ক্লাসিক সংযম ও তৎসম শব্দান্কুল প্রতীক 
ব্যবহার করিয়াছেন। বাহির হইছে তাই তাহাকে রোমান্টিকধমী অপেক্ষা 
ক্লাসিকধর্মী বলিয়া মনে হয়। মননে ও আবেগে তিনি ক্লাসিকধর্মের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎ ও জীবনের গ্রতি একটা আস্তিকা- 
বাদী মনোভান, বিশ্বের ক্রমগতিতে বিশ্বাস, হাহাকার-বেদনার তারল্য 
অপেক্ষা সংযত বোধের সুগভীর নিষ্ঠা তাহার কবিতাকে একটি বিশিষ্ট 
মর্ধাদা দিয়াছে । শিল্পপ্রকরণ,। আবেগ, শৌন্দধন্থস্টি ইত্যাদি ব্যাপারে তাহার 
প্রকৃতি রোমান্টিক গীতিকবিরই অন্ুকুল। ক্লাসিকত! ও রোমা্টিকতা, 
সৌন্দর্য ও তত্ব, আবেগ ও মনন তাহার বিচিত্র কবিপ্রত্তিভাকে বিস্ময়কর 
স্বাতগ্ত্র্ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । বিহীরীলালের দ্বার! গ্রভাবিত হুইয়াও তিনি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থার কবি। বিহারীলালের রোমান্টিক স্বপ্লাভিসার এবং মীস্টিক 


১৫০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিধ্ত ইতিবৃত 


আত্মলীনতা স্রেন্্রনাথের কাব্যের প্রধান লক্ষণ নহে। তবু প্রেম ও 
সৌন্দর্ইই কবির আরাধ্য, নারীর গৃহচারিণী মুক্তির সঙ্গেই তাহার অধিকতর পরিচয় | 
কল্পনার প্রগাঢ়তাঃ নিটোল বাক্রীতি এবং ছন্দের স্থির মন্থরতায় নিম্নোদুত 
কয়েক ছত্র স্থরেন্্রনাথের উল্লেখযোগা বৈশিষ্টারূপে গৃহী 5 হঈছ্ে পারে £ 


প্রদীপ জ্বালিয়! তুমি সমীরশস্কায় 
নিবে অঞ্চলে ঝাপি যথন সঙ্ধ্যায় 
হেরে উচ্চ রক্তশিথ| প্রকাশিত তার, 
জেনে! আমি রাগভরে, 
বপসিয়! সে শিথা পরে, 
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুদ্দিতে তোমার 
নিবিলে জানিবে খেল| কৌড়ুক আমার । 
তাহার ঘাতৃবন্দনা় যে আতি-আবেগ ফুটিয়াছে, তাহা পুরাতন বাংলা 
সাহিত্যের শাক্ত পদাবলীকে স্মরণ করাইয়া! দেয়-_ 
হকোমঙল অঙ্কে নিয় 
অংঙ্গ কর বুলাইয়! 
পিরাইয়! পুনঃ হাদি-গীযুব-ধারায, 
মমতায় বিমোহিয় 
শ্রেহবাকো ভুলাইয় 
হে জননি, কর পুনঃ বালক আমায় । 
উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার ইতিহাসে স্থরেন্দ্রনাখের 'মহিল৷ 
কাব্যের বিশেষ স্বদপটি প্রণিধানঘোগ্য। যখন সকল গীতিকবি রোমান্টিক 
আবেগের পথে অনন্ত প্রেম ও অসীম পৌন্দ্ধ সম্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন 
স্থরেন্দ্রনাথ স্থির অচঞ্চল মননের দ্বারা জগতবহস্যাকে বুঝিধার চেষ্ট। করিযাছেন। 
কিন্ত তিনি বিশু জ্ঞানবাদের মারফতে নিজ অনুভূতিকে প্রকাশ করেন নাই, 
গীতিকবির আবেগ ও সৌন্দধ ত্থষ্টির মধ্যেই ক্লাসিক চেতনার পরিমিত ভাবমগুলের 
মুক্তি দিয়াছেন। অবশ্য স্থানে স্থানে ভাবরীতির ক্লাসিক সংযম এত গাঢ় হইয়া 
পড়িয়াছে যে, অনেক সময়ে লীরিক সৌন্দর্য ও বসের মুচ্ছনা লাবণোর স্বকঠিন 
স্কটিকে পরিণত হইয়াছে । সবোপরি কবির ব্)ক্তিগত জীবনের ছুবিপাক ও 
হবপ্নদস্তব কবিচেতনা,-উয়ের মধ্যে একটা বিষম অনঙ্গতি রহিয়াছে গিয়াছে 
বলিয়া তাহার স্ষ্টিশক্তি সম্যক্‌ ক্ফুতিলাভ করিতে পারে নাই । 


বাংল! গীতিকাব্যের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৫১ 


অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬*-১৯১৯)। 

কবি বিহারীলালকে গুরুপদে বরণ করিক্! অক্ষয়কুমার উনবিংশ শতাব্দীর 
গীতিকাব্যের আসরে অবতীর্ণ হন এবং রবীন্দ্রধ্গের গোড়ার দিকে অর্থাৎ 
বিশ শতকের প্রথম ছুই দশক পর্যন্ত কবিতা রচনা করেন। বাক্তিগত 
জীবনে অক্ষয়কুমার অতিশয় স্বাভাবিক বিষয়বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন; 
সমাজ-সংস্কার, পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন এবং দেনন্দিন জীবন যাপনের 
প্রতি পদক্ষেপে তিনি অতিশয় সত্তা অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কিন্ত 
কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ মুক্তিব স্বাদ পাইয়াছিলেন এবং সংসার-করিষ্ট 
মনকে রোমান্স, প্রেম ও সৌন্দর্যের অনম্ভলোকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
স্থরেন্্রনাথ মজুমদারের মতো অক্ষমুক্ুমার বড়ালেরও বাস্তবজীবন ও ভাবজীবনের 
মধ্যে একট! স্তচিরস্থায়ী দ্বন্দ ঘনাইয়াছিল। তাহাকে সমগ্র জীবন ধরিয়া 
সেই বিপরীতমুখী চিত্তসঙ্কটের মধ্যে কালাভিপাত করিতে হইয়াছিল। 
প্রকৃতি, পৌন্দর্ষ, প্রেমতীহার প্রায় সমস্ত কাব্যসাধনা প্রধানতঃ এই 
ত্রিতন্ত্রীতে অন্ুরণিত হইয়াছে । এবিবয়ে তিনি তীহার গুরু বিহারীলালের 
দ্বারা গ্রভাবান্বত হইয়াছিলেন এবং গুরুর করধূত দীপশিখা হইতে আপনার 
অন্তর-প্রদীপটিকে জালাইয়। লইয়াছিলেন। কাজেই গুরু-শিস্বোর কাব্য প্রত্যয়ের 
মূলে কোন কোন দিক দিয়া কিছু সাদৃশ্য আছে। নিসর্গের বিষ মাধুরা 
অস্কনে আমর] অক্ষয়কুমারকে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকক্ষ বলিতে পারি। 
তাহার বর্যানিষয়ক কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের মতে। এত ধ্বনিচিত্রমযম ন| 
হইলেও একটি গভীর অন্ভূতিপ্রবণ চিত্তের ব্যাকুলতা এই নিসর্গ 
কবিতাগুলিকে সার্থক করিয়াছে। * প্ররূতির পর তীহার প্রেম ও লৌন্দর্ষের 
কবিতাগুলি উল্লেখ করা যায়। 'প্রদীপ' (১৮৮৪), “কনকাঞ্জলি? (১৮৮৫) 
এবং “ভুল? (১৮৮৭) নামক তিনখানি গীত্তিকাব্যে প্রেমবিষয়ক কবিভাগুলি 
কবির মানসশরূপটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়্াছে। তিনি বাস্তব জীবনকে 
সম্পূর্ণক্ূপে উহ করিয়া কীট্‌সের “এগ্ডিমিয়নের যতো অধরা অনস্তের মধ্যে 
রোমাট্টিক নায়িকার সন্ধান করিয়াছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনকে উপলব্ধি 
করিয়া তাহার মধ্যে উৎ্রুষ্ট রোমান্স স্ষ্টি করিবার মতো ছুর্লভ যাঢুশক্তি তাহার 
ছিল না। তাই তিনি গতানুগতিক রোমান্টিক পন্থ। ধরিয়া বাস্তবাঁতিচারী 
কল্পকাননে পুষ্প£য়নে উত্স্ৃক হইয়াছিলেন। ফলে) তাহার প্রেম ও 


১৫২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ই তিবৃত্ত 


সৌন্দধের কন্ধনা, বীাধাগতের হাহাকার, বিষগ্রত। প্রভৃতি চিরাচরিত 
রোমাটিক গন্থ। অন্ুপরণ করিয়াছে । এখানে তিনি উনবিংশ শতাবীর 
ইংরাজ কবিদের যথাযথ অন্তকরণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্ত ।শেলী-কাঁটি্‌কে 
আত্মপাৎ করিবার মতে! প্রবল শক্তি তাহার চিল না); অবশ্য “ভূল? টি 
শেষের দিকে কবিচেতনায় নূতন ৰপ ও. রসের সন্ধান লক্ষ্য করা) যায়।' 
কবি রোমান্সের বাধাণ্থ ত্যাগ করিয়া ট্ৰনন্দিন জীবনের বাতায়ন 
হইতে প্রেম ও পৌন্দকে প্রত্যক্ষ করিতে চাঠিরাছেন। শঙ্খ (১৯১০) 
কাব্যেই তাহার নূন পথের সন্ধান আর স্পষ্ট রূপে ধরা পড়িল। কাবি 
মানবজীবনের গভীরে অবতরণ করিয়া প্রেমকে প্রাতাতিক জানের মধ্যেই 
উপলব্ধি করিলেন, ভাঁবনকে ভালবাসিয়া জীবনেশ্ববের সাক্ষাৎ পাইলেন । 
এভদিন ধরিয়া কবির বার্থ স্বর্গান্তরসন্ধান শেষ হইল, ভিনি মাটির বুকে 
নামিযা আসিয়া পরিচিত জগতের মধ্যে বিপুল প্রাণৈশ্বধ ৪ বিচিত্র রসলোকের 
ত্বরূপ আবিষ্কার করিলেন । 


অক্ষয়কুয়ারের সর্বশেষ কাব্য এষা, (১৯১২) বাংলা সাহিত্যের সবে 
শোককাব্য রূপে বিখ্যাত হইয়াছে । বাম্তবিক “এষা” কাব্যেই তাহার 
মনোভাব ও শিল্পচেতনার সমন্বয় লক্ষ্য কর! যাইবে । পত্বীর মৃত্তুর পর অকস্মাৎ 
তিনি মরণের আলোকে দিব্জীবন প্রত্যক্ষ করিলেন। এতদিন তিনি 
কল্পনাজীবী নায়িকার সম্ধানে ম্বপ্রলোকে বুথাই ঘুরিয়া মরিয়াছেন। কিন্তু 
পত়্ীর মৃত্যুর পর সহসা তিনি জীবনের ক্ুকঠিন সঙ্য-মৃত্যুর মুখোমুখী 
হইলেন। জীবনের বিয়োগান্ত পরিপঘাপ্তি তীহাকে প্রতিদিবসের সহমত 
: কর্মজালজড়িত পুনরাবৃত্তির সন্মুখে নির্বাক বিস্ময়ে দাড় করাইয়া দিল। 
তিনি প্রিয়তমার চিতাভন্মের সামনে দীড়াইয়া ভগ্রন্থরে প্রশ্ন করিলেন £ 
“মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ?” “এষ কাব্যে তিনি 
“মৃত্যু”, 'অশৌচ”, “শোক? এবং 'দাত্বনা'_-এই চারিটি পর্বে স্ত্রীর মৃত্যুব্যথাকে 
অবিস্মরণীম্ করিয়া রাখিয়াছেন। “এষা, কাব্যে একাধারে মত্ভ্যজীবনের' 
নিবিড় বেদনা এবং মৃত্যুর পর পরবর্তী অম্ুত-অশোক সান্বনা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। তাই 'এষা'র দুখ শুধু পাণ্ডুর রোমার্টিক দুখ নহে, ইহার 
সহিভ গ্রতিদিবসের বাপনাবন্ধের আত্মীয়তার যোগ বহিয়াছে। ধিনি' 
এতদিন কবির গৃহলক্ী ছিলেন, কবিকে যিনি জিধ্ধ সৌন্দর্য ও পারিবারিক, 


বাংল! গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাঁশ ১৫৩ 


মমতায় ভরিয়া রাখিতেেন, সেই কূলবধূ অকম্মৎ কালসমুদ্রের কালো জলে 
তলাইয়া গেলেন। এই বিনষ্টি, শুন্যতা ও বাস্তর ব্যথা কবির রোমান্টিক চিত্তকে 
হুঃখপীডনের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। কবি ঘখন আম্বরে বলিয়া! 
ওঠেন £ 


হা [প্রয়!, শ্ুশানদগ্ধা হও পরকাশ। 
তাভিয়া্চ মর্তাভূমি, 
তবু আাছ__চাছ তুমি! 


তুমি নাই, কোথা লাই, হঙ্গ না শিশ্বাদ ! 


ে 


তখন তীাহাধ শুন্য প্রাণেস হাহাকার পাঠকের মনকে? অশ্রুভারাতুর 
করিঘা ভোলে। পরিশেষে কবি গত্বীর সীমাবদ্ধ পাথিৰ সন্তাকে অনন্তের 


সঙ্গে সমন্থিত করিয়া সাত্বন। পাইলেন £ 


দ!ড়াও জভেদ্-আত্ু। পরলোধ-বেলাভূংমঃ 
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃতার শিবিড় ধুমে। 
জগতের বাধাবিদ্ব জগতে পড়ি থাক, 

নীরন লৌন্দর্ষ মাঝে +বিত্ব ডুবির যাক । 


“এষা” রচনার পূর্বে কবির মধ্যে একটা উগ্র অহ্ংবোধ সমন খিশ্বকে গ্রাস 
করিয়া বসিম়ংছিল,। কবি নিজেই আপনার চারিদিকে রোমান্সের সোনার 
জাল টানিয়া দিয়াছিলেন) কিন্তু 'এবা, কাব্য স্ত্রীর চিহাপার্থে দীড়াইয়। 
তাহার সমস্ত অন্তর আঝ্নিবেদনের ব্যাকুল আগ্রহে থরথর করিয়া কাপিয়া 
উঠিয়াছে। এএধা' কাব্যের সমাঞ্চিতে নির্বেদ-বৈরাগ্যের শাস্ত বিষ তা কনির 
অশ্র-কলুধিত বাস্তব জীবনের শুন্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কবি এই 
শোৌককাব্যে শুধু শোকের তামসিক হাঁহুতাশ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই; টেনিসনের 177 7167101271-এর মত শোকদুঃখের অস্তরালবর্তী 
বৃহৎ চেতনার স্বরূপ সন্ধান করিয়াছেন । টেনিসন যেমন প্রিয়বন্ধু হালামের 
মৃত্যুর মধ্য দিয়া নবজীবনের সাক্ষাৎ পাইলেন, তেমনি অক্ষয়কুমারও পদ্ধীর 
মৃত্যুর পর সত্তার সীমাবদ্ধন ঘুচাউয়া জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক বুঝিতে পারিলেন। 
অক্ষয়কুমীর কবি বিহারীলালের শিশ্বাত্ব ক্বীকার করিলে গুরুর নিছন্দ 
সৌন্দর্ষ-চেতন! হইতে পূর্ণ রসাম্বা্দন করিতে পারেন নাই; ধার পূর্ব 


১৫৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


পর্যন্ত তাহার মনে দর্বদ। একট! বিক্ষোভ পুমায়িত হইতেছিল» সংশয় 
কিছুতেই ঘুচিতেছিল ন|। কিন্তু “এষা কাব্যেই তাহার জীবন, প্রেম ও 
প্রবণতা সুস্থ ও স্বাভাবিক হইল। অবশ্য কবি অক্ষঘকুমীর নানা শ্রেণীর 
গীতিকবিতা লিখিলেঞ ছন্দ ও শন্দচয়নে মাঝে মাঝে শিপুণ রুচির পরিচয় 
দিতে পারেন নাই--যদ্িও রবীন্দ্রনাথেবক যৌবনকালে অক্ষয়কুঘারের 
কয়েকখানি কাব্য প্রকাশিত হইম্াছিল । মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে টা 
কোন ম্পষ্ট ধারণা ছিল ন| বলিয়। অনেক পংক্তিতে পুনঃপুনঃ ছন্দপতন 
লক্ষা করা ঘাউবে। শন্দপ্রয়ো? ও চিত্রকল্পী স্থষ্টিতে ভিনি বিহারীলালের 
মতো অসতর্ক না হইলেও এবিযয়ে উল্লেখযোগা কবিত্বের পরিচয় দিতে 
পারেন নাই । রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত সুগে আবিভূন্তি ভইয়াও ভিনি বহুলাংশে 
পুরাতনপস্থী ছিলেন; অবশ্ঠ মাঝে মাঝে রবান্দ্রনাথেব শব্দ প্রয়োগ ও 
বাকৃরীতিকে তিনিও অন্ুলরণ করিয়াছেন। অশন্ট্ি্ রহস্য ও অপার্থিব 
সৌন্দধ সৃষ্টিতে তিনি বিহারীলালের সমকক্ষ নহেন। ক্রাপিক শুচিতায় 
স্থরেন্্রনাথ মজুমদ।র তাহার অপেক্ষা অনেক সতর্ক । ভাবাবেগের তারল্য 
তাহার অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাকে একেবারে মাটি করিয়! দিয়াছে । আবেগকে 
যত করিয়া একটি স্মষ্টশীল শিল্পপ্রকরণে আত্মস্থ হণ্যাঁর মতো প্রতিভা 
অক্ষয়কুমারের ততট| না থাকিলেও রখীন্দ্র-প্রভাধিত যুগের পূর্বে পুরাতন 
রীতির গীতিকাব্যকার হিসাবে তীভার কিছু গৌরব স্বাকার করিতে 
হইবে । 


দেবেন্দ্রনাথ মেন (১৮৫৮-১৯২০ )|| 


কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, রনীন্দ্রনাথের বান্ধব 
এবং পাশ্চাত্য ও সংস্কৃতসাহিত্যে স্থপপ্ডিত ছিলেন। তিনি জীবনের 
অধিকাংশ সময় কতব্যব্যপদেশে বঙ্গের বাহিরে অতিবাহিত করিয়াছেন? 
কাজেই একটু দূরে বসিয়া নিজের মতে। করিয়া কাব্যদাধনা করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। মধুস্ুদনকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়৷ তিনি প্রথমজীবনে কাবা রচনা 
আরম করেন এবং সেযুগের প্রধান পত্র-পত্রিকায় অঙ্জশ্র কবিতা রচনা 
করিয়া উচ্চশিক্ষিত মহলে কৰি বলিয়া 'প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ভাষ- 


বাংল! গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৫৫ 


প্রয়োগে এবং বিষয়বন্ত অন্ুলরণে মধুন্থদনের কিঞ্চিৎ প্রভাব যে তাহার উপরে 
পড়ে নাই, তাহা নহে। যেমন 'উদ্নিলা কাব্য (১৮৮১), “অপূর্ব বীরাঙ্গনা” 
(১৯১২৭), অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৩)। তিনি নিজেও বলিয়াছেন, “আমি 
পুত্রা্ন স্ষুলের_মাইকেল মধুস্থদন, হেমচন্দ্রের কুলের কবি । এই রবীন্্র- 
যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত ।” কিন্তু কথাটা বোধ হয় 
ঠিক নহে--বরং রবীন্দ্রনাথের বাকৃরীতি ও চিত্রকপ্পের বিশেষ প্রভাব দেবেন্- 
নাথের কবিতায় আবিষ্কার কর! দুরূহ নহে। তিনি মধু্দন হইতে কিছু 
কিছু রচনাপ্রকরণ গ্রহণ করিগ্বাছিলেন বটে, কিন্তু সৌন্দধন্থা্ট, আবেগধর্ম 
এবং কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিচার করিলে তাহাকে কোন কোন 
দিক দিয়া রবীন্্যুগের কবি বলিতে হইবে । বরং উনবিংশ শতাব্ধীর গীতি- 
কবিদের মধ্যে তীহার কবিতাতেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের মনোভাব 
সঞ্চারিত হইয়াছ্িল। কারণ তীহার অপ্িকাংশ কবিতাগ্ুচ্ছ বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ছুই দশকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবন্বর্ষের সঙ্গে 
দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ সাদৃশ্ত না থাকিলেও শব্দচয়ন, সৌন্দর্যস্থষ্টি প্রভৃতি 
ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু প্রভাব তাহার কবিতা লক্ষণীয়। 
ত্বাহার বিশখানি কবিতাগ্রস্থের মধ্যে “নিঝররিণী, (১৮৮১), অশোকগ্রচ্ছ' 
( ১৯০০ ), “অপূর্ব নৈবেছ» । ১৯১২ ), “অপূর্ব বাঁরাঞ্গনা” (১৯১২), 'গোলাপপ্তচ্ছ, 
(১৯১২) এবং “অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (১৯১৩ ) উল্লেখযোগ্য | 

তাহার কাবোর প্রধান স্থর জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন ত্মযদৃষ্টি। 
গ্রকৃতি) প্রেম, নারী, লৌন্দর্য প্রভৃতি রোমান্টিক বিষয়বস্তু তাহার কল্পনাকে 
যেমন উদ্দীপ্ত করিয়া! তুলিত, তেমনি প্রত্যহের ঘর-সংসারের পরিচিত মাধুরী ও 
তাহাকে অপূর্ব প্রীতিরসে ভরিয়া দিত। বস্তত:। দেবেন্ত্রনাথের রোমাটিক 
দৃষ্টি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্কাইলার্কের মতো; মৃহাশৃন্যে উঠিয়াও সে শিশিরদিক্ত 
পৃথিবী এবং শাস্তনীড়ের মায়! ত্যাগ করিতে পারে নাই ॥ দেবেন্্রনাথের 
রোমান্টিক কল্পনা উদ্দাম নহে, বিহ্বারীলালের মতে। অধরার পশ্চাতে ধাবমান 
হয় নাই, অক্ষয্নকুমারের মতো নামরূপহীন লাবণ্মৃতি গড়িয়া তাহার প্রেমে 
মুগ্ধ হয় নাই। নারী তাহার কাছে গৃহচারিণী জায় ও জননীমূতি; প্রত্যহের 
অযুতকর্মের মধ্য দিয়! শান বিবর্ণ দিনগুলি অতিবাহিত হইলেও কবি তাহারই 
মধ্যে গার্স্থ্াজীবনের রোমাম্দ উপলব্ধি কবিয়াছেন। রোঁমান্টিক্ক কবিহ্ৃলন 


হতাশা প্রকাশ ব] বিলাপ না করিম! তিনি প্রসন্ন মনে সব কিছুকে গ্রহণ 
করিদাছেন। তিনি একটি কবিত্বাম্সি বলিয়াছেন £ 
চিরদিন, চিরদিন নুূপের পুজ্জারী আমি 
রূপের পৃ্জারী। 


সারা সন্ধা| সার! নিশি রূপ-বুন্দাবনে বদি 
ঠিন্দোলায় গোলে নারী, আনন্দে নেহারি। 


এখানে করির ব্রপাসক্তি ভইননার্ণের মতে! ইন্জিয়াসক্তির তীব্রতর দাহ কষ্ট 
করিতে পারে নাই; প্রশান্ত উপলব্ধির স্সিদ্ধত্া! কবিকে নিংম্পৃহ বিশ্বরপিকে 
পরিণত কবিয়াছে ৷ তভার শিশ্ুবিষম্ক কবিতাভে৭ তাই শিশ্ুত্বের নির্ধাস 
অপেক্ষ! শিশুর কলভাশ্তমুগর রূপটি অপিকতর প্রাধান্য পাউয়াছে-- 


ওরা সবা্ ঢালা এক চাচে, 


ওরে, ছেলেদেয় বি জাত আছে? 


এই ছুই পংক্তিতে তাহার বাৎসল্য-রসসিক্ত মনটি চমৎকার ফুটিয়াছে । 

দেবেন্্রনাথের অনেকগুলি সনেট বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তুলনায় 
রবীন্দ্রনাথের সনেটও এত গা়বন্ধ নহে । মাইকেলের পরেই দেবেন্দ্রনাথের 
সনেট কারুকর্সের দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তীহার “তবু 
ভরিল না চিত্ত (“মা”) এবং “হে অশোক, কোন রাঙ! চরণচুম্বনে মর্ে 
মর্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল" সনেট দুইটি বিশেষভাবে প্রশংসার ষোগ্য। 
রচনার পরিমিত গঠন এবং আবেগের সংযম দেবেন্দ্রনাথের কবিতাকে একটা 
শান্ত, নিগ্ধ, গার্হস্থ্য জীবনের মাধুধ দান করিয়াছে । 

সম্প্রভি কোন এক সমালোচক দেবেন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য 
করিয়াছেন, “দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতি ক্রথ এবং অসমান।” দেবেন্দ্রনাথের 
উৎরুষ্ট গীতিকবিতাগুলি এই মন্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করিবে। রচনার গ্রসন্ 
পারিপাট্য ও পরিমিতি দেবেগ্নাথের কবিতার একটা উল্লেখষোগ্য উতৎকর্ষ। 
বরং অক্ষয়কুমীরের রচনা, শবযোজন| ও ত্তবকবন্ধে ক্লাসিক সংযম সত্বেও 
ভাষারীতির শিথিলতা, ছন্দের ভ্রটি এবং কল্পনার গাঢ়তার অভাব তাহার 
কোন কোন কবিতার রসনিষ্পত্তিতে বাধা ঘটাইয়াছ্ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
সাহচর্ধে দেবেন্দ্রনাথ কবিতার বাক-নিমিতিকে বিশেষভাবে পরিমার্জনার 


অবকাশ পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এবং যুগে বর্ধিত হইয়া 
দেবেজ্নাথের গারহৃস্থা গ্রীতিরসের রোমাঁটিক কবিতীগ্তলি এখনও পাঠকের 
মনে বিম্মর সঞ্চার করিতে পারে। 


গোবিন্দচক্্ দাস (১৮৫৪-১৯১৮ 0 


ভাঁগয়ালের কবি গোবিন্দচন্ত্র দাসের কৰিগ্রতিভা বাওলা দেশে যথেষ্ট 
আদরণীয় হয় নাই। অথচ তীহার মধ্যে যে তীব্র জীবনবোর্,, আক 
মন্ত্যপিপাসা, ইন্দ্রিয়াসক্তির অসহা উল্লাস পর্নিত হয়া, ইংরাজ কৰি 
স্থইন্বার্ণের মধ্যেই তাহার অন্রূপ বৈখিষ্ট্য লক্ষ্য কব ঘায়। দেহঘটিত 
শুচিবাতিকের জন্য অনেক সমালোচক তাহার প্রতি নিদারুণ অবিচার 
করিয়াছেন । ভ!ওয়ালের অতি দরিদ্র কবি জাবনে একদিনও শান্তি পান 
নাউ; অনশনে, অর্ধাশনে, বিনা চিকিৎসায় উীাহার মৃতু হইয়াছে। 
ভাঁওয়ালের জমিদার ও জিদারের কর্মচারীদের নিকট তিনি অমানবিক 
অত্যাচার ভোগ করিয়াছেন; বেষপর্দন্থ ভাএঘালের মৃঢচ শামকগণ তাহাকে 
শাওয়াল হইতে বিতাডিত করিনা ক্ষান্ত হয় লাউ, ভাতার প্রাণ বিনাশেরও 
মডযন্থ করিঘাছিল। শেষজীবনে পদ্মার গ্রাম এবং অমিধারের কল 
হইতে বাস্তভিটাকে বাচাইবার জন্য কবিকে প্রায় তিক্ষাবৃত্তির মতো! হীনত। 
অবলম্বন করিতে হইয়াছে । বিষয়কর্মে অন্থৎ্সাহ। যেকোন ব্যাপারে 
একাগ্রতার অভাব, অব্র আত্মপম্মানবোধ ও ম্বাদেশিক মনোভাব তাহাকে 
সুস্থ, স্বাভাবিক, নিয়ান্থুগ জীবন অশ্টসরণ করিতে দেয় নাই | ফলে আধুনিক 
কালের কোন সারম্বত সাধককে গোবিন্বচন্জ্রের মতো এত ছুঃখনিধাতন সহিতে 
হয় নাই। শেষজীবনে তাহাকে দাতব্যের উপরই অধিকতর নির করিতে 
হইয়াছিল। কবির সেই ব্যক্তিগত দ্ুখ, রোমা্টিক প্রেমচেতনা ও নিসগণ্রীতি 
তাহার কাব্যকে বাংলা সাহিত্যে একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান 
করিয়াছে । তাহার প্রেম ও ফুল (১৮৮৮), বস্কুমা (১৮৯২) একন্তরী, 
(১৮৯৫) এবং “ফুলরেণু (১৮৯৬ ) বাংল। সাহিত্যে ক্মরণীয় কাব্য । 

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় অনাবৃত জীবনগ্রীতি, নারীর বান্তব সৌন্দর্যের 
প্রতি স্বস্থ ভোগামক্তি, এবং স্বা্দেশিক আবেগ প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


১৫৮ আধুঁনক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিণ্ ইতিবৃত্ত 


একদ! পথভিখারীর কণ্ঠে কে যে স্বদেশী গানটি গীত হইত, তাহা থে 
গোবিন্দচন্দ্রের রচনা তাহা অনেকেই জ্রানিতেন না। তাহার কবিতার আর 
একট! প্রধান স্থর, তীব্র দেহান্ঘরাগ | বাস্তব পারিবারিক জীবনকে তীব্রভাবে 
উপলব্ধি করিরা প্রেমকে দেহের মধ্যেই মুক্তি দিয়া এবং দেহাপক্তিকে বরণমাল্যে 
অভিষিক্ত করিয়! গোবিন্দচন্দ্র বলিয়াছেন : 


আমি তারে ভালবাপি অন্থিমাংস সহ। 
আমি ও নারীর রূপে 
আমি ও মাংদের সপে 
কামনার কমনীহ কেলী কালীদ্হ__ 
ও কদমে_ ওই পক্ষে, 
ই কেদে ও কলঙ্ক, 
কালীর নাগের মচ সুগা অহরঠ। 


আমি তাবে ভালবাি রক্মাংপ সহ। 


এই বিশুদ্ধ 'হেভোনিস্ট ৪ কামসংহিত। উনবিংশ শতাব্দীর 111-515601147) 
কবি, পাঠক ও সমালোচক সহা করিতে পারেন নাই । তবে শুচিবাতিকের 
বিবর্ণ চশমাজোডা খুলিয়া ফেলিলে আমরা এই ছুঃসাহমী কবিকে আন্তরিক 
অভ্যর্থন! জানাইতে পারিব। এই জীবনবাদী বলিষ্তা, ভোগবাদী পৌরুষ 
এবং তান্ব্িকস্থলভ বীরাচার--এই যুগে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। 
ইহার অল্প পরে রবীন্দ্রকাব্য দেশে অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে বলিয়া এই 
বিশুদ্ধ ভোগাসভ্তির তীব্র আবেগ ক্রমে স্বক্মতর অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে 
হারাইয়! যায়। পরবর্তী কালে কৰি মোহিতলাল এই বৈশিষ্ট্যকে আরেকটি 
বিচিত্র দ্রিক হইতে দর্শন করিয়াছেন । গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যের 
সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হইলে এবং জীবনে একটু শাস্তি ও সান্তনা পাইলে 
আমরা উনবিংশ শতাব্দীর এক অভিনব প্রতিভাবান গীতিকবিকে পাইতাম । 
কবির শেষ জীবনের হতাশবাঞ্তক কবিতাগুলিতে একটা সকরুণ বিষগ্রতা 


৩ হ্বদেশ স্বদেশ কচ্ছে। কারে? এদেশ তোমার নয়৮_ 
এই যমুনা গঙ্গানদী তোমার ইহ] হ'ত যদি, 
পরের পণে! গোরাদৈন্থে জাহাজ কেন বয়! 
৪ এই মতে এ্রহিক হুখই একমাত্র সত্য। 


বাংলা গাতিকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৫৪ 


সঞ্চারিত হইয়াছে । অস্স্থ কবি মৃত্যুপথ হইতে ফিরিয়া আর্তন্বরে প্রশ্ন 
করিয়াছেন, “কেন বাঁচ'লে আমায়?” কখনও মৃত্ুতীরে পৌছাইয়৷ কীধিস্া 
উঠিয়াছেন, “দিন ফুরায়ে ঘায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়।” অনশনে, 
রে'গে, শোকে কবির তীব্র বাণীটি নিবিড় ব্যথাঘ্ ভাঙিয়া পড়িয়াছে £ 
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে__ 
ভোমর1 আমার চিতায় িবে মঠ ? 
আলে যেজাম উপোদ করি, 
ন| খেয়ে শুকায়ে মরি, 
হাহাকারে দিবানিশি 
ধার করি ছটফট. ...... 
ও ভাই বঙ্গবাপী, আমি মরলে__ 
তোমর1 আমার চিভায় দিবে মঠ) 
ব্যক্তিগত জীবনের জ:লাফন্ত্রণা, অশান্ত আকাজ্কার এমন ভীব্র প্রদাহ 
উনবিংশ শতাব্দী তো! দুরেব কথা, পরবতী অর্থ শতাবাীতেও এমন করিয়া 
কবি-চেতনাকে অবিরাম দুঃখদহনে অঙ্গারে পরণত করে নাই। অবশ্য 
সার্থক গাতিকবিতায় এরম়ার্উসপয়ার্থ কথিত 40100060708 76001190600 17 
(2000111185৮ প্রয়োজন । আমাদের কবি সেই মানসিক প্রশান্তি লাভ 
করিতে পারেন নাই বলিঘ। প্রথম শ্রেণীব গীতিকবি হইতে পারেন নাই । 
তাহার কোন কোন কবিতায় বচনাগত শিথিলতা লক্ষা কর! গেলেও, 
“ছিল না সর্বত্র ভাবের সংযম এবং ভাষার বাধুনি”* একথা আধো ঘুক্তিযুক্ত 
নহে। মাঝে যাঝে তাহার অশিক্ষিতপটুত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 
মাত্রাবৃত্ত ও শ্বাসাঘাত ছন্দে তিনি সে ঘুগের পক্ষে অভাবনীয় কৃতিত্ব 
দেখাইয়়াছেন। তীহাকে যে ম্বশাবকবি" বলা হয়, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত । 
তাহার কবিপ্রেরণা কোন পোযাকী রোমান্টিক সংস্কার নহে, অন্গপান এবং 
নিশ্বাস-গ্রশ্থীসের মতোই কবিস্ব তীহার প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশমান্র । 


উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা-কবি ॥ 


পরিশেষে উনবিংশ শতাবীর কয়েকজন মহিলা গীতিকবির নাম উলেখ 
করিয়া আমরা গীতিকাব্য প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। ঈশ্বর গুপ্টের “সংবাদ 


শান শপ শা পার্ল 7 তা 


* কোন এক স্মালোচকের উক্তি । 


সা শশী টশপশিশশ শী শত 7 ীিশপীশিশিশ শর্পাটী 


আধুানক বাংল! নাহত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রভাকরে, কগ়েকজন মহিলা কবির (কৃষ্ণচকামিনী দাসী, অনঙ্গমোহিনী দাসী, 
ঠাকুরাণী দাদী উত্তাদি) কবিত| সযত্তে মুদ্রিত হইত। গুপুকবি কুলবধূদের 
অক্ষম কবিতা ছাপিয়! তাহাদিগকে উত্সাহ দিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
দবিতীয়ার্যে কম্মেক্জন মিলা গীতিকবির কবিতা একদা পাঠকচিত্তে কৌতৃহল 
সঞ্চার করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গিরীন্ত্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮--১৯২৪) 
কামিনী রাম (১৮৬৪--১৯৩৩ ), মানকু্ধারা বস্থ (১৮৬৩--১৯৪৩) এবং 
্র্ণকূমারী দেবীর ( ১৮৫৫--১৯৩২ ) কবিতধণক্কি প্রশংসার দাবি রাখে। 

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাদী সাধারণভাবে বিদ্যাভ্যান করিয়া নিতান্ত 
ধ্যক্তিগত ঘরোরা ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়! মধাম শ্রেণীর অনেকগুলি কবিত৷ 
রচনা করিয়াছিলেন । তাহার অশ্রকণা? (১৮৮৭) আভাস? (১৮৯০), 
“অধ্থয (১৯০২) প্রভৃতি কাব্যে কিছু কিছু হ্টটিকিশলতা লক্ষা করা যাইবে । 
বিশেষতঃ শ্বামিবিয়োগের পর প্রকাশিত তাহার অশ্রুকণ॥ নামক 
কবিতাগচ্ছের রচনারাতি যেমন হউক না কেন, কবির প্রিয্্জনবিরহিত 
ধ্যথাকাঁতর চিত্তের ব্যক্তিগত অনুভূতি পাঠকের সহানুভূতি ও সম্দয়তা 
আকর্ষণ করিবে। স্বামী ও পুত্রকন্টাদেব লইয়! প্রতিদিনের সংলারই তাহার 
অধিকাংশ কাবতার বিষয়বস্তু । 

এই কবিগোঠীর মধো সর্বাধিক পরিচিত এবং শুক্কিখালী হইতেছেন 
“আ|লোছায়া'র কবি কামিনী রায় (১৮১৪--১৯৩৩) আধুশিক ধরনের 
উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পিতৃ্ংশ ও স্বামিপরিবারের দিক হইতে 
গ্রগতিশীল শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক লূভ করিয়া কামিনী রায় পাশ্চাত্য 
লীরিক রীতিতে অনেকগুলি উত্ক্্ট গীঁতিকবিতা, লিখিয়া বঙ্গের সর্বত্র 
মহিলা কবির সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি কবিতাসম্কলন 
( পৌরাণিকী”_-১৮৯৭, 'মালা-নির্ষাল্য,_-১৯১৩, অশোক স্দীত'- ১৯১৪) 
এবং শিক্ষাবিষয়ক পুত্তিকা সেঘুগে বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া- 
ছিল। বিবিধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান, জ্ীশিক্ষা প্রচার প্রভৃতি নাণ। 
স্থার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'দীপ ও 
ধৃপে" তাহার যাবতীয় কবিত। সম্কলিত হইগ্াছিল। তাহার বনু কবিত। 
একদা! স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিত; শাগয়াছে ভাঙ্গিয়। সাধের 
বীণাটি ছিড়িয়া গিয়াছে মধুর তার”, "নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সখ 


বাংলা গ্লীতিকাঁব্যের উৎপত্তি ও ত্রমবিকাশ ১৬১ 


এধরা! কি শুধু বিষাদম্য়?* “যেই দিন ও চরণে ডালি দিষ্ঘ এ জীবন, 
“তোরা স্তনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমার আশার কথ।” প্রভৃতি 
পংক্তিগুলি এখনও একেবারে অপরিচিত মনে হইবে না। কামিনী রায় সর্ম- 
প্রথম উদারতর পটভৃ্মকার এবং বৃহত্তর চেতনার মধ্যে অবতরণ করিয়া 
গীতিকবিতাঁর সীম! অনেক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর মতো 
শুধু ঘরোয়া পরিবেশই তীহার কবিতার প্রধান বিষ নহে। অবস্থা 
রচনারীতিতে তিনি বিশেষ কোন নৃতনত্ব দেখাতে পাবেন নাই, নৃঙন পথ্রে 
সন্ধানও করেন নাই । তীহার কবিনাব ছন্দগত ক্রটি9 দুষ্পাপা নহে। 
তথাপি এ পর্বন্ত বাউলা দেশে যে কয়জন মহিলা-কবির আবির্ভাব ভঈয়াছে, 
তাহাদের মণো বিছ্যাবুদ্ধি ৭ কিত্বশক্কিতে বাঁমিনী রামই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

মধুস্থদনের ভ্রাতষ্পূত্রী মানকুমাণী বনু (১৮৬৩-১৯৪৩) পপ্রিনপ্রসঙ্গ। 
(১৮৮৪ 7, “কাবাকুহ্মাঞ্জলি (১৮৯৩), বীরকুমারবধ্ধ কাব্য (১৯-৪) প্রভৃতি 
কাব্য রচনা! করিয়া কিছু কবিখ্যান্তি লাঁভ কবিয়াছিলেন। গিরীল্মমোহিনীর 
সঙ্গে তীহার কবিপ্রতিভার বিশেষ সাদৃশ্ঠ আছে । উহয়েব জীবনে বৈধবা- 
যন্ববাই কাবোর উত্স এবং প্রিয়বিয়োগবেদনাই  শ্রেঠে করিতা রচনায় 
উদ্ধদ্ধ করিয়াছে। সহজ গার্ধস্থা জীবনের স্খছুঃখ, সর্বোপব মুত স্বামীর 
শ্বতেচারণ। লইম্মা মানকুমারী যে কণিতাগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 
একটা অকরুত্রম প্রাণের স্পর্শ আছে বলিঘ্া পাঠক তাহা ভইতেও একগ্রকার 
স্থখদুঃখের প্রীতিরস লাভ করিতে পারে।  মানক্ুমাবীর বৈধধাবেশের মো 
ভাহার কবিতাও নিরাভরণ, শান্ত এ সংযত। পৌরকুমারবধ কালো, 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিমন্জাবধ বণিত ডা কাব্যটি বিশেষ উল্লেখধোগা 
নহে । ছোট ছেট ব্যক্তিগত গীতিকবিতাতেই তাহার শান্ত স্বরূপটি উপলব্ধি 
করা যায়। 

রবীন্দ্রনাথের জোট্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুঘারী দেবী (১৮৫৭৫-১৯৩২, গ্রমীল! 
নাগ (১৮৭১-১৮৯৬), সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯৩২) প্রভৃতি আরও 
কয়েকজন মহিলা-কবি কিছু কিছু প্রশংসনীয় গীতিকবিতা৷ রচনা করির়াছিলেন । 
অবশ এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিডের সমতুল্য কোন মহিলা গীতিকবি 
এ পরস্ত বাংল! সাহিত্যে আবিভূত কন নাই, বা তাহারা পুরুষ কবিদের 


মতে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন মৌলিক কথাও বলিতে পারেন নাই । 
১১ 


১৬০ আধুনিক বাংল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রভাকরে” কযেক্ছজন মহিলা কবির (কঞ্টকামিনী দাসী, অন্ঙ্গমোহিনী দাসী, 
ঠাকুরাণী দালী ইত্যাদি) কবিতা সযত্থে মুদ্রিত হত। গুথকবি কুলবধূদের 
অক্ষম কবিতাও ছাপিয়া তাহাদিগকে উত্পাহ ধিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্দে কয়েকজন মঠিল| গীতিকির কবিতা একদা! পাঠকচিত্তে কৌতুহল 
সঞ্চার করিয়াছিল। ইহাদের মধো গিরীন্দ্রমোহিলী দ্রাপী ( ( ১৮৫৮--১ট২৪) 
কামিনী রায (১৮৬৪--১৯৩৩), মানকুমারী বন্থু (১৮৬৩--১৯৪৩) এবং 
্বর্ণকূমারী দেখীর [ ১৮৫৫ _-১৯৩২ ) কবিত্বশক্তি প্রশংসার দাবি রাখে। 
কবি গিরাক্রমোহিনী দাসী সাধারণভাবে বিগ্ভাভাস করিয়া নিতান্ত 
ব্যক্তিগত ঘরোয়া ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়। মধ্যন শ্রেণীর অনেকগুলি কবিত। 
রচনা করিয়াছিঙ্গেন। তাহার আঅশ্রকণাত (১৮৮৭), “আভাস? (১৮৯০) 
অধ্য? (১৯০২) প্রভৃতি কাব্যে কিছু কিছু কষ্টিুশনত। লক্ষ্য করা যাইবে । 
বিশেষতঃ ভ্বামিবিয়োগের পর শ্রকাশিত ভাভার অশ্রকণা, নামক 
কবিভাঞ্চ্ছের রচনারাতি ঘেনন হউক নম! কেন, কবির প্রিয়জনবিরহিত 
ব্যথাকাতর চিত্তের ব্যক্তিগত অনুভূতি পাঠকের সহান্ভূর্তি ও সহদস্বতা 
আকর্ষণ করিবে । স্বামী ও পু্কন্াদেব লইয়া প্রতিদিনেব সংলারই তীহার 
অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু | 
এই কবিগোষ্ঠীর মধো সর্বাধিক পরিচিত এবং শক্তিশালী হইতেছেল 
“আলোছায়া'র কবি কামিনী রায় (১৮৬৪--১৯৩৩) আধুনিক ধরনের 
উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পিতৃপংশ ও স্বামিপরিবারের দ্রিক হইতে 
গ্রগতিশীল শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক লাভ করিয়া কামিনী রায় পাশ্চাতা 
লীরিক রীতিতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গাঁতিকবিতা লিখিয়া! বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহিলা কবির সম্মান লাভ করিয়াছেন তীহার অনেকগুলি কবিতাসঙ্কলন 
( ধপৌরাঁণিকী”--১৮৯৭, "মাল্য-নির্জাল্য* ১৯১৩, অশোক সঙ্গীত ১৯১৪ ) 
এবং শিক্ষাবিষয়ক পুস্তিকা সেষুগে বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিঘ্না- 
ছিল। বিবিধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি- প্রতিষ্টান, সত সত্রীশিক্ষা প্রচার প্রভৃতি নান। 
সংস্থার সঙ্গে তীহার ঘনিঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত দীপ ও 
ধৃপে তাহার যাবতীয় কবিতা সম্কলিত হইগ্রাছিল। তাহার বু কবিতা 
একদা! স্কুলের ছাত্রছাত্রীর কে কণ্ঠে ফিরিত : শাগয়াছে ভার্গিয়া সাধের 
বীণাটি ছি'ড়িয়। গিয়াছে মধুর তার”, প্নাই কিরে সুখ নাই কিরে সুখ 


বাংলা গীতিকাবোর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৬১ 


এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?” “যেই দিন ও চরণে ডালি দিল্পু এ জীবন”, 
“তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমাঁব আশার কথা” প্রভৃতি 
প্ক্তিগুপি এখনও একেবারে অপরিচিত মনে হইবে না। কামিনী রাঘব সর্ম- 
প্রথম উদ্ণারতর পটভূণমকায় এবং বুহভ্তর চেতনার মধো অবতরণ করিয়া 
গীতিকবিতাঁর সীম! অনেক বাড়াইয়া দিয়্াছিলেন। গিরীন্্রমোহিনীর মতো 
শুধু ঘরোয়া পরিবেশই তাহার কবিতার প্রধান বিষয় নহে। অবশ্য 
রচনাবীতিতে তিনি বিশেষ কোন নৃত্বনত্ব দেখাইতে পারেন নাই, নুঙন পথেষ 
সন্ধানও করেন নাই । তাহাব কবিতার ছন্দগত ক্রটিও দ্্পাপ্য নভে । 
তথাপি এ পর্ধস্ত বাউল! দেশে যে কষঙ্গন মহিলা-কবির আবর্ভান হই্লাছে, 
তাহাদের মর্শো বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বশক্তিতে কামিনী রায়ই সবশ্রে্ঠ । 

মধুস্থদনের ভ্রাতৃষ্পূরী মানকুমাবী নন: (১৮৬৩-১৯৪৩) পপ্রিমপ্রস্গ। 
(১৮৮৪ , “কাব্যকুন্থমাঞ্জলি ( ১৮৯৩), বীরকুমারবধ্ধ কাবা” ( ১৯:৪) প্রভৃতি 
কাব্য রচনা করিয়া কছু কব্খা!তি লাভ কবিয়াছিলেন। গিবীন্দমমোহিনীর 
স্দে তাহার কবিপ্রতিভার বিশেষ সাদৃশ্য আছে । উহয়ের জীবনে বৈধব্া- 
মন্্রধাই কাবোর উত্স এবং প্রিদ্রবিয়োগবেদনাই শ্রেঠ কিতা রচনায় 
উদ্ধদ্ধ করিয়াছে সহজ গার্স্থা জীবনের সুখদুঃখ,। সবোপরি মৃত স্বামীর 
স্মততেচারণ| লইয়। মান্কুমারী ঘে কপিতাগ্চলি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 
একট। 'অকৃত্রম প্রাণের স্পর্শ আছে বলির! পাঠক তাহা হইতেও একপ্রকার 
স্থখদুংখের গ্রীতিরস লাভ করিতে পারে। মানকুমারীর বৈধব্বেশের মতো 
তাহার কবিতাও নিরাভরণ, শাস্তু ৪ সংঘত। “বীরকুমণরবধ কাঁন্যে? 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিমন্ত্াবধ বণিত হইফাছে। কাব্যটি বিশেষ উল্লেথষোগ্য 
মহে। ছোট ছোট ব্যক্তিগত গীতিকবি'ভাতেই তাহার শান্ত ব্ববূপটি উপলব্ধি 
কর! যায়। 

রবীন্দ্রনাথের জ্যোঠা! ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রমীলা 
লাগ (১৮৭১-১৮৯৬), সরোজকুমারী দেবী ( ১৮৭৫-১৯৩২) গ্রভৃতি আরও 
কয়েকজন মহিলা-কবি কিছু কিছু প্রশংলনীয় গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন । 
অবশ্য এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিডের সমতুল্য কোন মহিলা গীতিকবি 


এ পর্ধস্ত বাংলা সাহিত্যে আবিভূ্ত হন নাই, বা তাহারা পুরুষ কবিদের 


মতে! জগৎ ও জীবন সম্বদ্ধে কোন মৌলিক কথাও বলিতে পারেন নাই। 
১১ 


১৬২ আধুনিক বাংলা সাহিত্ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


তবে ব্যক্তিগত জীবনের ছোট ছোট স্থখছু'খের কথাগুলিকে ইহারা কখনও 
মধুর হাসি, কখনও-বা বেদনার অশ্রজলে ন্সিগ্ঠতর করিয়া প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছেন। বাহিরের সমাজ ও বৃহৎ জীবনের সঙ্গে তীহাদের | 
কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না॥ কেহ হিন্দুঘরের কুলবধৃ, কেহ-বা অকালবৈধবে 
আঘাতে অিয়মাণ। ফলে অনেক স্থলে আত্মপ্রকাশ বাধা পাইয়্াছে। তবু 
উনবিংশ শতাবীর শেঘার্ঘে অনেক মহিলাকবির আবির্ভাব তইয়াছিল। 
( যথা-_ষোড়শীবালা দাসী) জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত, মুণাজিনী দেবী, নগেন্দ্রবাল! 
ুস্তফী, অন্দুজান্ুন্দরী দাশগুপ্ত, লজ্জাবতী বস্তু হত্যাধি।) এই ঘটন| বাংল 
সাহিত্যের ইত্ভাসে নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নহে । 


নবম অধ্যায় 
উপন্ঠাস 
উপন্যাসের সুচন। ॥ 


গল্লের প্রতি মান্থুঘের কৌতুহল চিরন্তন। প্রাচীন যুগ হইতে আব 
করিয়া আধুনিক কাল পর্ন্ত মান্ষ যাহা কিছু রচনা করিয়াছে তাহার 
অধিকাংশই আধ্যান-উপাখ্যান | প্রাগৈতিভাঁগিক বর্ষর মানুষ শিকারের পর 
দিনশেষে গুভাবাসে ফিরিয়া নত্যগীতে ভোজসভা ও অবণা-অন্ধকাঁর চমকিত 
করিয়া! তুলিত। সেই নৃদ্ভাগীতের পশ্চাতেও কোন একট! শিকার-কাহিনী 
অথব! শক্রদলনেব ভিঘাংসা লুকাইযা থাঁকিত। তাঁবপর মান্ষ সভ্যতায় 
অগরর হইয়াছে, লিপি আবিষ্কার করিয়াছে, কাহিনী-মহাকাব্য রচনা 
করিয়াছে । কিন্তু তাহার গল্প শুনিবার ইচ্ছা! হাস পায় নাই। প্রাচীন যুগে 
মানুষের অভিজ্ঞতা, জ্ঞানবিশ্বাম সীমাবদ্ধ ছিল; জগৎ ও জীবনের প্রতি 
রহস্তময় অলৌকিক মনোভাব মঞ্চারিত হইয়াছিল। তাষ্ট সে যুগের গল্প- 
কাহিনীতে ভৃতপ্রেত, রাক্ষদখোকপ, দৈভাদানব, হুরী-পরীর প্রাধান্ত। 
সভ্যতায় অগ্রসর হৃইয়াও মান্য অলৌকিক জগতের আকর্ষণ ভুলিতে পারে 
নাই। রাজপুত্র, রাজকন্যা, কল্পনার রাজত্ব প্রভৃতি তাহার আধুনিক 
বাস্তব চেতনাকেও 'ানন্দরসে ভরিয়া! তোলে। 

যে কাহিনীতে কল্পনার প্রাধান্য এবং বাস্তব সম্কুচিত, তাহাকে 
ইংরাজীতে রোমান্স (:07180009 ) বলে। আধুনিক উপন্যাসের মুল এই 
রোমান্সে নিহিত। প্রাচীন যুগে প্রেম, যুদ্ধবিগ্রহ, ছুঃসাহসিকত প্রভৃতি 
কাল্পনিক ঘটনার আতিশয্য লইয়া পছ্যে বু রোমান্স রচিত হইয়াছিল। 
পরবর্তী কালে গগ্ভকে আশ্রয় করিয়াও অনেক রোমান্স রচিত হইয়াছে। 
অবশ্য কাল যত অগ্রদর হইয়াছে, ততই বাস্তব জীবন "9 অভিজ্ঞতার দ্বায়। 
কল্পনার অতিরেক সম্কৃচিত হইয়াছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের 
্লান-ধৃপর চিত্রগুলি উগন্তাদিক ও পাঠকের অধিকতর কৌতুহল 
আকর্ষণ করিয়াছে । | 


১৬৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিণ্ত ইতিবৃত্ত 


ইতালীয় লেখক বোকাচিও প্রণীত 176 1)80217679)১ (1348-53) 
নামক গল্পসংগ্রহে আধুনিক উপন্যাসের প্রথম আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।১ 
কিন্ত প্রাচীন গ্রীক ও লান্তন ভাঘাতেও গছ্যে গল্প-আখ্যায়িকা রচিত 
হইয়াছিল। থ্রীঃ পৃঃ ২য় শতকে আরিষ্টাইন্ডিংসর 751858202 এবং খ্রীঃ ২য় 
শতকে লসিয়ানের 794৬৮ নামক আখ্যায়িকায় সর্বপ্রথম রোমীন্সধর্মী 
গদ্য আখ্যানের পরিচঘ পাওয়া যায়। পেট্রোনিয়াস প্রথম শতাব্দীতে 
লাতিন ভাষায় ,92//7107/8 এবং অপুলিয়াস 716/01:071)705 ( ২য় শতক ) 
নামক গদ্য কাহিনী রচনা কররসাছিলেন। মধ্যযুগের পশ্চম যুরোপে আর্থার, 
শার্লাংমন প্রভৃতি রাজামভারাদের কাহিনী অবলম্বনে বহু গছ্য রোমান্স রচিত 
৪ গ্রচাবিত ভইয়াছিল। কিন্ধু বোকাচি৪-র 1)6677)7071)। হইতেই যুরাপে 
গছ্য জ্যাম যখার্থ আধ্যান শুক হইল | ভিনি এই গ্রন্থকে  গু০৬৮০]1৮ 
56071 বা! নৃন্ন পল্লী আখা দিয়াছিলেন। পরদশী কালে ০৮০1] শব্দ 
ভইতেই ২০৮৫], শব্দের নিশ্ত্তি নির্ণাত হইয়াছে । অবশ্য বুরোপের 
কোন কোন দেশে উপন্তাসকে ০৬০] না বধলিরা [03070081100 বল হয় 
(যেমন জামান ভাষায় )। প্রাচীন রোমান্সের সঙ্গে উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে বলিয়াউ বোধ হয় “রোথান্ন' শনি উপন্যাসের বিকল্প শব্ধ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। 

ঝুরোপে শষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই যথার্থ উপন্যাসের আবির্ভাব হইঘ়াছে। 
ইহার দুই শতাবী পূর্বে ঘোড়শ শতকে রেনেশাসের প্রভাবে যুরোপে 
লোকভাষার আদর 'আরম্ত হইয়াছিল, ছাপাখানার কল্যাণে সুলভমূলোর 
্রস্থ জনসাধারণের হাতে পৌছাইতেছিল এবং জনরুচির তুষ্টির জন্তু যুরোপের 
বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় গছ্ারীতিতে গল্প-আখান রচনা শুরু হইল। 
কিন্তু উপন্যাসের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রয়োজন ছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান ও 
বাস্তব জীবনের উন্নতি, রাষ্ট্রে ও সমাজে জনসাধারণের প্রাধান্ত, নির্ধাতিত 
জাতি বা দেশের মুক্তিলান্ড ইত্যাদি ধ্যাপারের ফলে মানুষের বাস্তব জীবনের 


শশী শেপ পপ ০৮০ সস 
সস পপ সি ৭ কিস আপ ০-০০:১০৯-০ পস্ট 


১ অবস্থা কেহ কেহ বলেন যে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে এক জাপানী লেখিক! মুরাঁস!কি 
শিকিবু 776 719 ০/ 0608 নামক আধ্যানে সর্বপ্রথম উপস্থান হৃহি করিয়াছিলেন । কোন 
কোন সমালোচাকের মতে এই উপস্কাঁদ এমনই উৎকৃষ্ট যে, ১৯শ-২*শ শতান্ধীর উপন্াসের সঙ্গে 
তুলনায় ইহাকে খুন বিবর্ণ মনে হইবে ন|। 


উপন্যাস ১৬৫ 


প্রতি লেখক ও পাঠক- উভয়ের দৃষ্টি আরুষ্ট হইল! প্রথম দিকে রোমান, 
উদ্ভট কাহিনী, রোমান্সের ব্যঙ্গ ( যথা-_1708777$07৮  (07%৫506১  7)0% 
0%1046১ 0%1120675 7705615) 0777076 ইত্যাদি ) জনচিত্তকে প্রলুব্ধ 
করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ইংরাজী সাহিত্যে ব্রিচাসন, গোল্ডন্মথ, জার্মানীর 
ড/1017)0, 18101)691) 0006)0, ফরাসী দেশের [১11,081006 [70596 
1] 2105 ৮00 স) 1365 05% প্রভৃত্তির আবির্ভাব হইল। উনবিংশ শতাব্দীর 
সমাজজীবনে ও ষুরোপের জনচিত্তে প্রান্ত বিস্তার করার ফলে ত্দানীস্তুন 
সমাজসমন্ঘা ও পারিবারিক জীবন উপন্তাসের প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়া গৃহীত 
হইল। সমাজতত্ব,। মনোবিজ্ঞান, প্রভৃতি বাস্তব জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবে 
বিশ শতকের যুরোপীঘ উপন্যাস বিশাল, বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ 
করিয়াছে । 

প্রাচীন গ্রীক-রোমান সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় ইতালীয় সাহিত্যের মতো 
প্রাচীন সংস্কৃত লাহিত্যেও গগছ্যে অনেকগুলি রোমাটিক আখ্যান রচত 
হইয়াছিল। যথা, পোমদেবের “কথাসরিৎসাগরঃ (১১শ শতাব্দী ), গুণাঢ্যের 
'বৃহৎকথা, (পাস যায় নাই ), ন্দেমেন্দ্রের 'বৃহত্কথাম্জরী” শিব্দাসের 
“বেতালপঞ্চবিংশতি” দণ্ডার 'দশকুমারচরিত”, স্থবন্ধুর 'বাসবদত্তা'» বাণভট্ের 
'কাদশ্বরা', বিধুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ? ইত্যাদি । পালি জাতকেও 
গল্পরসের প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । প্রাদেশিক সাহিত্যে পছ্যে-_কচিৎ গচ্ছে 
অনেক কাহি"ী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রায় সবত্র 
দেবতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গ গীতক।' ও ্মমন্পিংহ 
গীতিকাঃয় বাস্তব জীবনের যত্কিঞিৎ পরিচয় আছে। ইহার পরে উনবিংশ 
শতাবীতে গগ্যে অনেক রোম'নিক গল্প-কাহিনী ইংরাজী, সংস্কৃত ও ফার্সী 
উপকথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে প্যারীচাদ ও ভূদেবপ্রসঙ্গে 
আমরা তাহার সংঙ্দিপ্ধ পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু উপন্তান বলিতে যাহা 
বুঝায়, তাহার প্রথম সার্থক স্থুচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র । বঙ্কিমচন্দ্রের খনিত 
পথেই বাংল! উপন্যাসের যাত্রা শুক হইয়াছে । অবশ্য তাহার জীবিতকালেই 
উপন্যাসের আদর্শ বদলাইতে আরম্ত করে। উন্বিংশ শভাববীর মধ্যভাগ 
হইতে বিংশ শতাবীর মধ্যভাগ_মোৌট একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা 
উপন্তাসের অভূতপৃধ পরিবর্তন, রূপস্তর ও বিকাশ লক্ষা করা যাইবে। তবু 


১৬৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


বন্ধিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম উপন্যাসের রীতি ও বিধয়বস্ত্কে বাঙালী পাঠকের নিকট 
কৌতৃহছলের ব্যাপার করিয়া তোলেন, তাহাতে সন্দেহ নাউ । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ )॥ 


বাংল উপন্যাসের বিবিধ ও বিচিত্র রূপের পরিকল্পনা, রচনায় দীশ্চাত্য 
রীতির অনুসরণ এবং রোমান্সের কাল্পনিকতা, ইতিহাসের অতীত খুদরতা 
ও বাম্তব জীবনসমস্যার মর্মবেদন! অস্কিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংল। সাহিত্যকে 
পাশ্চাত্য সাহিতোর সমপধায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন। উপন্যাস মূলতঃ মান্থুষের 
সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত বাহ্ুব জীবনের গল্প । রোমান্সের সঙ্গে এইস্থানে 
ইহার বড় রকমের পার্থক্য। রোমান্স গল্প বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের নহে»_ 
কল্পনাপ্রধান, অবাস্তব গল্প। অবশ্য বাস্তব জীবনকে উপাদান করিয়াও 
রোমান্টিক ভঙ্গিমার সাহায্যে বাস্তব ঘটনাকে কল্পলোকের কাহিনীর পর্যায়ে 
লইয়। যাওয়া সম্ভব। (১) কাহিনী, (২) চরিত্র। (৩) মনভ্তাত্বিক ছন্দ, 
(৪) সংলাপ, (৫) ওপন্যাসিকের জীবনচেতনা-_-এই পাঁচটি প্রধান লক্ষণ না 
থাকিলে উপন্যাস যথার্থ শিঞ্পরূপ লাভ করিতে পারে না। প্রথম যুগে কাহিনীর 
দিকে লেখক-পাঠকের দৃষ্টি আকষ্ট হইলেও, ক্রমে ক্রমে চরিত্রবিকাশ ও 
চরিত্রের অন্তদ্বন্দের বৈচিত্র্য ও গভীরতা উপন্কাসে প্রভাব বিস্তার করে। 
সর্বোপরি উপন্যাসের মধ্যে মানবজীবন সম্বন্ধে ওপন্যাপিকের একট। উদার 
বিশাল ধারণ। থাকা প্রয়োজন; ইহাই ওপন্তাসিকের জীবনদর্শন_সহজ 
কথায়_-দৃষ্টিকোণ। এই লক্ষণগ্ুলির সমবাম্ে পন্যাসের শিল্পবূপ গড়ি 
ওঠে। বলাই বাহুল্য যে, বস্কিম-উপন্যাসের অধিকাংশ স্থলেই এই লক্ষণগ্ডলি 
অনুসৃত হৃইয়াছে। তীহার প্রথম উপন্যাস বাংলাভাষায় রচিত নহে। 
১৮৬৪ শ্রী: অবে '[110190. 01810" নামক সাধ্াহিক পত্রে তাহার প্রথম 
উপন্যাস 72710727571 প্রকাশিত হইতে থাকে । কিন্তু এ রচনায় 
তাহার মন ভরে নাই, যদিও ইংরাজী ভাষা তাহার মাতৃভাষার মতো আয়ত্ত 
হইয়াছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমের প্রথম উপন্তাস (অর্থাৎ 
1721779))2785 77) এতিহাসিক রোমান্স নহে, বাস্তব জীবনের গল্প। 
অবস্থা তাহাতেও রোমাঞ্দের রস ও রং সঞ্চারিত হইয়াছে । যখন এই উপন্যাস 
ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তাহার পূর্বেই তাহার 


উপন্যাস ১৬৭ 


যথার্থ বাংলা উপন্যান “ছুর্গেশনন্দিনী'র রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার 
অল্প পূর্বে তিনি 1271778070183 771/6-এর অনুবাদ *আরম্ত করিয়াছিলেন; 
কিন্তু এক অন্যায়ের বেশি অনুবাদ করিবার সুযোগ পান নাই। তাহার 
মুত্তার পঁচিশ বংসর পরে তাহার ভ্রাতুপ্পুত্র শচীশচন্্র রচিত 'বারিবাহিনী' 
উপন্যাসে এই অন্ুবাদটুকু যুক্ত হইয়াছে ।২ 42077977)9 [77/-এর 
কাঠিনী ও চরিত্রের মধ্যে পরিপক্কতা ও পরিণতির বিশেষ অভাব আছে, 
তাহা হ্বীকার করিতে হইবে । *কিন্তু 'ললিতা তথা মানসের (১৮৫৬) 
কবি এই ইংরাজী উপন্যাপে তাহার প্রথম শক্তির পরিচয় পাইলেন ; এই 
পরিচয় পাইলেন যে, ওয়াণ্টার কস্টের মতো! কাব্য নহে, গছই তাহার বাহন_- 
উপন্তাসেই তাহার প্রতিভার যথার্থ মুক্তি। 


বন্ধিনচন্জ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুরগেশনন্দিনী'র রচন। পূর্বে আরম্ত 
হইলেও ১৮৬৫ থ্রী: অব্দে প্রকাশিত হয় এবং শেষ উপন্যাস “সীতারাম* ১৮৮৭ 
খ্রী: অন্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মোট বাইশ বৎসরের মধ্যে 
তাহার চৌদ্বধানি উপন্যাস ( “দুর্গেশনন্দিনী*--১৮৬৫, কিপালকুগুলা'-_-১৮৬৬, 
'ম্বণালিনী/--১৮১৯, “বিষবৃক্ষ _-১৮৭৩, 'ইন্দিরা'--১৮৭৩, 'যুগলাজুরীয়”_১৮৭৪, 
চন্দ্রশেখর'৮১৮৭৫) "রজনী”-১৮৭৭, “কৃষ্ণকান্তের উইল”--১৮৭৮, 'রাজসিংহ" 
-_-১৮৮২। আনন্দমমঠ'-১৮৮৪, “দেবী চৌধুরাণী'--১৮৮৪, 'রাধারাণী”__-১৮৮৬, 
“সীতারাম+--১৮৮৭ ) উপন্তান ও আখ্যান রচিত হইয়াছে । নানাবিধ 
গুরুতর কাধে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি যে এতগুলি উপন্যাপ রচনা করিতে 
পারিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার প্রতিভার শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। নিক্নে 
তাঁহার উপন্তাসগুলির গুণগত শ্রেণী অনুসারে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে £ 

(ক) ইতিহাস ও রোমান্স!__-ছুর্গেশনন্দিনী', “কপালকুগুলা?, 'মৃণালিনী, 
"্যুগলান্ু্ীয়”, চন্দ্রশেখর" “রাজসিংহ”, 'পীতারাম? । 

(খ) তত্ব ও দেশাত্মবোধ-_'আনন্দমঠ*, 'দেবীচৌধুরাণীঃ | 


২ বহুকাল পরে বঙ্কিম-শতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে সজনীকান্ত দাদ মহাশয় 
'রাঁজমোঁহনের শ্ত্রী' নামে এই উপন্তাসের বাংল] অনুবাদ করিয়! একট! বড় অভাব মোচন 
কর্সিযাছেন। 


১৬৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


(গ) সমাজ এ গাহস্থ্াজীবন--'বিষবৃক্ষ') 'ইন্দিরা+, “রিজনী", “কৃষ্ণকান্তের 
উইল? রাধ।রাণ'। 

এই তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে থে, বস্কিম-প্রতিভা কত বিচিত্রমুখী 
এবং বিপুলপ্রসারী। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহার অবাধ ক 
বিন্ময়মুগ্ধ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। পরবতী কালে আর কেহ উপন্যাসে 
এত বৈচিত্র সঞ্চার করিতে পাবেন নাই । স্কটের অর্ধ-এতিহাপিক রোমা ক 
আখ্যান এবং ডিকেন্সের টৈনন্ধিন জীবনের গল্পরসের প্রাধান্য বঙ্ধিমচন্দ্রের 
প্রা উপন্তাসেই লক্ষ্য করা যাইবে । তাই তীহার উপন্যাসে যেমন কোমান্দের 
বিচিত্র এশ্বয ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি বাস্তব জীবনও পুরাপুরি উপেক্ষিত 
হয় নাই। 

ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস-_বন্কিঘচন্দ্রের এতিহাসিক, ছন্ম- 
এতিহাসিক (18900০0 17186010001] ) ও রোমান্টিক উপন্তাসগুলি বাংলা 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এঁতিহাসিক উপন্তামে এতিহাসিক যুগের চরিত্র 
ও কাহিনীর প্রাধান্য থারঁকিলেও নীরদ ইনত্তিহাসের পুনরাবৃত্তি প্রতিহাঁসিক 
উপন্যাসের মূল লক্ষ্য নহে। ইভিহামকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসের পটে 
মানবজীবনলীলা অন্কন ওপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্য। ইতিহাসের তথ্য 
নহে, ইতিহাসের অস্তনিহিত প্রেরণা যাহাকে উত্তিভাস-রস (লাযান৮ 0? 
1)18605 ) বলে, সেই যুগচেতনাটি এঁতিহাসিক উপন্যাসে ফুটিয়! না উঠিলে 
তাহার সাহিত্যিক মূল্য শান হুইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও কল্পনাকে 
মিশাইয়! সর্বপ্রথম এঁতিহাসিক রোমান্স কৃষ্টি করেন। 'ছুগেশনন্দিনী'তে 
তাহার প্রথম সুচনা । মুঘল ও পাঠান দ্বন্দের একটি ব্বপ্প পরিচিত ঘটনার 
উপর প্রচুর কল্পনার রং ফলাইয়া 'ছূর্গেশনন্দিনী” পরিকলিত। মানসিংহের 
পুত্র জগৎসিংহ, পাঠানকম্তা আয়েব। এবং গড়মান্দারণ দুর্গের অধিপতি 
বীরেন্দ্র সিংহের কন্তা তিলোভ্তমার পারস্পরিক আকষণের উজ্জ্বল বর্ণাঢা 
চিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। বঙ্কিমচন্ত্রের প্রথম উপন্তাসে আশ্চর্য 
তীক্ষতা ও রচনাবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইবে । মনে রাখিতে হইবে যে, 
ইতিপূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায় “অন্ুরীয় বিনিময়ে এঁতিহাসিক রোমান্সের স্থচন! 
করিলেও ইহার সাহিত্যিক গুণ উল্লেখষোগ্য নহে । স্বটের 1727706 বা 
ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের সঙ্গে এই উপন্যাসের ঘটনাগত কিঞিৎ সাদৃষ্ত 


উপন্যাস ১৬৯ 


আছে; কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনাসম্গিবেশ, কল্পনার উৎসার এবং বর্ণনার বৈচিত্র 
তরুণ বঙ্কিমচন্ত্রের প্রতিভাকে এক মুহূর্তেই স্থপ্রমাণিত করিয়া দিয়াছে । সংস্কৃত 
কাহিনী পাঞ্ঠে যে সমস্ত পাঠকের মন অভ্যন্ত হইয়াছিল, তাহার। ইহার ভাষা, 
বর্ণনা ও কাহিনীর মধ্যে অনেক ক্রটি আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু বঙ্কিম- 
প্রতিভাকে নিন্দার তস্মাচ্ছাদনে আর ঢাকিয়া রাখ গেল না। পরবতী কালে 
বস্িমচন্দ্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুপন্তাসিক প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করিয়া নিন্দুকের 
কণ্ঠ স্তব্ধ হইল, বাঙালী পাঠক এক মুহুর্তেই বস্িমচন্দ্রকে শিরোধার্য করিল। 
অবশ্য সাধারণ রোমান্সের মতো “দ্র্গেশনন্দিণী'তে কাহিনীর বৈচিআ্ঘ্যই অধিকতর 
ঘরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করিয়াছে । চরিত্রসমূহে বৈচিত্র্য আছে বটে, 
কিন্তু বিশেষ কোন স্থাতস্্া, বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি ফুটিবার অবকাশ পায় নাই-_ 
রোমান্সে তাহা সম্ভব নৃহে। কেবল বিমল চবিজ্সে রোমান্সের মধ্যে 
একটা বান্তবানুগামী জীবনের পরিচিত স্পর্শ পাওয়া যায়। অবশ্য গজপতি- 
আশমানীঘটিত লঘু চিত্রটি এই রোমান্সের মধ্যে একেবরেই মানায় নাই। 
বন্ধিমচন্দ্র “ছুর্গেশনন্দিনী?তে টের আদশ অনুসরণ করিলেও আখ্যানে সংস্কৃত 
প্রভাব কিছু কিছু স্বীকার করিয়াছেন । 

“দুর্গেশনন্দিনী'র ঠিক এক বৎসর পরে ১৮৬৬ খ্রীঃ অবে 'কপালকুগুলা' 
প্রকাশিত হয়। মাত্র আটাশ বখ্সর বয়সে বাঙ্কমচন্দ্র 'কপালকুগুলা” নামক 
এমন একখানি আশ্চধ উপন্তানস বুচনা করিলেন, যাহাতে উপন্যাস ও 
রোমান্সের লক্ষণ স্বভাবে মিশিয়া গিয়াছে । অরণ্য-সমুদ্রের নিজন অবকাশে 
প্রতিপালিতা কপালকুগুলার সঙ্গে স্রগ্রামনিবাসী ব্রাঙ্গণ বুবক নবকুমারের 
বিবাহ হইল। উভয়ের দাম্পত্যজীবনের সম্কট ও মনস্তাত্বিক সংঘর্ষ এই 
উপন্তাসে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে বণিত হইয়াছে । ঘটনা আরও জটিল 
হইয়াছে যখন নবকুমারের পরিতাক্তা প্রথমা পত্ী পল্মাবতীর (যে মুসলমান, 
হইয়া মৃতিবিবি নামে পরিচিত হইয়াছিল) মনে ন্বকুমার-লাভের বাসনা 
পুনর্বার জ্লিয়া উঠিল। কপালকুগুলা এক বৎসর নবকুমারের সাহচর্ধে 
বাল করিয়াও ঘরের বন্ধন স্বীকার করিতে পারিল না, বনলতা! উদ্যানে 
রোপিত হইয়া শুকাইয়া উঠিল। তাহার অন্তরে একদিকে অরণ্য-সমুদ্রের 
আহ্বান প্রবল হইয়। উঠিল। আর একদিকে যেন অলক্ষ্য হইতে 
অদৃষ্টদেবতা তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিল। এই শোকাবহ উপন্যাসের 


১৭৯ আধুনিক বাংল! সাহিত্োর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


ঘটনাগ্রস্থন, চরিত, দুজ্দেঘ নিদ্রতির অনিবাধ অন্গুলিসঙ্কেত, ভাষা, বর্ণন- 
ভঙ্গিমা প্রভৃতি প্রায় নিখুঁত বলিলেই চলে। ভারতীয় পাহিত্যে তো বটেই, 
এমন 'কি যুরোপীয় সাহিতোও ইহার সমকক্ষ গ্রন্থ খুঁজিয়। পাওয়া ছুরূহ। 
কোন এক পাশ্চাত্য সমালোগক যথার্থই বলিম্াছেন, “0845106 $0৪ 
11772006109 11018 6001 15100001170 99101)21%1010 60 81091607904 
16%770760 1] 60610156075 01 %/08৮0]]) 1001015.” অবশ্য শেক্স্পীগরের 
মিরান্দার (€টেম্পেন্ট* ) সঙ্গে কপালকুগুলার কিঞিৎ সাদৃশ্য দেখান যাইতে 
পারে; কিন্তু বঙ্কিম-পরিকল্পিত চরিত্রটি অনেক বেশি স্থ্গঠিত। অনেকের 
মতে “কপালকুগুলাই বঙ্ধিমচন্দ্রের শ্রেঠে স্ষ্ট। কেহ-বা! বলেন যে, 
“কপালকুগ্ডলা" বোমান্টিক উপন্যান ভিপাবে অপৃরন হইলেও বিশুদ্ধ উপন্যাস 
হিসাবে 'কষ্ণকান্তের উইল” সার্থকতর। 

'কপালকুগুল1'র অব্যবহিত পরে রচিত 'মবালিনী'তে (৮৬৯) বঙ্কিম 
প্রতিভার অবনতি লক্ষ্য কর! যাইবে। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পট- 
ভূমিকায় মুণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রণয়কাহিনী ইহার মুল বক্তব্য । উহাতে 
ইতিহাল, রোমান্স ও জীবনের গল্প-ইকোন্টাই ম্থণরিকলিত হইতে পারে 
নাই। একমাত্র মুললমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের যে কান্ননিক ঘটনাটি ( পশুপতির 
কাহিনী) বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্কমচন্দ্রের এতিহাদিক অনুমান 
যথাযথ হইয়াছে। 'যুগলান্ধুরীয়” (১৮৭৪ ) একটি বড় গল্প মাত্র। গল্পটির 
গ্রন্থননৈপুণ্যের দীনতা অত্যন্ত প্রকট, কোন চরিত্েরই ব্যক্তিত্বতন্ত্র বিকাশ- 
লাভ করিতে পারে নাই। কেবল চন্দ্রশেখর? (১৮৭৫ ), “রাজসিংহ (১৮৮২) 
ও “সীতারাম+ (১৮৮৭) এঁতিহাপিক রোগান্দ ও উপন্যাস হিসাবে অতিশয় 
মূল্যবান্। শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাপিক রোমান্স রচনা করিয়। 
ক্ষীয়মাণ শক্তিকে আবার বলশলী করিতে চাহির়াছিলেন । যদিও মীরকাশিম 
ও ইংরাজ বণি:কর ঘ্বন্র পটভৃর্মকার চিন্দ্রশেবরে'র কাহিনীর উপস্থাপন। 
কর! হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পাত্রপাত্রী অপেক্ষা এতিহাসিক পটভূমিকায় 
আবিভূতি সাধারণ নরনারা চন্দ্রশখপ, প্রতাপ ও শৈবলিনীর জটিল ঘটন। 
ইহার মূল অবলঘ্ধণ। শৈবলিনীর বিবাহোত্তর পরপুকুধাসক্তি, মানিক 
অধ:পতন এবং দেহমনের পীড়নের মধ্য দিয়া আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন 
লাভ ইহার একট প্রধান বিষয়। দুর্বগ হৃদয়কে নীতির পথে আনিতে 


উপন্যাম ১৭১ 


অক্ষম হইয়া শৈবলিনীর ভবিষ্যুৎ কল্যাণের জন্য আদর্শবাদী প্রতাপের আত্ম- 
বিসর্জন উপন্যানটিকে একটি নূতন এশখবর্ধ দান করিয়াছে ; বঙ্কিমচন্দ্র যদিও 
হিন্কুর সামাজিক লোকাচারের বশীভূত হুইয়৷ শৈবলিনী চরিত্রের পরিণতি 
বর্ণনা করিয়াছেন, তবু ইহার নানাস্থানে শিল্পী বস্ষিমের কবিদৃষ্টিও প্রাধান্য 
পাইয়াছে। 


বহ্গিমচন্দ্র নিজে 'রাজসিংহ'কেই তাহার একমাআজ এতিহাসিক উপন্যাস 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 'রাজনিংহে'র ঘটনা এবং প্রধান চরিত্র 
এতভিহাসিক বটে। চঞ্চলকুমারীকে লইয়া রাঁজসিংহ ও ওরংজেবের বিরোধকে 
অবলম্বন করিয়া এই এ্রতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে। 
জেব উন্নেমা-মবারক-দরিয়াঘটিত কাহিনী অনৈতিহাসিক হইলেও ইতিহাসের 
পটভূমিকায় খাপ খাইয়া গিয়াছে । নির্যলকুমারীর চটুলতা এবং গুরংজেবের 
প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ইতিহাসবিরোধী হইয়াছে । বলা বাহুল্য এই উপন্যাসেও 
ইতিহাসের ঘটনা অপেক্ষা ঘবারক-প্রেবউন্নিপার কাল্পনিক কাহিনী অধিকতর 
প্রাধান্য পাইয়াছে এবং লেখকের কল্পনা এহ অংশে অধিকতর স্বধানতা 
ভোগ করিয়াছে । তাহার সবশেষ উপন্তাস “সীতীরামে সামান্য এতিহাসিক 
কাহিনী আছে বটে, কিন্তু লেখক ইহাতে জনশ্রুতিকেই প্রাধান্য 
দিয়াছেন। রূপের প্রতি মোহ চরিক্জবান পুরুষের কিরূপ সর্বনাশ করিতে 
পারে, ইহাতে তাহাই বণিত হইয়াছে । যদিও সীতাবামের চরিত্রকে নৃতন 
দৃষ্টিকোণ হইতে অঙ্কন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে» কিন্তু বঙ্কিমের সবশেষ 
উপন্তাসে প্রতিভার দীপ্ধি ষে প্রান হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 


তত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস- বক্ষিমচন্ত্রের 'আনন্দমঠ, (১৮৮৪) 
ও “দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪ ) ছুইটি তত্বপ্রধান উপন্যাস। এই সময়ে বহ্কিমচন্্র 
“বঙ্গদর্শন? ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সাহায্যে হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ও জাতীম্নতা 
সম্পর্কে নৃতনভাবে চিন্ত। করিতেছিলেন। এই উপন্তাস ছুইটিতে €দই 
তত্বকথ। ও চিন্তাশীলতার ছাপ পড়িয়াছে। উত্তরবঙ্গের সম্প্যাসী-বিপ্রোহকে 
গৌরবাম্বিত ভূমিকায় স্থাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে দেশাত্সবোধের 
মহাকাব্য রচনা করিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ “বন্দেমাতরম্, সঙ্গীত এই উপন্যাসের 


১৭২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


জন্যই রচিত হইয়াছিল। উপন্যাসটির কাহিনীগরস্থনে দূর্বলতা আছে; 
একমাত্র শান্তি ও ভবানন্দ ভি কোন চরিত্রই স্ুচিত্রিত হয় নাই। কিন্ত ইহার 
জলন্ত দেশপ্রেম ও গর্বোন্ধত আবেগ পরবর্তী কালের স্বাদদেশেক আন্দোলনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবান্বত্র করিয়াছিল। “দ্রেবীচৌধুরাণী'তে গীতার নিফষাম- 
তত্ব ও নারীর পারিবারিক কর্তব্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া রা 
প্রফুল্ল নামী একটি যুবতী নানা ঘটনা প্রবাহে কি করিয়া উত্তরবঙ্গের ছু 
মেয়ে-ডাকাত “দেবীচৌধুরাণীতে পরিণত হইল এবং কেমন করিমাই-ব! 
পে স্বামিগৃহে লক্মী বধু ভযা পুনরায় প্রবেশ করিল, ইহাঁতে তাহা 
নানা বিচিআ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত্ের দ্বারা বণিত হইয়াছে। ইহার 
কাহিনীতে বাস্তবতার প্রচুর প্রভাব পড়িঘাছে এবং নান? তত্বকথা সব্বেও 
ইহার গল্পরসের প্রবাহ অক্বপ্র আছে। প্রফ্লনকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় অবতারের 
পর্যায়ে লইয়া গয়াছেন ; উহাতেই উপন্থা্টির বূসনিষ্পত্ত আংশিকভাবে 
বিনষ্ট হইয়াছে ।৩ | 


সমাজ ও গাহ্‌স্থ্যধর্মী উপন্যাস-_বন্থিম-প্রত্িতার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
পারিবারিক উপন্যাসগ্রলিতে প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়িয়াছে। রোমা্টিক 
উপন্যাসে যেমন তীহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতা, তেমনি সামাজিক ও পাঁরি- 
বারিক জীবনের বান্তব চিত্রাঙ্কনেও তিনি অদাধারণ শিল্পকুশলতার পরি5য় 
দিয়াছেন। "ইন্দিরা (১৮৭৩) ও 'রাধারাণী” (১৮৮৬ ) দুইটি বড় গল্পমাজ, 
ইংরাজীতে ইহাকে 7:0619%69 বলে। ইন্দিরা"র গল্পরসের মধ্যে খানিকটা 
বৈচিত্রা আছে, রচনাভঙ্গীর মধ্যেও নৃতনত্ব আছে। কিন্তু “রাধারানী'তে 
একটা অতি সাধারণ প্রেমের গল্প বণ্রিত হইয়াছে, ঘাহাঁতে বঙস্থিম-প্রতিভার 
বিশেষ কোন শ্বাক্ষর নাই। নানা বিপত্তির মধ্যে ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে 
মিলন এবং রাধারাণীর বালাপ্রেমের সার্থকতা ইহাই আখ্যান দুইটির মুল 
বক্তব্য। তবে বিষম্বস্ত যাহাই হোক না কেন, বর্ণনার স্বাচ্ছন্দ্য গল্প 
ছুইটিকে একদা পাঠকসমাজে অতিশয় জনপ্রি্ন করিয়াছিল । 


৩ বাংলা সাহিত্যের কোন এক ই(তিহাসকার বাক্ষমচত্রোর 'দেবীচৌধুরাণী” ও শরখচান্তরয 
'দেনাপাওলা"র মধো ঘটনাগত দাদৃস্ দেখিয়াছেন। এই সাদৃস্তকল্পন] সম্পূর্ণ জাযীপ্তক। 


উপন্যাস ১৭৩ 


বাস্তবজীবনের কাহিনীকে নৃতন পরিস্থিতিতে স্থাপন করিয়া বস্ষিমচন্ত্র ষে 
তিনখানি উপন্লান রচনা করেন ( “বিষবুক্ষা--১৮৭৩) কিষ্ঞকান্তের উইল 
১৮৭৮ এবং “রজনী”--১৮৭৭ ), তাহাতে বস্কিম-প্রতিভার চড়ান্থ গৌরব স্বীকৃত 
হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালী-উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের 
কম্েকটি পারিবারিক সমন্তা এই উপন্যাস ভিনখানিকে রোমান্সের ন্বর্গলোক 
হইতে মর্ভের কঠিন মৃত্তিকায় টানিয়া নামাইয়াছে | “বিষবুক্ষ ও 'কিষণকাস্তের 
উইলে/র ঘটনা, বক্তব্যবিষয় ও চরিত্রের মধ্যে কিঞিৎ সাদৃশ্ঠ আছে । 'বিষবৃক্ষে? 
নগেন্দ্রনাথ পত্বী সুধমুখীর প্রেমে পরিতৃপ্ত থাকিযা৪ বালব্ধিব। ও আশ্রিত 
কুন্দনন্বিনীর প্রতি উৎসারিত দু'বার কামনাকে কিছুতেই সংঘত করিতে 
পারিলেন ন1) বিধবা কুন্দকে ব্বাহ করিলেন। অভিমানে হ্যমুখাণ্ড 
গৃহত্যাগিনী হইলেন । কিন্তু শেষ পধস্ত কুন্দনন্দিনী জীবনভার ধহিতে পাৰিল 
ন1, বিষপানে আত্মহত্যা করিল । দীর্ঘ অদর্ণন ৪ কালরাত্রির অবসানের পর 
নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখী আবার মিলিত হইলেন । 

“ুফকাস্তের উইলে"ও সচ্চবিত্র গোবিন্দলাল ক্ষণক মোহের বশে পত্বী 
ভ্রমরের প্রেষ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপিকা ও কীঁমনালোলুপ বালবিধবা রোহিণীর 
উত্তেজক প্রেনে ডুবিয়া শেষ পর্যস্ত নিজের তূস বুঝিতে পারিলেন। রোঁহিণীও 
ভ্রমরবৃত্তিচারিণী হইয়া পাপের প্রতিফলশ্বরূপ গোধিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে 
প্রাণ দিল। কিন্তু গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের পুনমিলন হইল না। গোবিন্দলাল 
ভ্রমবের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইলেন। পরে তীব্র মানসিক প্রায়শ্চিত্তের পর তিনি 
ঈশ্বরচিন্তায় মনঃসম্সিবেশ করিয়া ছুংখক্রেণ তুলিলেন। উপন্তান দুইটির 
কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণে লেখকের বাস্তব জ্বীন প্রশংসনীয় । অবশা পুরুষের 
সম ও নারীর পাতিব্রত্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়া হিন্দুর 
তদানীস্তন সামাজিক নীতি ও আদশকে জয়ী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে 
ব্লিয়া উপন্য।স দুইটির শেষরক্ষা হয় নাই । বুন্দনন্দিনীর মৃতু উপন্য।সের 
*ক্ষে অবশান্তাবী ঘটনা নহে। রোহিণীব হত্যাও্ড অনাবশ্যক, আকম্মিক ও 
দুর্বল কৌশল। গোবিন্দলালের সন্াসগ্রহণও একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। 
'বিষবৃক্ষোর শেষে কুন্দের মুত্তার পর নগেন্দ্রনাথ ও স্থর্যমুখীর পুন্মিলন 
রোমান্সের পর্ধায়ে পড়িয়াছে, বাস্তবজীবনের দাবি ইহাতে স্বীকুত হয় নাই। 
বন্ধিমচন্্র হিন্দুর সমাজ ও নীতিবাদের দ্বারা অধিকতর আরুষ্ট হইয়াছিলেন 


১৭৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


বলিয়া এই উপন্যাসের কয়েকস্থলে শিল্পের হানিকর ব্যর্থত। লক্ষ্য করা যাঁয়। 
তাহ] হইলেও “কৃষ্ণকাস্তের উইল+ বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বঞ্রেষঠে উপন্থাঁস, তাহাতে 
দ্বিমত নাই। 


'িজনী” (১৮৭৭) নানা দ্দিক দিয়া অত্যন্ত সার্থক উপন্যাস--যদদিও 
বহ্থিমচন্দ্রের বড় বড় উপন্যাসের ছায়ায় পড়িষা ইহা! ততট! জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিতে পারে নাই । ইহাতে একদিকে শচীশ ও রজনীর রোমান্টিক প্রেম 
এবং আর একদিকে লবঙ্গলনা ও অমরনাথের তীব্র তীক্ষ প্রেমের বিষাম্বত 
পরিবেশন বস্থিমচন্ত্রের লিপিকুশলতাই প্রমাণ করিয়াছে। যদিও ইহার 
কাহিনী লিউন রচিত 16 1,654 1)715 01 120771)674-এর নিদিয়। নাকী অন্ধ 
ফুলওয়ালীর আখ্যানের অনুসরণে রচিত, কিন্ত উপন্থাসের গঠন, রচনারীতির 
অভিনবত্ব এবং অমরনাথ ও লবর্গলতার চবিব্রস্থষ্টি লিটনের রোমান্সকে 
বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । 


বন্ধিমচন্দজ্রের উপন্যাসে জাঁবনেব যে বিশালতার চিত্র রহিয়াছে, তাহ] 
একদিকে মহাকাব্যের অনুরূপ, আবার অপরদিকে নাটকীয় ঘটনাবৈ চিন্তা, 
উপন্যাসের গ্রস্থননৈপুণ্য এবং চরিত্রচিত্রণ অকুছ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। 
রোমা্টিক, এতিহ্কাসিক, ছল্ম-এত্হা'পিক, পারিবারিক, সমস্যামূলক_-এমন 
বিষম নাই যাহ। লইয়া তিনি উপন্যাস রচনা করেন নাই। স্বানকালের এত 
বিশালতা, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র-_কাহাবও মধ্যে এতটা তীব্র আকারে ধরা 
পড়ে নাই । রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীৰনে রাজধি” ও “বৌঠাকুরাণীর হাটে, 
বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্ম-এতিহাসিক উপন্যাসের কিছু প্রস্তাব শ্বীকার করিয়াছিলেন । 
উপন্যাসের বিশালতা, গভীরতা, কল্পনার এশ্বর্ধ এবং ঠদনন্দিন 
জীবনের বর্ণাঢ্য চিত্র আর কোন গ্রপন্যাসিকের মধ্যে এতটা সবল হইতে 
পারে নাই। অবশ্য বদ্ধিমচন্দ্রেরে উপন্যাসে মাঝে মাঝে একপ্রকার উগ্র 
সঙ্কীর্ণ সামাজিক নীতি বড় হইয়া শিল্পকলাকে একেবারে মাটি করিয়া 
দিয়াছে, তাহা অন্বীকার করা যায় না। শৈবলিনীর দীর্ঘ 
প্রায়শ্চিত্ত, কুন্দের আত্মহত্যা, রোহিণীর জীবনরঙ্গম্থ হইতে ক্রুত 
অপসরণ--এ সমস্তই সমাজসংক্কারক বস্কিমন্রের উদ্ধত লেখনী হইতে 


উপন্যাস ১৭৫ 


বাহির হইয়াছে । তখন তিনি হিন্দুর সামাজিক আদর্শ লইয়া এমন মাতিয়া 
উঠিয়াছিলেন যে, উপন্যাসের শিল্পকলা ক্ষগ্ন ভইলেও সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত 
হন নাই_কোন কোন সমালোচক এরূপ প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। ইহাদের মন্তব্য যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাতা নহে। তবে একথাও নে 
রাখিতে হইবে যে, বস্কিম-উপন্যাসে দৈনন্দিন ম্লান জীবনের কুভ্রীতা অপেক্ষা 
একটা আদর্শবাদী ও রোমান্টিক এশ্বর্ধ অধিকত্তর প্রাধান্ত পাইয়াছে । ইহার একমাত্র 
কারণ, তিনি উপন্যাসে স্কট ও ডিকেন্সকে অন্টসরণ করিয়াছিলেন । উপরস্থ 
উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাণী উপন্থাস বাদ দিলে যুরোপের নানা দেশের 
উপন্যাসে রোমান্টিক চিত্র ও আদর্শ জীবনউ' অধিকতর আধিপত্য করিতেছিল। 
সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে ফরাসী উপন্যাসে দৈনন্দিন জীবনের কুৎসিত 
নগ্রতা উদ্ঘাটিত হইলেও জীবনের বুহৎ আ'দশে বিশ্বাসী বস্থিমচন্দ্র উপন্যাসে 
ফরাসী আদর্শ আদৌ অন্ুপরণ করেন নাই । যে আদর্শ ও চরিত্রনীতি জীবন- 
নীতির পরিপন্থী নহে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন । তদানীস্তন 
যুগধর্ম বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দেওয়] যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে বাঙলাদেশে সমাজ, জীবন, আদর্শ প্রভৃতির পুনর্গঠন লইয়া বহু 
আন্দোলন চলিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আন্দোলনের পুরোধা হইয়া 
আবিভূতত হন। ফলে তীহার জীবন সম্বন্ধীয় 'ভাবনাকল্পনা উপন্তাসেও 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ফরাসী উপন্যাসে তাহার আসক্তি ছিল কিনা 
জানা যায় না-_সম্ভবতঃ ছিল না। জোলা, বালজাক, ফ্লোবেয়রের উপন্যাসে 
তাহার আকর্ষণ থাকিলে বাংলা উপন্যাসের নুতন সম্ভাবনা দেখ| দিত। 
সে যাহ] হউক, সমস্ত দিক বিচার করিলে বাঙলার উপন্তাস-সাহিত্যে 
বস্থিমচন্ত্রকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতে হইবে । 


রমেশচজ্ৰ দত্ব (১৮৪৮-১৯০৯) ॥ 


সি 


সে যুগের প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান এধং ইতিহাস ও পুরাতত্বের একনিষ্ঠ 
গবেষক রমেশচন্দ্র দত্তের বাংল! উপন্তাসে আব্তভিৰ একটি আকল্মিক ঘটন।। 
ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যে স্থপণ্ডিত রমেশচন্ত্র প্রথম জীবনে ইংরাজীতে 
প্রবন্ধ রচনা করিয়া! সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, পরন্তী কালেও ইংরাজী ভাষায় 


১৭৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্চ ইতিবৃত্ত 


প্রচুর প্রবন্ধ পিখিয়! স্বদেশে-বিদেশে একজন স্থুনিপুণ লেখক ও গবেষক বলিয়া 
খ্যাতি লাভ করিম্বাছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী কবিতায় 
সংক্ষিপ্ত রূপান্তর তাহার কবিপ্রতিভারগ সাক্ষ্য বহন করিতেছে । তা 
বাংলা উপন্যদের ইংরাজী অন্থ্বাদ একদা ইংরাদী-জানা মহলে ! বাঙলা- 
দেশের বাস্তবচিত্র হিসাবে স্থপরিচিত হইয়াছিল। তিনি হয়তে।) কালে 
একজন স্থদক্ষ ইংরাজী লেখক হইতেন এবং তারপর বাঙল। দেশের স্মৃতি 
হইতে মুছিয়া যাইতেন। কিন্য বিধাতা তাঁহার ভালে বঙ্গ-সরম্বতীর 
ন্মেহতিলক লেপিয়া দিয়াছিলেন। তাই বন্থিমচন্দ্রের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ 
হইল বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতিভাদাপ্র যুবককে বাংলাভাঘায় গ্রন্থ রচন। 
করিতে উপদেশ দিলেন! কিন্তু রমেশচন্দ্র তো তখনও বিথিমতো বাংলাভাষ। 
শিক্ষা করেন নাই, কলেজে বাংলার পঞ্ডিতের ঘন্টা ফাকি দেওয়াই সেবুগের 
ম্ধোবী ছাত্রদের সাধারণ লক্ষণ ছিল। ক্ুুল-কলেছের পাঠা কেতাবের 
বাহিরে তিনি তে বিশেষ কোন বাংলাগ্রন্থ পড়েন নাই, বাংল! লেখাও 
অভ্যাস করেন নাই। কিন্্ব বঞ্ষিম্চন্দ্র তাঁতাকে উত্সাহ দিলেন, 
স্মত্ত সঙ্কোচ উড়াইযা দিয়া বলিলেন, “রচনাপদ্ধতি আবার কি? তোমর 
শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে । তোমরাই 
ভাষাকে গঠিত করিবে”  বঙ্ধিমচন্ত্রেরে উৎসাহে সিভিলিয়ান রমেশচন্্ 
ভারতীয় সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ €% দর্শনের প্রতি আরুষ্ট হইয়া “হিন্দৃশাস্ত্র নাম 
দিয়া নয়খণ্ডে বেদ, ধর্মশান্ত্র। দর্শন, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতির 
অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমর! এখানে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের 
কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 


রমেশচন্দ্রের মোট উপন্যান ছয়খানি। তন্মধ্যে ছুইখানি কক্পনাপ্রধান 
এতিহাপিক  উপন্তাপ ( বিঙগগবিজেতা”--১৮৭৪,  'াধবীকম্কণ/--১৮৭৭ ), 
দুইখানি বিশুদ্ধ এতিহাঁপিক উপস্তাস ( "জ্ীবনপ্র ভাত'_ ১৮৭০ “জীবনসন্ধা।+- 
১৮৮৯) এবং ছুইখানি গার্থস্থ্জীবন সন্বন্বীয় কাহিনী ('সংসার'--১৮৮৬, 
সিমাজ--১৮৯৪) প্রথম চারিখানি উপন্যাপে মুঘলযুগের একশত বৎসরের 
ইতিহাস পটভূমিকাম্ব্ূপ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়। ইহাধিগকে একক্রে 
“শতব্য” বল! হয়। 


উপন্যা্ ১৭৭ 


'বঙ্গবিজেতা, ও 'মাধবীকঙ্কণেঃ এভিহাসিক পটভূমিক| নিপুণতার সঙ্গে 
ব্যবহৃত হইলেও প্রধান কাহিনী ও চরিত্র কাল্পনিক। অবশ্য কাহিনীর 
কেন্ত্রস্থলে টোডরম্লরকে টানিয়া আনিয়। গ্রস্থটিকে ইতিহাসের মধাদা দিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে । ইহার ইত্িহাসবাহুল্য লেখকের নিপুণ ইতিহাস-জ্ঞানের 
পরিচায়ক এবং প্রশংসনীয়ও ব্টে। কিন্তু ইতিহাসের ফাসে মানবজীবন- 
কাহিনী শ্বাপরুদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ইহাতে প্রেৰ, গাহ্‌স্থ্াসীবন, জ্ুুরতা, 
আত্মত্যাগ--সবই আছে, নাই শুধু ব্ক্তিম্বাতগ্থো উজ্জল চরিত্র। ইতিহাস ও 
রোমান্স-কোন দিক দিয়াই ইহা সার্থক হইতে পারে নাই। ইহার 
রচনাভঙ্গিম! আড়ষ্ট এবং খুটিনাটি তথ্যভারে গীডিত। বস্তুত: এই উপন্যাসের 
এতিহাসিক তথ্য বাতীত আর কিছুই প্রশংসনীঘ নহে। “বঙ্গবিজেতা”র 
ভিনবৎ্পর পরে “মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) রুচিত হয়। এই উপন্তালটিতে 
প্রশংসনীয় €ণ আবিষ্কার কর| দুরূহ নহে। লেখক তিন ব্সরের মধ্যে রচনায় 
আশ্র্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। টেনিসনের 45180074479 কবিতার 
আখ্যানের প্রভাবে ইতিহাসের পটভুমিকার রচিত এই এঁতিহাপিক রোমান্দে 
মাঝে মাঝে বৃস্কিমন্দ্রের মত বিশালতা, সৌন্দর্য ও আবেগের জীবস্ত চিত্র 
পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই উপন্যাসে তিনি মুঘল দরবার ও হাবেমের যে 
বিচিত্র ম্বব্দপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে একাধারে ইতিহাসের আম্গত্য 
এবং কল্পনার অবাধ মুক্তি লক্ষ্য করা যাইবে। নরেন্দ্রনাথ, শ্রীশ ও 
হেমুলতাকে কেন্দ্র করিয়। যে ত্রিভুজ রচিত হইল তাহার বেদনাহত পরিণতি 
বর্ণনায় লেখক মানবজীবনের বিচিত্র জটিলতাকে রোমান্সের বসে ডুবাইয়া 
চিত্রিত করিয়াছেন । কেহ কেহ এই এত্তিহাসিক রোমান্লের মধ্যে পারিবারিক 
জীবনের প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছেন। তাহা আশ্র্ধ নহে। কারণ ইহার 
আরস্ত ভইয়াছে পারিবারিক সম্পর্কের দুরূহ সমস্যার মীমাংস| লইয়া । সুতরাং 
নায়ক-প্রতিনায়ক-নায়িকার চরিত্রে কিছুট। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের 
ছাপ পড়িতে পারে। “বঙ্গবিজেতা"র দুর্বলতা, অপরিপকতা৷ ও ক্ুত্রিমতা এই 
উপন্তাস হইতে বহুলাংশে অস্তনথিত হইয়াছে । অবশ্য বঙ্বিমচন্দ্রের কলাকুশলতা, 
চরিত্রচিন্রণ ও কল্পনার এশ্বধ রমেশচন্দ্রে আশা করা যায় না। তবু বাংলা 
এতিহানিক রোমান্সের মধ্যে 'মাধবীকন্কণ” বিশেষ পরিচিত এবং সাধারণ 


পাঠক এ বিষয়ে রূমেশচন্দ্রকে বঙ্ছিম্র পার্থে ই স্থান দিয়াছেন। 
১৩ 


১৭৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


ইহার পরে তাহার ছুইখানি উপন্যামনে ( 'জীবনপ্রভাতা--১৮৭৮, 
'জীবনসন্ধ্যা_-১৮৮৯) বিশুদ্ধ ইত্বিহাস অভুক্ত ভইয়াছে। তাহার এই 
দ্রইখানি উপন্যাস তাই বিস্তদ্ধ এতিহাসিক উপন্যাস নামে পরিচিত। ইন্তার 
কাহিনী ও চরিত্র-সমস্তই স্থপরিচিত ইতিভাসকে অনলম্বন করিয়া টপ 
হইয়াছে । 'জীবনপ্রভাতে” শিবাজার নেত্তে মারাঠা শক্তির উত্থান এবং 
“জীবনসন্ধ্যাযয় রাজপুত্র শক্তির অবলান বণিত হইঘ্াছে। এষলানে লেখক 
রামাম্মের ছদ্মবেশট্ুকু্ ত্যাগ করিয়। ইতিহাস লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন | 
কলে উপন্যাম দুইটিতে বান্তব মানবজীবনের বিশ্বে কোন পরিচয় নাই, 
ধড়াচডাপরা বীরপুরুষেরাই ইহার প্রাঙ্গণে রণকোলাহলে মত্ত হইয়াছে । 
যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক জটিলতা, দুঃসাহসিক আযান, প্রশংসনায় বীরত্ব, 
আত্মত্যাগ, নারীর অত্যাজ্য প্রেম, প্রেমিকার জন্ত নায়কের ঘন্ঘটাপূর্ণ 
বিপদকে বক্ষ পাঙিয়া গ্রহণ ইণ্াদি এতিহাসিক যুগের বিদ্ধ ব]পার 
ইহাতে বণিত হইয়াছে । লেখক ইহাদের অনেক রহস্যময় কক্ষে সম্ধানী 
আলোকপাত করিয়া পাঠকের জ্ঞানের ভাগ্তার ভরিঘা তুলিয়াছেন। কিন্তু 
একটা কথা বেদনার সঙ্গে শ্বীকার ঝরিছে হইতেছে মে, রমেশচক্দ্রের 
ইতিহাসের পাগ্ডিতাই সাভার উপন্যাসের কাল হঠঘ্াছে-এহিহাসিক 
বর্মচর্স ও কিংখাপের অন্তরালে মানবজসীবনর্তস্ত অন্তবান ক | এইখানে 
স্কট-বন্ধিম তাহাকে পিছনে ফেলিয়া আগাউয়া গিঘ্রাছেন। ইতিহাস ও 
মাঁনবজীবনকে এক বেখাঘ্ধ মিলাইয়! দিতে না পারিলে উহারা সমান্তরাল 
রেখায় অগ্রপর হয়, কেহ কাহাকে৪ প্রভাবিত করিতে পারে না 
ইহা এঁতিহাসিক উপন্যাসের মারাত্মক ক্রটি। এ বিষয়ে রম্খচন্ত্রের 
কল্পনা ও বুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ ছিল না। তাই তাহার এঁতিহ্থামিক উপন্তাসে 
পাঠার্থা ছাত্রের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য আছে, কিন্তু উপন্তাসের শিল্পকলা 
অতিশয় দুর্বল । পরবতী কালে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাগে 
এই ছূর্বলতা আরও মারাত্মক আকারে ধরা পড়িরাছে। কেহ কেহ 
বৃস্থিমচন্দ্রের এঁতিহাঁসিক উপন্যাসে ইতিহাসের হুবন্ধ আমন্বগতা দেখিতে পান 
না! বলিয়া বস্কিমের উক্ত উপন্যাসগুলির এত্রিহানিকঙ সম্বন্ধে কিছু সংশয়ী। 
স্তাহাদের মতে রমেশচন্ত্র অধিকতর দায়িত্বের সঙ্গে এঁভিহাসিক ওপন্যাসিকের 
কর্তব্য পালন করিয়াছেন। এ মন্তব্য কিস্তু যুক্তিসহ নহে । রমেশচন্দ্রের 


রিয়াছে 


উপন্যাস ১৭৯ 


এঁতিহাসিক উপন্তাস ছুইটিতে উতিহাসের বাহুলা থাকিলেও ইহাদের 
উপন্যাস-লক্ষণ যে অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং তীহার 
পূর্বতন উপন্তান দুইথানিতে কল্পনার প্রাধান্য আছে বলিয়া তাহাতে তিনি 
ওপন্যাসিক নৈপুণ্যের অধিকতর পরিচয় দিয়াছেন । 

রমেশচন্দ্রের প্রতিভ। শুধু এ্রতিহাদিক উপন্যাস লইয়াই খুশি হইতে পারে 
নাই। তিনি ছুইখানি উপন্যাসে (সংসার ১৮৮৬, দিমাজ'-১৮৯৪ ) বাওলার 
লামাভিক ও পারিবাবিক সমস্তার আশ্চষঘ তাক্ষ চিত্র অঙ্গন কবিয়াছেন। 
উপন্যাস দুইটির ভাষ। সরূল,__-আবেগের আতিশয্য নাই বলিলেই চলে। 
লেখক ইশ্াতে দুইটি গুরুতর তত্বের অনতারণ! করিলে৪ সরল গ্রামা জীবনের 
স্বচ্ছন্দ কাহিনীটিকে সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিয়াছেন । রাটের এমন নিপুণ ব্ণনায় 
পরবতী কালের শরৎচন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ এইবূপ রুতিত্ব দেখাউতে পারেন নাই । 
“সংসারে [িবধবাবিবাহ এবং পসমাজে অসবর্ণ বিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার 
করিয়া কাহিনীতে এই ছুটি -সামাঞ্জিক সংস্কারকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। 
অবশ্য ইহাতে সামাজিক সংস্কার, আন্দোলন, প্রগতিশীল মতবাদ প্রভৃতির প্রতি 
অধিকতর গুরুত্‌ দেওয়ার ফলে ছুইখানি উপন্তাসেই কোন চরিত্র স্থগঠিত 
হুইতে পারে নাই । উহাতে বাস্তব জীবনের পুঙ্থান্থুপুঙ্খ বর্ণনা আছে, পল্লী 
চিত্রের জীবস্ত রূপও ফুটিয়া উঠিয়াছে কিন্ত উপন্যাস দুইটি চিত্রশিল্প হইয়াছে, 
ভাম্বরের গঠিত মুতি হয় নাই । বিবৃতিমূলক কাহিনীগ্রস্থন ভিন্ন রমেশচন্দ্র আর 
কোন বিষয়েই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই । এই জাতীয় 
উপন্যাসে বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের সংস্কারের সংঘাতের ফলে নরনারীর 
চরিত্রে যে মানসিক সম্কট ঘনাইয়া আসে, রমেশচন্দ্র তাহার যথার্থ শ্বরূপ সম্বন্ধে 
প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তবে এক বিষয়ে তাহার প্রশংসা করা কর্তব্য। 
প্রত্তিকিল সামাজিক পরিবেশ সত্বেও তিনি বিধবা-বিবাহ ও অসব্ণ 
বিবাহের পটভূমিকায় কাহিনীকে স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার মনের বল ও 
স্কারহীন উদার হৃদয়ের মহৃতৃ শ্রদ্ধার যোগ্য । এমন কি এই সমস্ত ব্যাপারে 
বঙ্কিমচন্দ্র বরং কিয়ৎ পরিমাণে অযৌক্তিক রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়াছেন । 
রমেশচন্দ্রের এই ছুইখানি উপন্যাসের শিল্পলক্ষণ বিশেষ প্রশংসনীয় না হইলেও 
তিনি যে পল্লীবাঙলার জীবনকে সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেই 
বাংল! উপন্যাসের ইতিহাসে তিনি দীর্ঘজীবী হইবেন। 


১৮৮ ' আধুনিক বাংল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৪-৮৯)॥ 

১২৮১ সনের “বঙগদর্শনেঃ রাজকষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গীলার 
ইতিহাস” সমালোচন। প্রপঙ্গে বস্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, “যে দাতা মনে 
করিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মৃ্িভিষ্্ দিয়া 
ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে |” অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গ সঞ্তীবচন্দ্রের 
সাহিত্যকৃতি সম্বদ্ধে৪ও এই মন্কবা করিতে হয়। ভিন আবেগ, 
অনুভূতি, পৌন্দধন্ষ্টির অভ্তপূর্ব শক্তি_-সর্বোপরি জগৎ ও জীবনের প্রতি 
এমন প্রসন্ন রস্রৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, আর “কান বাঙালী সাহিত্যিকের 
মধ্যে পাওয়া যাইবে ন|। অষ্টাদশ শ্তাবীর স্টিল-এ্াডিসনের মনৌভাব, 
চিন্তা ও শিল্পীসত্তাই যেন নৃন্ন করিয়া সঞ্জীবচন্ত্রের মধ্যে শাত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে | বাংলা সাহিত্যে একমান্র ছিজ্ষেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেই স্তীবচন্ত্রের 
মনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই জগৎ ও জীবনকে নিংস্পহতার 
সজে গ্রহণ করিয়াছিলেন) উ€যেবই রোমান্টিক সৌন্দধের প্রতি আকর্ষণ ছিল। 
কিন্ত দুইজনেই কোন ব্যাপারে বিশেষ নিচ, প্রচেষ্টা এ মাকর্ষণ দেখান নাই। 
দুইজনের মধ্যে শুধু একটু পার্থক্য আছে। দ্বিজেন্্রনাথ কাব্যকবিতা 
লিখিলেও মুন্ত্ঃ তিনি তত্বপর্শনে নিষণাতত ; সঞ্জাবচন্দ্র গছ্যকাহিনী ও প্রবন্ধ 
লিখিলেও মূলত: তিনি কবিপ্রতিভার অধিকারী । অঙ্গজ বঙ্ষিমচন্দ্রের সঙ্গে 
তাহার দূরত্রন পার্থক্য। বঙ্কিমের তন্বী মনন, দুর চরিত্র, প্রবল প্রভাব- 
বিস্তারের অপ্রতিহত শক্তি, কর্মে ও জীবনে স্কঠোর নিয়মাজ বর্তিভা--এ 
সমস্ত কিছুই সঞ্জীবচন্দ্রের মধো ছিপ না। সন্ীবচন্দ্র যেন আকন্মিকভাবে 
বাস্তব পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইগ্াছিলেন ; পৃথিবীতে বাস করিয়া এবং ইহার 
নির্মম পরিচয় পাইয়াও তাহার নধন ভইতে স্বপ্ললোকের মাযাঞন মুছিয়। 
যায় নাই। কাজকর্মে তীঙ্ভার কখন বাধাবাধি নিষ্ঠা ছিল না; অতিশয় 
বুদ্ধিমান হইয়া৪ তিনি আলস্তবশতঃ অর্ধিকাংশ পরাক্ষায় কতকাষ হইতে 
পারেন নাই । আবার ভিশিই ইংরাজী ভাষায় বাঙলার রুষক সম্বন্ধে 
তথ্যবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিম্লাছেন, বেশ কিছুদিন “বঙ্গদশন” ও “ভ্রমর? 
পত্র পরিচালনা কবিয়্াছেন, যাত্রা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, 
জাল প্রতাপটাদ” উপন্যাসে আশ্চর্য কৌতুহল ও নিষ্ঠার সঙ্গে আদালতের 
নথিপত্র খাটিম্না মালার বিষয়কে উপন্যাসের বিষঘে পরিণত করিয়াছেন । 


উপন্যাস ১৮১ 


তাই মনে হয়, তাহার মধ্যে একাধারে একটি বদ্ধনবিমুখ মুক্তপুরুষ এবং 
সহত্র বন্ধনজ্বালজড়িত পারি মান্ুং_উভয়েরই আবিভাব ঘটিয়াছিল। 

স্ীবচন্ত্রের 'পালাযৌ” ভ্রমণকাহিনী (১২৮৭-৮৯) বাংলা সাহিত্যে 
স্থপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সঞ্জীবচন্্র সর্বপ্রথম ভ্রমণকে সাহিত্যে পরিণত 
করেন। তাহার 'জাল প্রতাপটাদ' (১৮৮৩) উপন্যাস বিচিত্র ঘটনা- 
পরিপূর্ণ এবং খানিকট1 সমূলক বলিয়া মে যুগের পাঠকসমাজে জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। “রামেশ্বরের অনৃষ্ট” (১৮৭৭), 'কমালাঃ (১৮৭৭), “মাধবীলতা' 
(১৮৮৫)৪-_তী্তার মোট চাবিখানি উপন্থাস ! “দামিনী” (১৮৯৩) তাহার একমাত্র 
গল্পগ্রন্থ । এই উপন্যাসগুলিতে চমকপ্রদ কাহিনী এবং কৌতুহল প্র চরিত্র 
থাকিলেও উপন্তাসের বধুনি ও চরিত্রাস্কনের নিষ্ঠা নাই। 'মাধবীলতাঃর 
পরবর্তী কাহিনী “কমালাস্ম বিবৃত হইয়াছে; অথচ দুইটি উপন্যাসে কাল- 
পর্যায়গত্ত কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠতা নাই । যুধিষ্ঠিরের রথের মতো তাঁহার কাহিনী 
ও চরিত্রসমূহ যেন মাটি স্পশ করে না। অথচ মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাহার 
উদার বৈরাগীস্থলভ অনাসক্তি বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ | বর্ধমানের রাঁজ- 
বংশের ঘটনা লইয়! রুচি 'জাল প্রতাপচা্” উপন্যাসে গোয়েন্দা 
কাহিনীস্থলভ আদালতের খুঁটিনাটি তথ্যের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের কিশোরের মতে 
কৌতুহল প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ এই উপন্যাসে তাহার সহানুভূতি এতই 
তীব্রভাবে ধরা পড়িমাছে যে, প্রতাপটাদের গ্রামাণিকতার সত্যাদতা নির্ণয়ের 
দিকে পাঠকের কৌতুহল আকৃষ্ট হইবার অবকাশ পায় না। "তিন 
প্রতাপটাদ হউন, আর জাল রা্াই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি 
কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমর! তাহাকে ভালবাসি । তিনি হাস্তমুখে 
সেই কষ্ট সহা করিয়াছিলেন” এইজন্য আমরা তাহাকে ভক্তি করি।” 
বন্ধিমযুগের নীতি-আদশের বাড়াবাড়ি সত্বেও সজীবচন্দ্রের এই উদার 
সহানুভূতি প্রশংসনীয় । তিনি 'কঠমালা' উপন্তাসের হৈরিণীর ( শেল ) 
চিন্জ আঁকিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে বাস্তব জীবনের নির্মম বর্ণনা থাকিলেও 
তাহার সঙ্গে যেন লেখক-মনের কোন যোগ নাই। গীতিকবি ও ব্যক্তিগত 
রটনাকারের প্রায় সমস্ত লক্ষণ তাহার মধ্যে গ্রচুর পরিমাণে ছিল। সেই 
মনোভাব উপন্যাসে ততটা সার্থক হয় নাই। বরং তাহার গল্পরচনাশক্তি বিশেষ- 


৪ “কইমালা” পূর্বতাগ, 'মাধধী5 তা” উত্তরভাগ | 


১৮২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ঠ ইতিবৃত্ত 


ভাবে প্রশংসনীয়। বাংল। ছোটগল্পের প্রথম স্থচনাকার সম্ভীবচন্দ্র। “দামিনী, 
প্রথম সার্থক ছোটগল্পের গৌরব দাবি করিতে পারে । 

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক-প্রতিভা লইয়। জন্মগ্রহণ করিলেও শ্তধু | ৯ 
নিষ্ঠ। ও কর্মঠ প্রকৃতির অভাবে তীহার প্রতিভা শিল্পম্থ্টতে ততটা 
সার্থক হয় নাই। রবান্দ্রনাথ সঞ্ধীব-প্রতিভায় 'গৃহিণীপণা'র খঁভাব লক্ষ্য 
করিয়াছেন । সপ্তীবচন্ত্রের প্রতিভার প্রধান ত্রটি-_গৃহিণাপণার অভাব। 
সেইজন্য তাঁহার প্রায় কোন রচনাই পুর্ণাঙ্গ ও সুবলগ়্িত হউয়া উঠিতে 
পারে নাই । 


তারকনাথ গলোপাধ্যায় ( ১৮৪৩-১৮৯১ | 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে উপন্যাগ রচনার যদি কেহ বঙ্ষিমচন্দ্রের 
সমতুল্য ঘশ লাভ করিয়া থাকেন, তবে তিনি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তাহার 
'দ্বর্ণলতা” বস্থিমযুগে আবি ভইঘ্লা্ বাঙালী পাঠকের রোমান্দ-প্রিয় 
কল্পনাকে বান্তবাভিমুখী গাহস্থ্য ভীবনের প্রতি আরুষ্ঠ করিয়াছে । ব্থর্ণলতা”র 
খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত তইয়াছিল যে, লেখকের শীবকালের মধ্যেই উভার 
সাতটি সংস্করণ প্রকাশিভ হইয়াছিল । উনার নাটারূপ এসরলা" একদা 
কলিকাতার পেশাদারা রঙ্গমঞ্চ এবং গ্রাথাঞ্চলের সৌথীন অভিনয়ের একমাত্র 
নাটক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তার যশে বস্কিমচজ্ের যশও কিছুকাল 
মান হইয়া গিঘ্াছিল । হারকনাপ বঙ্গিমচন্দ্রের রোনান্পসের আতিশয্য পছন্দ 
করিতেন না।? বন্ধিম্চন্দ্র “বঙ্গদর্শন সমকালীন গ্রায় সমস্ত লেখক সম্থন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, “ম্বর্নলতা"র মতো একখানি অভূতপূধ 
খ্যাতিমান উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি কোন উত্মাহ দেখান নাই | 'ম্বর্ণলতা? (১৮৭৪) 
তারকনাথের প্রথম এবং সর্শ্রষ্ঠ উপন্যাস। তিনি ইনার জনপ্রিফতায় 
উৎসাহিত হইয়া আরও কসেকখানি উপন্যাস € আথান (পললিত"সৌদামিনী: 
১৮৮২? হিরিয়ে বিষাদ'-১৮৮৭, তিনটি গল্প+-১৮৮৯, অদৃষ্ট--১৮৯২, 
“বিধিলিপি'--১৮৯১) লিখিয়াছিলেন। শ্বণলতা'ম তিনি অনেক দিন নিজ নাষ 
গোপন করিয়াছিলেন । তাহার অন্ঠান্ত উপন্যাসে বিশেষ কোন প্রতিভার 


জপ 


স্পা পাপ 


৫ ন্বর্ণলতা'র দ্বিহীর পাঁরচ্ছেদে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থালে বাশুবতার অভাবের ভান 
কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন । 


ডপন্তাস ১৮৩ 


চিহ্ন পাওয়া যায় ন|। 'ম্বর্ণলতা” রচিত না হইলে তাহার অন্তান্ত আখ্যায়িকা 
অচিরে লোকস্থৃতির বাহিরে চলিয়৷ যাইত । 


উনবিংশ শতাব্দীর পারিবারিক জীবন, ত্রাতৃনধূদের কলহের ফলে 
পরিবারের ভাঙন-__প্রধানতঃ এই পটভূমিকা্ঘ শশিভুষণ এবং বিধুভৃষণের 
একান্নবন্তা পরিবারের ঘকোয়া সমস্ত!ই উঠার প্র্ধান বর্ণনীয় বিষগ | ইহার 
সজীব বান্তব চিত্র, একান্নব্তী পরিবারের ভাঙনধর| জীর্ণত1, একদিকে 
গ্রামার স্বার্থপরতা, নির্মমতা ব্রুরতা, আর একদিকে সরলার আদর্শ নারী 
চরিত্র, একদিকে দারিদ্রা-ছুঃখের বেদন আর একদিকে গদাধরচন্ত্র ও 
নীলকমলের হাস্যপরিহাস__সে যুগের পাঁধারণ পাঠককে মন্্রমুগ্ধ করিয়াছিল । 
প্রাত্যহিক বাঁঙালী-জীবনের প্রাণরসোজ্জল পরিচস্ন এবং মনোরম জিগ 
রচনা! লেখককে প্রায় অম্রত্বের কোঠায় লইয়া] গিয়াছে । বঙ্থিমচন্দ্রের 
রোমান্সপমী উপন্যন এবং নীতি-আদশ-পীড়িত বাস্তব কাহিনীকে লোকে 
নিশ্চয় শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু তারকনাথকে অধিকতর গালবাসিত। হন্বর্ণলতা, 
এত দুর জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, গ্রন্থের পাত্র-পাত্রী, ঘটনা, বর্ণনা--কত্দর সন্ভা, 
কোন্‌ গ্রামের কোন্‌ পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে ইগার ঘিল আছে__এই সমস্ত 
নানা জল্পনাকল্পন। সে যুগের পাঠককে অতিশয় কৌতুহলী করিয়া তুলিয়াছিল। 
নিংশ শতাব্দীর দ্বিভীঘ্ষ দশকে বাংল। সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন 
চমক সৃষ্টি করিয়াছিল, ঠিক তেমনি উনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে 
এারকনাথও অগ্রর্ূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিঘাছিলেন। কোন কোন দিক 
দিয়া তাহার বাস্তবধর্মী গল্পগুপির সর্পে শরতচন্দ্রের কাহিনীর সাদৃশ্ট লক্ষ্য কর! 
যাইধে। 

এই প্রপঙ্গে তারকনাখ সম্বন্ধে কয়েকটি প্পষ্ট কথ| বলিয়া! লওয়া ভাল। 
অনেক সমালোচক বঙ্গিমচন্দ্রের বাস্তন কাহিনী-সংক্রাস্ত উপন্যাসগুলির তুলনায় 
তারকনাথের গল্প-উপন্যাসেক মাত্রািরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু একটু 
অবহিত হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, অখণ্ড জনপ্রিয্ুতার জয়মাল্য 
ধারণ করিলেও তারকনাথের উপন্যাস প্রতিদিনের পাঁচালি হইয়াছে, সার্থক 
উপন্যান হইতে পারে নাই। চরিত্রগ্তলি অতি পরিচিত টাইপ, ধরনের 7 
'আখ্যানটি এমন গতান্থগতিক বাম্তবধর্মী যে, যেকোন পরিবারের সঙ্গে 
অল্পবিস্তর মিলিয়্া যাইবে । কিন্তু শ্রেষ্ঠ গারৃস্থ্য বা সামাজিক উপন্যাসের 


১৮৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষি্ঠ ইতিবৃত্ত 


ইহাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। চরিত্রের অন্তদ্বন্ব ও ভ্রমবিকাশে তারকনাথ' 
কিছুমাত্র মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই । পারিবারিক দুর্থটনা'টিকে 
তিনি অতিশয় স্থুলভাবে দেখিয়াছিলেন ৷ ভাই চরিন্ত্রগুলি হয় ষোল আন! ভষ্ট 
আর না হয় যোল আনা মন্দ_ এইভাবে অঙ্কিত হইয়াছে । লেখক পরিশেষে 
পাপের শান্তি ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিয়া 7০০৫০ 19৪61০০-এর চুডাস্ত 
প্রমাণ দিয়াছেন । কিন্তু মানবজীবন সম্বন্ধে তীক্ষ পর্যবেক্ষণশক্তি, মনের 
অন্তরালে অবস্থিত বাসনাকামনার দ্িধাদন্দ, প্রনৃত্তির সংঘাত-যাহার মধ্য 
দিয়া কাহিনীতে গতিবেগ সঞ্চারিত হম্ব, চরিত্রের বিকাশ লক্ষিত হয়, সে 
সম্বন্ধে তারকনাথ সম্পূর্ণ উদাসীন । কাজেই বস্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল+). 
“বিষবৃক্ষ' ও “রজনী'র তুলনায় তাহার 'ম্বর্ণলতা”, “বিধিলিপি+, 'অদৃষ্ট, প্রভৃতির 
আখ্যান ও চরিত্র অত্যন্ত ফ্রান ঘনে হইবে! লেখকের কল্পনার ছুর্বলতা, 
চরিত্রে মনগ্তাত্বিক ছন্দের প্রায়শই অগ্ঠপস্থিতি, মানবঙ্গীবনকে বাহিরের 
ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্ট। এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন মৌলিক 
ধারণার অভাবের জন্য তাহার দ্বর্ণলতা” শ্রেষ্ঠ সামাজিক বা পারিবারিক 
উপন্যাসে পরিণত হইতে পারে নাই। সে ঘুগে “সরলার অভিনয় দেখিনা 
কেহ কেহ উচ্ছ্বধিত আবেগে বলিযাছিলেন, "আমরা এই অভিনয় দেখিয়া 
অবিশ্রাস্ত অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি । আবার সময়ে সময়ে হাসিতে হাসিতেও 
পেটের নাঁডী ছাড়িয়া গিয়াছে 1৮৬ 'অবিশ্রান্ত অশ্রু“ এবং “পেটের নাড়ী- 
ছেঁড়া হাসি”_জীবনের এই স্ব্ূপটির প্রতি লেখক অধিকতর অবহিত 
ছিলেন । 'দ্বর্ণলতা*র নীলকমল চরিত্রটি বাদ দিলে প্রায় কোন চরিত্র 
গতান্গতিকতার উধ্র্ধ উঠিতে পারে নাই। তাই 'ম্বর্ণলতা'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হইয়াও লেখকের সীমাবদ্ধ স্থষ্টিশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়| প্রয়োজন । 


অপ্রধান ওপন্ঠানিক ॥ 


বঙ্কিমপ্রতিভার পরিমণ্ডলে যে কয়জন পন্যাসিক আবিভূতি হইয়াছিলেন, 
তাহারা কোন কোন ক্ষেত্রে বিচক্ষণ লিপিকুশলতা ও দর্শন্শক্তির পরিচয় 
দিলেও জ্যোতির্ময় স্র্ধের সম্মুখে নিশ্তভ খগ্যোতের মতো কোন প্রকারে 
অহ্ভিত্ব রক্ষা/ করিয়াছিলেন। একদা পরিমিত ক্ষেত্রে উহাদের কিছু কিছু 


লাক পিপি 





পাপা সপ বনজ পাস সপন সাদা 


৬ অনুসন্ধান -_-৩* সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ 


উপন্তাম ১৮৫ 


জনপ্রিয়তা দেখা গেলেও আধুনিক যুগে অনেকেই লোক-ম্থৃতির অস্তরালে 
চলিয়। গিয়াছেন। গ্রতাপচন্দ্র ঘোষ, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
স্বর্ণকুমারী দেবী, উত্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দরন্ত্র বন্--ইহাদের অনেক গুলি 
উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কাঠিনী নির্ধাচনে কথঞ্চিৎ মৌলিকত। 
দেখাতে পারিয়াছিল। 


প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজঘ? ( ১ম খণ্ড-১৮৬৯, ২য় খণ্--১৮৮৪) 
আকারে-প্রকারে বিরাটকায় এত্হাসিক উপন্যাস। প্রতাপাদিত্যের 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসটি একদা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল । 
প্রতাপচন্দ্র ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাবায় বিশেষ বুৎ্পন্ন ছিলেন, ইত্হাস ও 
প্রত্নতত্বেও তাহার নিষ্ঠ। প্রশংসার মোগ্য। বাঙালী বীর, যিনি মুঘল- 
শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুঝিয়াছিলেন, তাহার নীরত্বকাহিনী উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙলাদেশে বিশেষভাবে গ্রচারলাভ করিয়াছিল। স্ৃতরাং 
প্রতাপচন্ত্রের কাহিনী নির্বাচন এতিহাসিক উপন্তাসের পক্ষে সম্পূর্ণ সার্থক 
হইয়াছে । কিন্তু কাহিনী বাদ দিলে এই বৃঠদাঁয়ত্ন উপন্তাস আর কোন 
দিক দিয়া সার্থক ভইতে পারে নাই। তিনি কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ ও 
ভাষা প্রয়োগে বস্কিমচন্জ্রের প্রভাব সাধামত এড়াইয়। চলিয়াছেন। ফলে 
উপন্তাসটি পরবর্তী কালে পাঠকের হাতে পৌছায় নাই। কারণ উন্নতকুচি 
পাঠকের রসের ভোজে এই জাতীয় উপন্যাস প্রায়ই স্বাদের ক্ষুধ। ও ভোগের 
তৃপ্চি মিটাইতে পারে না। লেখকের ভাঁষার মধ্যে এমন একটা অনভা্ত 
জড়তা এবং কাহিনীর মধ্যে এমন একটা অনাবশ্যক দীর্থতা রহিয়াছে 
যে, গল্পবুভূক্ষু পরম সহিষুটণ পাঠকও ইহা পাঠে উৎসাহিত হইবেন না। 
ইহার কাহিনীটি হয়তো সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসকে অন্কুদরণ করিয়াছে। কিন্ত 
এতিহাসিক উপন্যাসে শুধু কাহিনী থাকিলেই চলিবে না, তাহাকে জীবন- 
ছন্দের মাঝখানে স্থাপন করিতে হইবে । গ্রতাপচন্ত্রের সে শক্কি ছিল ন1। 
তাই তিনি চরিভ্ত্রগত ক্রটিকে আকারগত বিশালতার দ্বারা ঢাকিয়। রাখিতে 
চাহিয়াছিলেন। কোন কোন সমালোচক 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র বিশাল 
আকারের সহিত ইংরাজী উপন্যাসের আকারসাদৃশ্তটা আবিষ্কার করিয়া 
পুলকিত হইয়াছেন, এবং কেহ-বা তাহাকে স্কটের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। 
ইতিহাস ও গতুতত্বের একনিষ্ঠ ছাত্র প্রতাপচন্দ্র পাশ্চাত্য এত্বিহাসিক 


১৮৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইততিবৃক্ত 


রোমান্সের আদর্শও অনুলরণ করিতে পারেন নাই। বস্তত এই সুদীর্ঘ নীরল 
কাহিনী পাঠকের নিকট আদৌ গ্রীতিকর মনে হইবে না। যাহ। হউক 
প্রতাপচন্দ্র এই উপন্যাসের জটিল অরণ্যানীর মধ্যে মাঝে মাঝে হাল্কা ১) 
ঘরোয়া পরিবেশে যে চিত্র ও চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেগুলি স্থখপাঠ্য 
হইয়াছে । |] 


দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩--১৯০৭) একদা বঙ্কিমচন্দ্রের ছুইখানি 
উপন্থাসের ঘটনার সমাপি হইতে আবার গল্পের আখান টানিয়া ছুঈথানি 
উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন_ম্বুন্নঘীঃ (১৮৭৪ 1 এবং 'নরাবনন্দিনী | 
দামোদর আরও কয়েকখানি উপন্যাস (£কমলকুমারী?ঃ 'বিষলা”, “মা ও মেয়ে» 
'ছই শুগিনী ইত্যাদি) রচন| করিয়। একদা বেশ জনপ্রিয়ত। লাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার শিল্পঃবাধ ও পর্িমাণবোধের বিশেষ অভাব 
চিল। তাহা না হইলে তিনি 'কপালকু গুলা” ও “দুর্গেশনন্দিনী'র উপস্হার লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইবেন কেন? তাহার অধিকাংশ উপন্যান বিশেষহ্ববন্্রিত; সেগুলি 
বয়স্ক বালকভূলানো উপকথার় প্বলিত ভইম্বাছ্ছে | 

শিবনাথ শান্সী (১৯৪৭--১৯১৯) বারলার সমাজ ও সস্কতির ক্ষেতে 
সুপরিচিত এবং চিন্তাশীল লেখক বলিয়া এখন৭ আম্মানিত। তাহার রামতঙ্গ 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গপমাজ" উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সামাজিক 
ইতিহাসের একখানি নির্ভরযোগ্য দলিল। কিন্ধ সমাজলেবী ও মননশীল শাস্ত্রী 
মহাশয়ের পাশেই আর একজন শিল্পী ছিলেন_তিনি শিবনাথ ভট্রাচার্ষ। 
সেখানে শাস্থজ্ঞান ও পাগ্ডত্যের বিন্দুমাত্র গুকুভার নাই। শিবনাথ কবি ও 
উপন্যাসিক। কাহার “নির্বাধিতের বিলাপ” £ ১৮৬৯ ) 'পুষ্পমালা” (১৮৭৫) 
“হিমান্রিকুহ্মঃ (১৮৮৭), পিষ্পালি (১৮৮৮) গায়াময়ী-পরিণয়? (১৮৮৯) 
প্রভৃতি কাব্যে সতাকারের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া ঘাইবে। 
তিনখানি উপন্যাসে (মজবৌ'-১৮৭ঈ, শান্তিমঠ১৮৭৭। নয়নতারা” 
১৮৯৯) বাঙালীর গার্থস্থয জীবনের আদর্শ চিত্র, বিশেষতঃ আদর্শ নারী- 
চরিত্রাঙ্কনে তিনি সহাঙ্গভূত্তিশীল উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন । পরবর্তী 
কালে শরতচন্ত্রের গাত্স্থ্য উপন্যাসে পারিবারিক নারীর যে মৃত্তি আঙ্কত 


পশলা সর সি পাপী শত ৮ পা পা এপি পাথশাপপ 


৬ “মৃগী কপালকুণ্ুলা'় গবং 'নবাবনন্দিনী" 'ছু'গণনন্দিপী'র উপদ*হার। 


উপন্যাস ১৮৭ 


হইয়াছে, শিবনাথ তীাভাব উপন্যাসে তাভার সার্থক স্ৃচনা করেন। এই 
উপন্তাসগুণিতে বাস্তব জীবনচিত্র এবং নানীজীবনের আদর্শ সিগ্ধমধুর 
পারিবারিক আগ্বাদ হৃঠ্টি করিযাছে। অবশ্ট দাধাজিক উপন্যাম বা গার্ভস্কা 
উপন্থাসে শুধু যথাযথ কাঠিনী বা আদশ চবিত্রের বান্তবান্থগামী বর্ণন। 
থাকিলেই চলে না। তাহার স্দে লেখকের একটা বিশে দৃষ্টিকোণ থাক! 
প্রয়োজন । শিবনাথ শান্্রার উপন্যাসগু নিতান্তই 'আখ্ামিকা" (19) 
হইয়াছে, উপন্যাস হইয়া উঠিতে পারে নাই । 


রবীন্দ্রনাথের জ্ঞোষ্ঠা ভগিনী ন্বর্ণকুমারা দেবী উনবিংশ শতাব্দীর সবশ্রেষ্ঠ 
মৃহিলা সাহিত্যিক! বিচিত্র প্রতিভার অধিকারিণা ন্বর্কুমারী তাহার জোষ্ট 
ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের কিঞ্চিৎ ছাধাঁন পড়িয়। গিয়াছেন বলিয়া তাহার প্রতিভার 
সম্যক আলোচনা এখনএ হয় নাই । বোধ তয় এই বিংশ শতাব্দীতে ও 
তাহার অনুরূপ কোন নারী-প্রতিভাব পরিচয় পাওয়া যাইবে না গল্প, 
উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রহসন, গান-প্রার সর্ববিভাগে স্বর্ণকুমাবী বিচিত্ 
প্রতিভার পরিচপ্ন দিয়াছেন ! তাহার  “দীপনিরাণ্ঠ (১৮৭৬), মালতী, 
( ১৮৮০), “কাহাকে? (১৮৭, “ক্সেহলতাঃ (১৮৯২) প্রভৃতি উপন্তাসগুলির 
বিষয়বস্ত, রচনারাতি ও শিল্পকৌশল নিশ্চই প্রশংসা দাবি করিভে পারে। 
বিশেষতঃ 'ল্সেহলতা”্র ভাহার সম।জচিন্তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাহার উপন্তাসের একটি ক্রটি কিছু আপত্তিকর | স্ব্ণনুমারী প্রায় প্রত্যেক 
উপন্যাসে পুরুষালি ছাদের রীতি অশ্গনরণ করিঘাছিলেন। অবশ্য প্রথম 
উপন্যাসের পর ক্রমে ক্রমে তীহাব আড়ষ্টতা হাস পাইতে আবন্ত করে। 
ঠাকুর বাড়ীর অপকাংশ গছ রচনার, বিশেষতঃ আখ্ান-আখায়িকায় ঠিক 
যেন প্রতি্িনের ব!ঙলার ছবিটি ফুটিতে পারে নাই । উহার! একটা বিশেষ 
নীতি ও ধর্মের পরিমণ্ল লালিত হইয়াছিলেন বলিগ্কা অতিশয় ক্ষমত। সত্তেও 
ইহাদের ভাষাভঙ্গিম।, বরিত বিষয়, চরিত্র প্রঙ্ততিতে কিছু কৃত্রিমতা, কিছু 
দূরাগত অল্পষ্টভার ছায়া পডিয়াছে ; কিন্তু শ্বর্ণকুমারী সাধারণ নরনারী, 
বিশেদতঃ শহরের নারীসঘাজ সম্বদ্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাই 
তাহার উপন্তাস খুব মতৎ্ শিল্প ন। হইলেও সহজ সরল বর্ণনা ও চরিন্রচিত্রণের 
দিক হইতে সুথপাঠ্ হইয়াছে । 


১৮৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


এ পর্যন্ত আমরা নাংলা উপন্যাসের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের কথ! 
আলোচনা! করিলাম । এই উনবিংশ শতাব্দীতে আর এক প্রকার উপন্যাস 
রচিত হইয়াছিল, যাহা মূলতঃ প্রহসনধর্মী ও বাঙ্গাঝক। এই শতাকটর্তে 
নূতন ও পুরাতনের ভাবছন্ব শিক্ষিত বাঙালীর মনে নানা সংষায় স্য 
করিগ্াছিঙ্স। তাই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভবামীচরণের 
পুস্তিকাগুলিভে আধুনিক জীবন ও পাশ্চাতা শিক্ষা্দীক্ষার বিকৃতিকে তীব্র- 
ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছিল । প্যারীটাদের 'আলালের ঘরের ছুল্লে” ধনীর 
ছুলাল মতিলালের নানা 'মর্কটলীলা” প্রচুর কৌতুকহাস্তের সঙ্গে চিত্রিত 
হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর ছিতটীঘ্ার্ণে রক্ষণশীল সম্প্রধায় কোন কোন 
প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি বাঁতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং যোগেন্চন্দ্র নস্থ তীক্ষ ব্যঙ্জবিদ্রণ এ স্থচতর বাঁকরীতির সাহায্যে 
তদানীন্তন প্রগতিশীল সম্প্রদায়কে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 


উতিপৃর্বে আমরা উন্ত্রনাথ বন্দযোপাধ্যায়ের (১৮০৯-১৯১১) ব্যঙ্জ- 
পরিহাস মিশ্রত “ভারত উদ্ধার কাকোর উল্লেখ করিয়াছি--যাহাতে কবি 
বাঙালীর বাকসর্বস্ব স্বাদদেশিক আন্দোলনের অস্থঃলারশূন্যতাকে নিদারুণভাবে 
ব্যঙ্গ করিয়াছেন, অথচ পরিহাসের প্রসন্নতা কখন গালির বিষে মলিন 
হয় নাই। তাহার গল্প-আখ্যান-রঙ্গরহস্তে এই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হইবে। 
১৮৭৪ খ্রীঃ অর্ধে কিল্পতরু' নামক উপন্যাস এবং “বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 
প্রকাশিত “পঞ্চানন্দ” নামক রহস্যপূর্ণ শিরোনামায় তিনি 'পাচ্ঠাকুর" 
ছল্সনামে গছ্যে ও পছ্ধে যত ব্যঙ্গবিদ্রপাত্মক রচনা লিখিবাছিলেন, তাহা 
পাঁচখণ্ডে “পাচুঠাকুর, নামে সঙ্কলিত হইয়া ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে 
্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। “কল্পতর বধালা সাহিত্যে অভিনব । ইহা 
বাহত:ঃ উপন্যাস, ইহাতে একটি কাহিনী ঘোটামুটি অন্ুল্গত হইয়াছে; 
কিন্তু হাম্যপরিহাস এবং তীব্র ব্যশ্রশ্ন্টি লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
এই যুগের হান্তপরিহাস ৪ ব্যঙ্গবিদ্রপের কোন কোন স্থলে ব্রাঙ্মমমাজ, 
বিশেষতঃ '্রাঙ্গিকা'রা অশোভনভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ব্রাক্ষদমাজের 
্রন্বাধীন্তা ও স্ত্রীশিক্ষা হিন্দুসমাজ বিশেষ স্রদৃষ্টিতে দেখিত না। ইন্দ্রনাথ 
যদিও স্থমিষ্ট পরিহাস ও তীক্ষব্যঙ্গে নিপুণ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন, 


উপন্তাল ১৮৯ 


কিন্ত কোন কোন স্থলে প্রগতিশীলতার বিকৃতিকে আক্রমণ কবিতে গিয়া 
নিজেই ব্য্দের পাত্র হইয়া পড়িম্াছেন। তাহার 'পাচ্ঠাকুর একটা বিচিন্ত 
সাতি। চুটকি ও বৈঠকী মেজাজের স্দে জাতির চারিত্রিক অধোগতিকে 
ব্যন্ষবিদ্রপ এই রচনাগুলির প্রপ্ধান বৈশিষ্ট্য । কিন্তু বঙ্ষিমের দীর্শনিক 
নিংস্পৃহতা, উদার বসদৃষ্টি এবং চিত্তের সাবিক লক্ষণ উন্দ্রনাথের বিশেষ 
ছিল না; কাজেই তাহার পাচুঠানুর কমলাকান্ত হইতে পারে পাই। তাই 
একযুগে তিনি বস্থিমচন্দ্রের দ্বারা অভ্যধিত্ত এবং পাঠকের ছারা বহুপঠিত 
হইলে ইদ্দানাং আর সাধারণ পাঠকসমাজে পরিচিত নহেন। তবে এইটুকু 
বলা যাইতে পারে যে, বাঙলার মুষ্টিমেয় ব্যঙ্গ-লেখকের মধ্যে ইন্্রনাথের 
বিশিষ্ট স্থান সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে | 


ইন্্রনাথের পদান্ব অনুসরণ করিয়| হ্প্রসিন্ধ 'বঙ্গবাী” পত্রিকার সম্পাদক 
যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্্ (১৮৫৪-১৯৭৫) প্রদ্থানতঃ সমাজসংস্কারের ব্রত লইয়। ব্যঙ্গ 
রচনায় প্রস্তুত হইয়ািগেন। যে মনোভাবের বশে ভিনি “বঙ্গবাণী” পত্র 
প্রচার করিঘ্াছিলেন। হিন্দুর বিবিধ শান্গ্রন্থ সুলভ মুল্যে প্রকাশ করিঘা 
শিক্ষাসংস্কৃতির অভূতপূর্ব উপকার করিয়াছিলেন, সেই মন লইয়াই তিনি 
“মডেল-ভগিনী? (১৮৮৬-১৮৮৮), “চিনিবাস চরিতামুত” (১৮৮৬), কালাচাদ? 
( ১৮৮৯-৯০), শ্রীল্রীবাজলক্ষ্ী” ( বাংলা ১৩০২-১৩০৫ সনে খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত, 
১৯০২ স'লে একত্রে প্রকাশিত ) রচনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথের রচনার 
মূলেও সমাজসংস্কারের স্পৃহা বর্তমান ছিল, প্রত্যেক ব্যঙ্গপ্রবণ লেখকেরই 
মনে গ্রচ্ছন্রভাবে সমাজচেতনা নিঠিত থাকে । যোগেন্দ্রন্দ্রের সমাজসংস্বর- 
স্পৃহা! পুরাপুরি রক্ষণশীল উগ্র এবং পরমতঅমহিধু। বিশেষত: শিক্ষিত 
নারীসমাজের প্রতি ভাহার মনোভাব নির্ধাকুণভাবে সঙ্কার্। ব্রাহ্মলমাজ, 
ত্রা্ষপবিবার এবং ব্রাহ্মমহিলাকে অশোভন ভাবে আক্রমণ তাহার প্রধান লক্ষ্য 
ছিল। 'ম্ডেল-ভগিনী' এবং 'ভ্রীইবাঙ্গলক্ষমী” নামক উপন্যাস দুইটিতে একট! 
কাহিনী এবং কতকণ্চলি চরিত্র আছে বটে, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রপের বাজে 
উপন্যাসের লক্ষণ বহুস্থলে বিপর্যস্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ 'ীস্রীরাজলক্মী'র 
মতে। বিপুলায়তন উপন্যাস পাঠকের ধৈর্ষের পরীক্ষায় প্রায়ই উত্তীর্ণ হইতে 
পারে ন!। 


১৯ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


উনবিংশ শ্বাব্দীর উপন্যাসসমূত আলোচনা করিলে দেখা ঘাঈবে যে, 
উতিহান, ইত্হাসাশ্ত রোঁগান্স, বিশুদ্ধ রোমান্স, গার্ভস্থাকাহিনী, সমাজ- 
সমস্যামূলক কাহিনী এবং বাঙ্গবিদ্রপমূলক গল্লকথা  উপন্থাসের কন্ত্ীবর 
পৃ্বিতে বিশেষ সাহাধা করিয়াছিল। এই শতকে বাঙালীর এ 
বৃহৎ দেশ ও কালের পরিচয় ঘটিল ; ফলে কোথাও ইডিাসকে টঅবলঙ্থন 
করিয়া, কখনও-বা উত্তিভীন হইতে দরে গিয়া কল্পনার বর্ণঢালীল। ও 
উত্তপ্ত স্বাদেশিক আবেগ লইন্া উপন্যা্সিকগণ মন্ত্র হইয়। উঠিলেন। ভাহারই 
পাশে পাশে ক্ষীণআোছে আমাদেশ দৈনন্দিন জীল্নের কাহিনীগুলিও 
প্রবাহিত হইত্দে লাগিল । কিন্ত উনবিংশ খঙাকীর শেষের দিকে বোমান্সধর্মী 
উপন্যাসে সমন্যাসঙ্কুল সমাজজবন খুনশঃ প্রাধান্য [বজ্র করিল। বাঙ্গ- 
বিদ্রপমূলক উপন্যাসে৪ সমাদ্চে নাই, প্রা ঘটিল--আনঠা একটু পক্ক- 
ভঙ্গীতে । পরবতী শতান্ধাতে উতিস-াঅয়ী রোমান্স পাবে ধারে উপন্যান 
হতে লোপ পাইল, আভ|র স্থানে প্রতি 


৪৬ 
হ তভল। 


ওদনের মাম বিবর্ণ জীবন উপন্যাসের 


হে 


দশম অধ্যায় 
প্রবন্ধমাহিতা ; মননশীলতার উৎকর্ধ 
প্রবন্ধ ও রচনাসাভিতা ॥ 


উনবিংশ শত্ান্জীব দিতীয়র্বে বাঁডালী মননশীল প্রবন্ধের মধ্যে সমগ্র 
জাতীয় মানসটিকে আবিষ্কার করিল, স্বপ্রতিষ্ঠিত করিল। বস্ততঃ এই 
যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য চিস্তাতরঙ্দিণীর গতিবেগ । এককথায় বাঙালীর 
সমগ্র অধিমাণসের পবিচয় এই যুগের গদ্য প্রবন্ধে আশ্চর্য তীক্ষতা লাভ 
করিয়াছে । প্রাচান সংস্কৃত সাহত্যে বছ তত্বকথ!) সাহিত্যসমালোচন। ও দার্শনিক 
চিন্তা গছ্যের পরিমিত বাগ্বন্ধনে আশ্চঘ কুশলতা লাভ করিয়াছিল। প্রাচান 
ও মধ্যযুগীঘ মুরোপেও গ্রীক, লাতিন ৪ প্রাদে'খক ভাষায় নানা তত্বকথা, 
নানা আন্দোলন চলিয়াছিল। রেন্মাসের পভাবে এবং গুটেনবার্গ গ্রতিটিত 
ছাপাখানার প্রশাব ক্রমে ক্রমে লাতিন গগ্েব স্থলে ইতালী, জার্ধান, ফরাসা 
এবং ইংরাজী ভাষায় গগ্ঘপ্রবন্ধ চুড়ান্ত রূপ লইতে আরম্ত করে। বাঙলা 
দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচুর মননশীল রচনা পাওয়া গেলেও আবেগ 
বা চিন্তা, কোন ব্যাপারেই গছের ব্যবহার লক্ষিত হয় না। মঙ্গলকাবোর 
বহু অংশ নীরস গগ্ঠাত্বক। কৃষ্চান কবিরাজ গোস্বামীর “শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত' ও 
বিশুদ্ধ চিন্তামূলক ব্যাপার। কিন্তু মে যুগের কবিগণ চৌদ্মান্জার পয়ারে 
অবলীলাক্রমে দুরূহ গগ্ভাতুক ভত্বকথা বর্ণনা করিতেন। উনবিংশ শতাবীর 
প্রারস্ত হইতে গল্প প্রবন্ধের সুচনা হইল, প্রথমার্ধে ইহার খানিকটা বিকাখও 
ঘটি গেল? কিন্তু যথার্থ মননশীল রচনা ও নিবন্ধ-সন্দর্ভের এর উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নেতৃত্বে নবরূপ লাভ করিল। 

এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে ছুই শ্রেণীর চিন্তামূলক গগ্রচনার স্বরূপ 
নির্দেশ করা যাইতেছে । চিন্তামুলক তথাবন্থল গগ্যরচন|কে বাংলায় 
সাধারণভাবে প্রবন্ধ বলা হইলেও পাশ্চাত্য স্যালোচনার ইতিহাসে এই 
জাতীয় রচনার শ্রেণীবিভাগ ও বিষয়বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করিয়। দুইটি বিশিষ্ট 
শ্রেণীর পরিকল্পনা কর! হইয়াছে । যে গছারচনায় তত্ব, তথ্য ও বস্তার 


১৯২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষি্ত ইতিবৃত্ত 


বেশি, বিষয়গৌরব প্রধান, যুক্তিতর্কবহুল প্রমাণপুঞ্জের সাহায্যে লেখক 
তত্বকথ। বা সমস্যার আলোচনা করেন, তাহাকে প্রবন্ধ, সন্দর্ত বা বস্তপ্রধান 
প্রবদ্ধ* বলা হয়। অপরদিকে আর একপ্রকার গদ্য রচনা আছে যাহার 
বস্তু অপেক্ষা রচনাকারের প্রাধান্য অধিক, বক্তব্য বিষয় অপেক্ষা বৃক্ব্য 
ভঙ্গিমা অধিকতর রমণীয়, তত্ব-্তথা-খুঁটিনাটি বিবরণী অপেক্ষা লেখকের 
ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রধান। তাহাকে রচনাসাহিত্য বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ 
বলা হয়। এই জাতীঘ গদ্যরচন! আর পাচট। স্থষ্টিশীল শিশল্পকর্মের ( অর্থাৎ 
কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি) মতো একটা নৃতন স্ৃষ্টি। গীভিকবিত। 
ও ছোট ণল্পের সঙ্গে ইহার কৌলীন্তের যোগ লক্ষিত হয়। ব্াক্তিগত প্রবন্ধে 
যুক্তিতর্কের বাধুনিব চেয়ে একটি মনের বিশেষ খুহুর্তের 'মুড' বা মেজাজ 
অধিকতর উপভোগা হয়। 

পাশ্চাত্যদেশে বোধ হয় ফরাপী সাহিত্যিক মিচেল মনটেইন ( ১৫৩৩-৯২) 
তাহার 177552775 (17590) নামক রচনাশংগ্রহে সবপ্রথম এই ব্যক্তিগত 
রচনার সার্থক সুচনা করেন। ফবাসী ভাষাম ৫১৭%/5 শব্দের অর্থ চেষ্টা 
করা। মনটেইন একটা নূতন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; তাই 
বুঝি কিছু সংশয়সন্দেহে 17552825 নাম দিপাছিলেন। তাহার রচনাগুলির 
প্রধান লক্ষণ__লেখকের ব্যক্কিত্বেব প্রতিফলন, ভাল-লাগা মন্দ-লাগাই সাহার 
মূল বক্তব্যের প্রধান স্ব। ইহার উপসংহারের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেয়ে 
অসম্পূর্ণভার ব্যঞ্তনার অধিকতর গৌরব স্বীকৃত হয়। ফলে এই ধরনের রচনার 
গঠনবীতি একটু শিথিল হইয়া থাকে । গল্প, কবিতা, নাটক, দার্শনিকতা 
পরিহাস সমস্ত কিছুই রচনাপাহিত্য বা! ব্যক্তিগত প্রবন্ধের রচনাকৌশলকে 
প্রভাবান্বিত করিতে পারে । পরবতী কালে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 
ল্যাম, হাজলিট, এযাডিসন, স্টিল, ডি কুইন্স, স্টিভেনসন প্রভৃতি বিখ্যাত 
গগ্ঠাশিল্পীরা ইংরাজী ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে অপূর্ব এশ্বর্ধে মণ্ডিত করিয়াছেন। 
বাঙলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ প্রবন্ধ বস্ত্গত প্রবন্ধের (093০০- 


১ ইংরাজীতে ইহাকে 01708] 8.858585. [09006150108] 58258» 1198150, 
10450001585 10188616501008 বলে। 


২ ইংরাজীতে ইহাকে 585৪5 [021809165 05180728] [8888৭ 10600059] 
[5৪৪55 9801৩০61%০ [585858 ইত্যার্গি বলে। 
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059 [738858) লক্ষণযুক্ত ; অল্প কয়েকজন রচনাকার কদাচিৎ রচনাসাহিত্য 
বা ব্যক্তিগত রচন! লিখিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । নিম্নে কয়েকজন প্রধান 
প্রবন্ধকারের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। 


বস্ষিমচক্দ্র চট্োপাধ্যায় ॥ 


বাংল! উপন্যাসের মতো! বাংল! প্রবদ্ধেরও স্গঠিত রূপ দান করেন 
বস্ধিমচন্দ্র। অবশ্য তাহার পুবেই প্রবন্ধের সুচনা হইম়াছিল। বিদ্যাসাগর 
অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব এবং রাজেন্দ্রলাল বাংলা প্রবন্ধের ভাষা নির্মাণ 
করেন। কিন্তু বাংল! প্রবন্ধসাহিত্য যৌবন লাভ করিল বন্ধিমচন্দ্র ও 
উহার শিশ্কগণের প্রচেষ্টায়। বদ্ষিমচন্দ্র বালো ঈশ্বর গুপ্রের “সংবাদ 
প্রভাকরে' সমাঁস-সন্ধি-যমক-সমাকীর্ণ উত্কট গগছ্যে প্রবন্ধ রচন। করিলেও 
'বঙ্গদর্শনঃ প্রকাশের পূর্বে তিনি প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতুহলী ছিলেন না। 
১৮৭১ সালে তিনি বেনামীতে [10008190665 06৮19” পত্রিকায় 
19970078 157/5774/9 নামক একটি যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচন! 
করেন। যদিও প্রবন্ধটি ইংরাজী ভাষায় রচিত, তবু ইহাতে প্রথমশ্রেণীর 
প্রবন্ধের গুণ লক্ষ্য করা যাইবে । ১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন, প্রকাশের পর 
হইতে বঙ্ষিমচন্দ্রের লেখনীতে যেন প্রবন্ধ-নিবন্ধের বান ডাকিল। তাহার 
পরে “প্রচার” “নবজীবন”, “সাধারণ” প্রভৃতি পত্রেও তাঁহার বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মুদ্রিত প্রবন্ধের পরিমাণ উপন্যাম অপেক্ষাও 
অধিক। শুধু পরিমাণের জন্য নহে, বাঙালীর চিস্তাশীলতা, ভূয়োদর্শন, 
ত্দানীস্তন ;সমাজজীবন প্রভৃতি তাহার প্রবন্ধে এমন ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, বাঙালী মাত্রেই তাহার বিরাট পৌকুষের তপ্ত স্পর্শে নব প্রাণথরস 
আস্বাদন করিবেন । তাহার প্রবন্ধগ্রস্থের তালিকা :--লোকরহম্ত” (১২৭৯- 
৮* সনে ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত, ১৮৭৪ সালে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত ), “বিজ্ঞানরহস্” (১২৭৮৮ সনের “বঙ্গদর্শন হইতে ১৮৭৫ সালে 
প্রকাশিত ৯ “কমলাকান্তের দপ্তর €(১২৮*-৮২ সনে বঙ্গদর্শনে মুক্দিত, 
১৮৭৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ), “বিবিধ সমালোচনা” (১৮৭৬), “সাম্য, 
€১৮৭৯), “প্রবন্ধ পুস্তক? (১৮৭৯), “কুষ্ণচরিজ্র (প্রচার পত্রে প্রকাশিত, ১৮৮৬ 
সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত), “বিবিধ প্রবন্ধ' ( প্রথমভাগ---১৮৮৭)১ 'ধর্মতত্ব' 


১৩ 


১৯৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


( প্রথমভাগ--১৮৮৮), বিবিধ প্রবন্ধ ( দ্বিতীয়ভাগ--১৮৯২)১ 'শ্রীমত্তগবদ- 
গীতা” ( প্রচারে ১২৯৩ ও ১২৯৫ সালে প্রকাশিত )। 

এই তালিক! দৃষ্টে বঙ্িম-প্রতিভার বহুমুখী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করুষু যাইবে। 
সাহিত্য, ইতিহান, সমাজনাতি, ধর্মকথা, দর্শন, খিল্পতত, শাস্তগরন্থ+-এমন বিষয় 
নাই যাহা লইয়া তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। এই মনত প্রবন্ধে 
তাহার মননশীলতা, যুক্তির ভীক্ষতা, বিষয়বস্তর নিপুণ অধিকার-_সর্বোপরি 
তথাবহুল প্রবন্ধকেও সরম কারয়৷ তুলিবার ছুর্লভ শক্তি সে যুগের অন্য কোন 
প্রাবন্ধিকের মধো এত স্প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না| লোকরহন্যে সমাজ; 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক গুরুতর তত্ব আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু 
হাল্কা মজলিস পরিহাসের সরসতায় গুরুতর তত্বকথাও রমণীয় হইয়া 
উঠিয়াছে। এমন কি বিজ্ঞানের আলোচনাও যে কথাসাহিত্যের মতে। লোভন 
ও শোভন হইতে পারে, তাহা তাহার “বিজ্ঞান্রহস্” পাঠ না করিলে জানা 
যাইত কি? কিন্তু বস্ধিমচন্দ্রের মননশীল প্রতিভার এক বিচি স্যন্তটি “কমল. 
কান্তের দপ্তর । 

কমল'কাস্ত চক্রবর্তী নামক এক বুদ্ধ ব্রাঙ্ষণ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দরিছুগ্ধে 
অপত্যনিধিশেষে প্রতিপালিত হইয়া, নসীরামবাবু প্রদত্ত অহিফেন বটিকা 
সেবন করিয়া এবং যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া, মুক্তজীবনের নিঃস্পৃহ স্বাদ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন! উত্রাজজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইনসির (১৭৮৫- 
১৮৫৯) 00716958091) 017 27; £1//0145)) 01) 77946? (1832) গ্রস্থের 
অনুসরণে “কিমলাকান্তের দণ্ধরঃ রচিত বলিয়া সমালোচকগণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ডভি-কুইন্সির উক্ত গ্রন্থ পাঠে বাঙ্কমচন্দ্র “কমলাকান্ত' রচনায় 
উৎসাহিত হইয়াছিলেন; কিন্ত নান! দিক দিয়া উওয় গ্রস্থের মধো সাদৃশ্তের 
চেয়ে বৈপাদৃশ্তই অধিক । ডি-কুইন্সি রোগমুক্তির জন্য সধপ্রথম অহিফেন সেবন 
আরস্ত করেন এবং ক্রমে ক্রমে মাত্র চড়াইর! ইহার প্রতি ভয়াবহ পরিমাণে 
আসক্ত হইয়া পড়েন। ইহার ফলে তাহার মনোজগতে আফিমের মাদকতা 
ছড়াইয়া পড়িল? আট বৎসর ধরিয়া তিনি আফিমের ঝৌঁকে উদ্ভট অদ্ভূত 
“থোয়াব, দেখিতে লাগিলেন। অরশেষে যখন তিনি দেখিলেন ষে, এইরূপ 
'অধিকমাত্রা় আফিম খাইলে মৃত্যু হইতে বিলম্ব হইবে না, তখন তিনি 
প্রাণপণে নেশার 'মোহ ত্যাগ করিয়!' ধীরে, ধীরে , আফ্মের মাত্র! কমাইতে 
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লাগিলেন। অবশ্ঠ তাহার ফলে তীহার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের সীম 
রহিল না। তবু তিনি অপীম মনোবলের সাহায্যে মাদকের দাসত্ব হইতে 
মুক্ত পাইলেন। এই ব্যক্তিগত কাহিনীটি তাহার গ্রন্থের মূল কথা। 
অপর দিকে বঙ্কিমের কমলাকান্ত চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ; অবশ্ত তিনি 
কমলাকান্তের ছদ্মবেশে বাঙালীকে তাহার নিজের কথাই শুনাইয়াছেন। 
বৃদ্ধ নিরাসন্ত কমলাঁকাস্ত আফিমের প্রসারে দিব্যকর্ণ ও দিব্যুষ্ট 
লাভ করেন। খন তিনি বিড়ালের ডাকের মধ্যে কার্লমাকস্‌ প্রতিষ্ঠিত 
'ঢাল৮ 11169170960109]-এর  সামাবাদ শুনিতে পান, মান্ষকে বৃহৎ 
পতঙ্গ বলিয়া মনে করেন, সাহিত্যের এিড়খাজারে?। গিয়া বিচিত্র 
বিকিকিনির দৃশ্য দেখিয়া মৃছু হাস্য করেন, মান্ুষেব আচার-আচরণ, ব্যবহার, 
উক্তি--প্রত্যেক বিষয়েই তিনি একটা হাস্যকর অসঙ্গতি দেখিয়া চমকিয়। 
ওঠেন। তাই কমলাকান্ত কখনও দার্শনিক, কখনও কবি, কখনও সমাজতান্বিক, 
কখনও স্বদেশপ্রাণ বাডীলী। বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চষ শক্তির বলে নিজেকে কমলা 
কান্তের সত্তার মধ্যে নিকীর্ণ করিনা শিংস্পৃহ উদার ভাবে বাঙলার সমাজ ও 
জাঁবনকে প্রত্যগ করিয়াছেন, নৃতন করিয়! আদর্শ হরি করিতে চাহিয়াছেন । 
পরিশেষে দেখা যায়_জগত্জনতার মধেকও কমলাকান্ত নিংসঙ্দ নির্জন ; 
তার শেষ কথ|--কেহ একা থাকিও না”। এ থেন নিঃসঙ্গ বাঙ্কমের অস্তুঃ- 
পুরের চকিত আভাস-_সেখানে তিনি ডেপুটী নহেন, দেশের বরেণ্য "ব্যক্তি 
নহেন, সাহিত্যিক নহেন, সম্পাদকও নহেন, সেখানে আপন একাকিত্বের 
দুঃসহ বেদনায় ব্যাকুল হইয়া মাহুষের সঙ্গ কামনা করিয়াছেন। এই পরিহাস, 
দার্শনিকতা, গীতিকবির মতো ম্বগত ভাষণ_-ইহার সঙ্গে ডি-কুইন্সির বিশেষ 
কোন সাদৃশ্য নাই। “কমলাকান্তের দপ্তর” বস্কিমচন্দ্রের একটি সার্থক, অনবছ্য 
নিখুত স্প্টি। বক্কমচন্দ্র নিঙ্জেও “কমলাকান্ত'কে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে 
করিতেন ; কারণ ইহ'তে তাহার হৃদয়ের গোপন অন্থভূতি এবং মনের 
নানাকথা ফুটিদ। উঠিয়াছে। পাঠকের কাছেও এ গ্রন্থের প্রচুর সমাদর, 
আজিও সে সমাধস হ্রাস পায় নাই। পরবতী কালে (এমন কি আধুনিক 
কালেও), অনেকে কমলাকাস্তের জবানীতে অনেক কথা আলোচনা 
করিয়! থাকেন। “কমলাকাস্তের দপ্তরের শেষে “কমলাকাপ্ডতের বিদায় 
শীর্ষক অনুচ্ছেদে কমলাকান্ত হাসির ছলে তীব্র বেদনার কথ! শুনাইঘ্াছেন, 


১৯৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


“সম্পাদক মহাশয়, বিদায় হইলাম, আর লিখিব না, বনিল না। আমার 
আপনার সঙ্গে আর বনিল ন1।* কমলাকাস্ত বিদায় লইয়া গিয়াছেন, 
কিন্ত বাঙালী তাহাকে ভুলিতে পারে কই? তাই এখনও কত্ধ লেখক 
কমলাকাস্ত সাজিয়! হাস্তকৌতুক স্থপ্টির কত চেষ্টা করেন।: $ 
উপন্যাসের চরিব্রগুলির চেয়ে কমলাকাস্ত আমাদের অধিকতর আরানার জন। 
“কমলাকান্তের দর্ধরে যে সরস পরিহাস, দ্গিপ্ধ মাধুরী, গীতিরসের যুচ্ছনা এবং 
সঙ্গীতের শ্রুতিমাধুর্ধ রহিয়াছে, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের “বিচিন্ত্র প্রবন্ধ” ও 'পঞ্চভূত” 
ছাড়িয়। দিলে আর কোন গ্রন্থে তাহার সাদৃশ্ত পাওয়া যাইবে না। অবশ্ঠ 
ইহাতে সঙ্কলিত তিনটি রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের নহে। চন্দ্রালোক? ও “মশক, 
অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা, এবং স্ত্রীলোকের রূপ” রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত । 
নাম বলিয়া ন। দিলেও এই তিনটি রচনার মুন্সিয়ানার অভাব সহজেই চোখে 
পড়িবে । তবে অক্ষমচন্দ্রের সরস পরিহাসপ্রিয়তার জন্য তাহার প্রবন্ধ ছুইটিতে 
'অপেক্ষাকৃত পরিপরকুতার চিহ্ন আছে। 

বঙ্ধিমচন্ত্র তাহার “বিবিধ প্রবন্ধে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য রীতির সমালোচনার 
শ্রেষ্ঠত্ব শ্বীকার করেন এবং প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের তুলনামূলক 
সমালোচনা করিয়া বাংল! সাহিত্যে সাহিত্যবিচার-পদ্ধতির একটা যুক্তিপূর্ণ 
আকার দিবার চেষ্টা করেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি তিনি কোন 
দিনই শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন নাই; কাজেই বাংলা সমালোচনায় পাশ্চাত) 
রীতিকে তিনি সার্থকাবে অবারিত করিলেও তখনও তাহার সমালোচনার 
রূপটি পূর্ণ আকার লাড করিতে পারে নাই। সং্্ত সাহিত্য ও গ্রন্থ 
বিচারেও তিনি একটি নির্ভীক পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে 
রবীন্দ্রনাথ তাহার সমালোচনার দ্বারা প্রভাবান্বত হইঘাছিলেন। দেশের 
ইতিহাস সম্বন্ধে টবজ্ঞানিক গবেষণার স্ত্্পাতত বস্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব । 
বাঙলা ও ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাসের প্রতি এতিহাসিক ও প্রদ্বতাত্বিকের 
কৌতূহলী ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি ইতিহাস রচনার মালমশলা 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । “সাম্য, নামক প্রবন্ধে তাহার আধুনিক সাম্যবাদী 
মনোভাব লক্ষ্য করা যাইবে । ইহাতে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক সামোর 


পল 


১ অবনত 'বিচিত্র প্রবন্ধ" [বশুদ্ধরূপে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের লন্কলন; তাহাতে কোন জখান- 
উপাখ্যানেয় আভাস নাই, ব| কমলাকাত্বের মত কোন চরিতও নাই। 


প্রবন্ধসাহিত্য : মননশীলতার উৎকর্ষ ১৯৭ 


প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরে মনে কৌৎ, মিল প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। এই যুগের প্রবন্ধে তাহার 
প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে । অবশ্ত কিছুকাল পরে “প্রচার” ও 'নবজীবনে” প্রবন্ধ 
লিখিবার সময় তিনি হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
এবং কৌতের [১০919%1870-কে সম্পূর্ণূপে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে 
ঈশ্বরতত্ব জুড়িয়৷ দিয়াছিলেন। এই মনোভাবের বশে রচিত হইল, ধর্মতত্ব 
ও “কিষ্ণচরিব্র” । এ সমস্ত গ্রন্থে ভিন্দুধর্মের যৌক্তিকতা নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বিশুদ্ধ 
যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন এবং অবিশ্বাস্য অনৈসগিকতাকে প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়। পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
বঙ্ষিমচন্ত্র বাংল প্রবদ্ধ সাহিত্যে প্রথন শ্রেণীর প্রতিভ! ও দূরদশিতা লইয়া 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বাংলা গগ্ভ সাহিত্া এত দ্রুত উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল। বন্ষিমচন্দ্র যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মনোজ্গতের 
অধিনায়ক হইয়াছিলেন, এই প্রবন্ধগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওযা যাইবে । 


বক্ষিম-শিষ্যসম্প্রদায় ও অন্যান্য) প্রাবন্ধিক ॥ 


গ্রহননাথ সুর্ধের মতো বঙ্কিমচন্দ্র বিঙগদর্শন”কে কেন্দ্র করিয়া একদল শিষ্যুগোষঠঠী 
সার করিতে পারিয়াছিলেন। উার৷ বস্কিমের ভাবাদর্শের প্রভাবে বর্ধিত 
হইয়া এবং সেইরূপ রচনারীতি অবলম্বন করিয়া বঙ্গদর্শন*্পত্রে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্ত্র প্রবন্ধপাহিতো প্রজ্ঞাদু্টি ও রসদৃষ্টির যেরূপ সুষ্ঠু 
সমন্বম় করিয়াছিলেন, নৃতন মত প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন, তাহার শিহ্াদের 
মধ্যে কেহ কেহ সাধ্যমতো সেই আদর্শ অনুসরণ করিগ্াছিলেন। প্রছুললচন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিগ্কাভৃষণ, জগদীশনাথ রায়, রাম্দাস সেন, 
রাজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্্র সরকার, হরপ্রসাদ শান্ী-_ইহারা প্রায় 
সকলেই প্রবন্ধসাহিত্যে কোন-না-কোন দ্রিক দিয়া বস্কিমচন্দ্রকে গুরুপদে বরণ 
করিয়া অগ্রসর হ্ইয়াছিলেন। প্রফুলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৯-১৯০০ ) 
প্রধানত: বন্িমের এতিহাসিক প্রবন্ধের আদর্শে পুরাতাত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে 
আবিভূতি হন) তাহার "গ্রীক ও হিন্দু (১৮৭৫) এরং 'বাম্মীকি ও তৎ- 
সমসাময়িক বৃত্বাত্ত' (১৮৭৬) একদা প্রত্বতাত্বিক ও এতিহাপিক গ্রন্থ হিসাবে 
স্থপরিচিত ছিল। সমাজ-আদর্শে তিনি বস্বগত ভিত্তিভূমিকেই অবলম্বন 


১৯৮ আধুনিক বাংল! লাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


করিয়াছিলেন । এ বিষয়েও তিনি বস্ষিমচন্দ্রের অন্রাগী এবং অনুসরণকারী । 
তাহার ভাষ। আবেগবজিত, পরিচ্ছন্ন এবং তত্বালোচনার সম্পূর্ণ উপযোগী। 
অবশ্ ইহাতে সরসতার কিঞ্চিৎ অভাব আছে। ্‌ 

মদনমোহন তর্ক!লঙ্কারের জামাতা এবং “আর্ঘদশন পত্তিকা"র। (১৮৭৪ ) 
সম্পাদক ও পরিচালক যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভূষণ সরকারী কর্মে নিধুক্ু খাকিয়াও 
একখানি প্রথম্রেণীর মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করিয়া এবং অতুাত্রুষ্ট এতিহাসিক 
জীবনী রচনা করিদ্না উনবিংশ শতাব্দীর শেষে অতিশয় জ্বনপ্রয়তা লাভ 
করিয়াছিলেন । “ম্যাটপিনির জীবনবৃত' (১৮৮৯), গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' 
( ১৮৯০) এবং বীৌরপুজ্জত (১১৯০৭, ২১৯০০) গ্রন্থগুশি ননাদিক 
দিয়া উল্লেখযোগ্য । নব্য ইতালির জনকন্থাশীঘ্ন মাৎ্সিনি এ গ্যারিলল্ডার 
জীবনী রচনা কৰিয়া যোগেন্দ্রনাথ বাঙলার নবজ্গাগ্রত নদেশপ্রেমকে বর্ধিত 
করিতে উত্সাহ দিনাছিলেন । বিধ্বস্ত উতালী ধেমন এ জননাঘ়কদ্ধয়ের 
নেতৃত্বে নবরূপ ধারণ করিয়াহিল, তেমনি বাঙালীর মনেও স্বাধীন ও ম্বতন্ত 
ভারতের পরিকল্পন। জাগিরাছিল। যোগেন্দ্রনাথের রচনানীতি মআবেগমদ্ধ কিন্তু 
তথ্যবজিত নহে, বিশেষতঃ শ্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গে তিনি উচ্ভালে উন্মত্রপ্রায় হইয়া 
উঠিতেন। 

বহরম্পুরের অধিবাসী রামদাস সেন ( ১৮৪৫--১৮৮৭ ) বস্থিম্চন্দ্রের শিল্প 
ও অনুরাগী ছিলেন । বহরমপুরে অবদ্ধানকালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন “বঙ্গদর্শন? প্রচার 
করেন, তখন তাহার অন্থরোধে তরুণ রামদাস এতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত 
হন। তাহার 'তিহাসিক রহস্য” ( ১ম-১৮৭৪, ২য়--১৮৭৬, ওয়-১৮৭৯ ) 
এবং ভারত রহন্য” (১৮৮৫) এঁতিহানিক ও পুরাতান্বিক গ্রন্থ হিসাবে এখনও 
মূল্যবান। প্রাচীন সংস্কত সাহিত্য, ধর্ম, নীতি, সংহিত। এবং প্রাচীনযুগের 
এতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিশি অনেক অভিনব তথ্য উদ্ধার এবং নূতন 
আলোকসম্পাত করিয়াছিলেন । পুরাতত্বে অভূতপূর্ব অধিকার দেখিয়া ষুরোপের 
অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ভারতুপ্রেমিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত (যেমন ম্যাক্দ্ম্যুলর ) 
তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিসাছেন। 

রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৫--১৮৮৬ ) বস্থিমপ্রভাবে এতিহাসিক ও 
জ্ঞানগর্ভ প্রাবদ্ধিকদপে আবিভূর্ত হইলেও প্রথম যৌবনে প্রচুর কবিতা 
রচনা করিয়াছিলেন ( “যৌবনোদ্াানি, ১৮৬৮, মিত্রবিলাপ'-৮১৮৬৯, 
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কাব্যকলাপ'--১৮৭০, “কবিতামালা”--১৮৭৭, “মেঘদূতের পদ্যান্থবাদ _ 
১৮৮২ )। পরিমাণে গছ্য অপেক্ষা তাহার কবিতাই অধিক। রাজেন্দ্রলালের 
মতো! সুদক্ষ সমালোচক তাহার কবিতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
আমাদের মনে হয়, রাজকৃষ্ক বরং কবিতায় কিছু রুতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
তীহার প্রবন্ধে যে ধরনের শুফ কঠিন ভাষাভা্গমা ও গ্ুরুত্বপৃত গাস্তীধ 
গীড়াদায়ক হইগা ওঠে, তীহার কবিতায় সেরূপ ক্রটিবিচ্যুতি লক্ষ্যগোচর 
হয় না] দুঃখের বিষয় তিনি “নানা প্রবন্ধের (১৮৮৫) লেখক বলিয়াই সর্বক্স 
পরিচিত । “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত অনেক মুল্যবান প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত 
হইস্রাছে । ইতিহাপ, সংস্কৃত সাভিতা, দশন, ম্মৃতি-সহিত। এই সমস্ত 
চিন্তাগ্রাহা ব্যাপারে তাঁহার বিশে অধিকার ছিল। কিন্তু গছ্য লিখিতে 
আরম্ত করিলেই ভ্িনি এমন একটা পোষাকী আডম্বর অবলম্বন করিতেন 
যয, তীহার প্রবন্ধ গুলির বিষয়গোরর বাদ দিলে উহাতে বিশেষ তৌন চিত্তীকর্ষা 
প্যাপার লক্ষ্য করা বাইবে না। 

চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুবদান মুখোপাধ্যায়-_উভারা 
সকলেই কোন না কোন দিক দিয়া বঙ্ষিমচন্দ্রের আদশের পরিমগ্ডলের 
অন্তভুক্ত ছিলেন । চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুস্তল| তত্ব (বাংলা ১২৮৮), “ফুল 
ও ফল? (১২৯২), “বাঙ্গালা সাহিত্যের প্ররুতি? (১৩০৬) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ 
পাঠষোগ্য । চন্দ্রনাথ যখন পনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য ধৃতাজ্্ হইন্া 
রণস্থলে আবিভ্ত হইতেন (“হিন্দুবিবাহ'-১২৯৪, “হিন্দুত্'--১৮৯৯ 
“কঃ পস্থাঃ,--১৮৯৮ ), তখন তিনি যুক্তিতর্ককে গোডামির গ্রাশ্রয়ে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেন। কিন্তু কোন কোন সময়ে তিনি একটি চমৎকার মধুর গীতি- 
রসসিক্ত মেজাজ আমদানি করিতেন--যেমন “ফুলের ভাষা” (“ফুল ও ফল') 
“পাখীটি কোথায় গেল” (“জিধারা-১২৯৭)1। তখন প্রবদ্ধগুলিতে 
ব্যক্তিগত অন্গভূতিটি প্রকৃত শিল্পদ্প লাভ করিত। চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায় 
একখানি গ্রন্থের দ্বারা পাঠকসযাজে প্রভূত প্রভাব িস্তাত্র করিয়াছিলেন । 
তাহার “উদভ্রান্ত প্রেম (১৮৭৬) সে যুগে বহুপঠিত শোকাশ্রপৃত গছাকাব্য 
বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আবেগোন্সত্ত ভাষা, উচ্ছৃসিত করুণরল, 
জীবনের প্রতি নিবেদ-বৈরাগ্য প্রভৃতি সুক্ষ অন্ভূতি এই গ্রন্থে কাব্াধর্মী 
নাটকীয় ভাষায় বিড হইয়াছে । ইহার আত্তরিকতা ও আবেগ প্রথমে 
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অভূতপূর্ব ও বিস্রয়কর মনে হইলেও পরে গ্রশ্থটির শৃন্যগর্ত বাণীবিন্যাসের 
দুর্বলত! ধরা পড়ে। তাহার “সারস্বত কুপ্ত' (১২৯২) ও 'ন্্ীরিত্রণ (১২৯৭) 
কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। 

এই প্রসঙ্গে বন্ধিমের প্রিয়শি্য, অনুরাগী, ভক্ত ও আত্মীয়কল্প। ক্ষয়চন্দ 
সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭ ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য |) অক্ষয়চন্দ্ 
“সাধারণী” নামক সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন” নামক মাসিক পত্র, প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । বস্কিমচন্দ্রের অনেক রচনা এই ছুই পন্ত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সেই শ্ুত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে বিশেষ স্বেহ করিতেন । অক্ষয়চন্র 
বন্িমপ্রতিভ1া ও ভূয়োদর্শনের অধিকারী না হইয়'ও তাহার মন ও মেজাজ 
অনেকটা আয়ত্ত করিতে পাৰিয়াছিলেন। বস্থিমচন্দ্রের “কম্লাকান্তের দপ্তরে, 
চন্দ্রালোক” ও “মশক নামক যে রচনা ছুউটি আছে তাহা অক্ষয়চন্দ্রেরই 
রচনা । তিনি কবিতা ও উপন্যাস লিখিলেও প্রধানত দমাজ-সমালোচনা? 
(১৮৭৪), “আলোচনা (১৮৮২), "রূপক ও রহম্য (১৯২৩) প্রভৃতি 
সরস প্রবদ্ধগ্রস্থের লেখকরূপেই অধিকতর পরিচিত। গভীরতা ও মনীষায় 
কিঞ্চিৎ খর্তার জন্য অক্ষয়কুমারের রচনার উত্রুষ্ট গুণ সত্বেও তিনি প্রথম 
শ্রেণীর প্রাবন্ধিক হইভে পারেন নাই। কোন কোন স্থলে অনাবশ্যক ও 
অশ্থুচিত পরিহাসের জন্য তাহার অনেক উৎকুষ্ট প্রবন্ধ নিশ্নগ্রামে নামিয়া গিয়াছে । 
তীহার স্মৃতিকথা ধরনের রচনাটি ( “পিতাপুত্র” ) অতিশয় সুখপাঠা | 

ঠাকুরদাঁস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩ ), কালীপ্রসয্প ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০ ) 
এবং হরপ্রসাদ শান্জীর ( ১৮৫৩-১৯৩১) উল্লেখ করিলেই বঙ্কিম-শিষ্তা এবং 
উক্ত ভাবমগ্ডলে বধ্ধিত প্রাবন্ধিক সম্প্রদায় সম্থন্ধে মোটামুটি আলোচনা সম্পূর্ণ 
হইবে । ঠাকুরদাস চিন্তাশীল লেখক ও ্থুশ্মদর্শা সাহিত্য-সমালোচক রূপে 
সে যুগে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দ্রিয়াছিলেন। 'সাহিত্যমঙ্গল” (১০৮৮) 
্রন্থকারে প্রকাশিত তাহার একমাত্র সমালোচনা পুস্ভক। নানা পন্র- 
পত্রিকায় তীহার অসংখ্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইতভ্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সাহিত্যতত্বের পটভভূমিকায় তিনি বিচক্ষণতার 
সঙ্গে সাহিত্যবিচার শুরু করিয়াছিলেন । সমালোচন। ছাড়াও হালকা চালের 
সরস প্রবন্ধ রচনাতেও ভিনি অদ্ভুত দক্ষতা! দেখাইয়াছেন ('সহরচিত্র- -১৯*১, 
“সোহাগচিন্র'--১৯*১)। 
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কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাঙলায় প্রসিদ্ধ প্রাবন্ধিক ও মনীষী বলিয়া সুপরিচিত । 
ঢাকার স্প্রসিদ্ধ 'বান্ধবঃ পত্রিকার (১৮৭৪) সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সে যুগে 
কতকগুলি আবেগতরল কাব্যধর্মী গন্ধপ্রস্থ ( 'প্রভাতচিন্তা_১৮৮৪, “নিভৃতচিস্তা, 
--১৮৮৩, “নিশীথচিন্ত-১৮৯৬ ) রচন| করিয়| শ্রেষ্ঠ গ্যশিল্পী বলিমা দীর্ঘকাল 
খ্যাতির উচ্চ শিখরে আসীন ছিলেন। তথন তাহাকে বাঙলার কার্লাইল বল! 
হইত। সে যুগের তরুণ লেখকগণ কালীপ্রসন্্রের ওজন্থিনী ভাষা, বন্থারমুখর 
স্টাইল এবং উদ্দাম আবেগের অন্থকরণে গদ্য লিখিবার চেষ্টা করিহেন। 
আধুনিক কালে কালীগ্রসন্নের প্রতি আমাদের আর কোন মোহ নাই। 
তাহার ভাষা অসংযত, কৃত্রিম এবং অন্রচিত আবেগে উদ্দাম । চিন্তাশীল 
বলিয়া তাহার খ্যাতি থাকিলেও তীহার গ্রন্থাদিতে মৌলিক চিন্তার খুব বেশি 
নিদরশন নাই । 

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃকনিঠ শিষ্য হরপ্রসাদ ভট্রাচার্য (পরে মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শান্ত্রী) বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ পুরাপুরি অনুসরণ করিয়া এবং 
পরবর্তী কালের বাংল! সাহিত্যের অন্যতম কর্ণধার হইয়! ইতিহাস, প্রত্বতত্ব। 
সাহিত্য ও শান্ত্রপংহিতায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 
সাহিত্যশিয্দের মধ্যে প্রতিভায় তিনি সকলকেই ছাড়াইয়া গিঘাছেন। কিন্ত 
প্রতিভা ও সাহিত্যের কথ! ছাড়িয়া দিলেও সরস রচনাভঙ্গিতে এই সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত মানুষটির এমন আশ্চয দক্ষত! ছিল যে, তিনি বেন লেখনী দিয়া 
লিখিতেন না, কথা বলিতেন। চলিত ধরনের বাক্য রচনা এবং 
কথকতার ধারা তাহার রচনাগুলিকে একটি আম্বাদনীয় মাধুধ দান করিয়াছে । 
সবসাধারণের বোধগম্যতা সাহিত্য ও ভাষার প্রধান লক্ষণ-_বঙ্কিমচন্ত্রেব 
এই গ্ুরুবাক্য তিনি চিরদিন স্মরণে রাখিয়াছিলেন। তাহার “কাঞ্চনমালাঃ 
(১২৮৯ সালে ব্ঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ) এবং “বনের মেয়ে” ( ১৩২৫-২৬ সালে 
'নারায়ণে প্রকাশিত ) উপন্তান হিসাবে খুব একটা গার্থক না হইলেও 
ইতিহাস-সম্মত জীবনচিত্র হিসাবে বিশেষ মৃলাবান; এতত্াতীত 'বান্মীকির 
জয় (১৮৮১) নামক পৌরাণিক রূপক আখ্যায়িকা এবং 'মেঘদৃত ব্যাখ্যা, 
(১৯*২) তাহাকে প্রথম শ্রেণীর গগ্ভলেখকে পরিণত করিয়াছে। তাহার 
ভাষার চলতীধর্ম, জীবন্ত বিকাশপরম্পরা ও সরসত। পাণগ্ডিত্যের চাপে নষ্ট হয় 
নাই, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অবশ্ঠ তাঁহার গদ্য যেরূপ সহজ, সরস» 


২০২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিগ্ধ ইতিবৃত্ 


তরল এবং মৌখিক ধরনের, ঠিক সেইরূপ সংহত, সংযত ও তীক্ষ নহে। 
ইহাতে গভীর ও চিস্তাশীল ব্যাপার কিঞ্চিৎ লঘু হইয়া পড়ে। তাহার “মেঘদৃত 
ব্যাখ্যা, অতিশয় স্থখপাঠ্য হইলেও ভাষার তরলতার জন্য বিষয়বস্ত ও্ীভব্য 
ভঙ্গিমা ততটা চিত্তাক্ষী হইতে পারে নাই । উা ছাডাও ইংরাজী ও বাংলাতে 
তিনি ইতিহাস ৭ প্রত্বতত্ববিষযে অসংখা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, বর্তমনি, 
প্রসঙ্গে তাহার আলোচন! ততটা প্রয়োজনীয় নে | ূ 

বঙ্কিম-শিয়া এ অন্ভুনধ্ণকারীদের গছান্বদ্ধের কথা বলা হইল । বঙ্কিম" 
গোগীর বাহিরে কয়েকজন গছ্লেখক প্রশংস্নীঘ় প্রত্বিভার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। আলোচা ক্ষেত্রে গ্রসঙ্গকে সংক্ষিপ্ত কবিবার জন্য আমরা শুধু 
দবিজেন্্রনাথ ঠাকুর' ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্র মেন এপং স্বামী বিবেকানন্দের নাম 
উল্লেখ করিব । 

দিজেন্দ্রনাথ ভাবুকপ্ররুতির নিঃস্পৃভ দাশনি ধরনের মানুষ ছিলেন । 
জীবনের কোন কিছুব প্রতি তাহার আকাজ্ষা ছিল না। গছা রচনায় 
আশ্চর্য দক্ষতা ছিল, কিন্তু নিয়মাঙ্গগভাবে কোন আলোচনাদ তাহার কুচি 
তিল না। গভীর চিন্তামূলক রচনাতে৪ তিনি মাঝে মাঝে লঘুপরনের শব্দ 
ব্যবহার করিয়া ভাষার মধ্যে তির্থকতা সৃষ্টি করিয়া কৌতুক বোধ করিতেন; 
ফলে গভার চিন্তামলক রচনা৪ পরম উপভোগ্য হইয়। পড়িত। চারিখণ্ডে 
সমাপ্ত 'ভত্ববিচ্াঃ (১৮৬৬-৬৯)। নানা চিন্তা” (১৯২০), ্রবন্ধমালা, 
( ১৯২০ )৪, “চিস্তামণি' ( ১৩০৮-১৩০৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ), 'গীতাপাঠ, 
(১৯১৫) প্রভৃতি গ্রন্থে ভ্াহার স্থগভীর চিন্ত। ও মৌলিক মননধার1 ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। দ্বিজেন্্রনীথের জীবন, চিস্তা ও কর্মলংঘোগে একনিষ্তা ও নিয়মের 
অভাব ছিল বলিয়া তীন্ার ভাঁববাদী দার্শনিক চিন্ত এদেশে যথেষ্ট গুচারিত 
হয় নাই। প্রচারিত হইলে বাঙালীর দরশশনচিন্তার বিচিজর পরিচয় পাওয়া 
যাইত। 

্রঙ্মানন্দ্র কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ ) এবং শ্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২- 
১৯০২) ধর্মজগতের অধিবাসী হইয়াও বাংল! গছ্যে অসামান্য অধিকার অর্জন 
করিয়াছিলেন । কেশবচন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যান ও আরও নানা প্রসঙ্গে পুৃম্তকা 


৪ এই সুমন্ত প্রবন্ধগ্রন্ব বিংশ শতকে প্রকাশিত হইলেও ইহার অন্তভূপ্ত অধিকাংশ প্রবন্ধ 
উনবিংশ শতকের শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল । 


প্রবন্ধসাহিত্য £ মননশীলতার উৎকর্ষ ২৩ 


রচনা করিয়া তীক্ষ যুক্তি এবং ওজন্বিনী ভাষার বিচিত্র এশ্বষের পরিচয় 
দিয়াছেন। ধর্ম ও ধর্মাচার, জীবনের কর্তব্য, জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রদত্ত তাহার বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান বাংল! সাহিত্যের অন্যতম শ্রেঠ ধর্মনাহিত্য 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তাহার 'জীবনবেদ” (১৮৮৪) ব্যক্তিগত 
ধর্মোপলন্ধির এক অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকাশরীতির সাত্তিকতা এবং 
ব্যক্তিগত উপলব্ধির গভীরতা চিন্তাশীল মান্ঠধকে অন্পপ্রাণিত করিবে । কেশব 
লোকশিক্ষ গ্রচারের জন্য স্থলভ মুলো কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন (“লভ সমাচার'--১৮৭৭) 'ন্ববিধাঁন'_-১৮৮০, বালকবন্ধু- 
১৮৭৮ ইত্যাদি )। তাহার রচনার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে : 

“শাক্য, সর্বত্যাগী হই তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে ? বৈরাগ্য মন্ত্রের গুরু, কি তুমি 
অনৃতব করিদ্দে? বল, হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরক্ষ পাইলে? তোসার ষে এত বড 
রাজা ছিল, অনায়াসে তুমি তাহ! পরিভা।গ করিলে? বিশ্বজপনী যখন তোমাকে ল্ছজন করিলেন, 
তখন তোমার প্রাণের ভিতরে এমন ক বিশেষ পদাথ প্রবিষ্ট করিয়| দিয়াছিলেন, ধাহাতে তুমি সকল 
বৈরাঙঈীদিগের উপবে উচ্চ পিংভাসন জাত করিলে 1, হে লাকা, হে বৈরাগ্যের জবভার, হে 
হরিসন্তান, বল, তোমার জীবনবৃত্তাস্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতর নিবিকার হরি কি অপূর্ব 
চিত্তরঞনের সামগ্রা রাখিয়] দিয়াছিজেন। তুমি কিরূপে সকলের ছু'খজ্বাল| নিবাণ করিলে 1” 


স্বামী বিবেকানন্দের অর্পিকাংশ রচনা ইংরাঁজ্ীতে লিখিত; কিন্ত তিনি 
চিঠিপত্রে শিষ্য ও গুকুভ্রাতাদিগকে নানা তত্বোপদেশ দিতেন, আলোচনা 
করিতেন। এই স্বল্পপরিমিত রচনাগুলি আশ্চর্ব শক্তিশালী চলিতভাষায় 
রচিত। প্রচণ্ড পৌরুব এবং শুভ্র নিরঞ্জন অধ্যাত্সচেত্নায় যিনি সৃধের মতো 
দাহ ও দীঞ্চি লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ চলিত বাংল! 
গছ্যরীতিকে চিঠিপত্র, ডায়েরী ও ভ্রমণকাহিনীতে অবলীলাক্রমে ব্যবহার 
করিয়াছেন। এই চলিত রীতি একেবারে খাটি কলিকাতার “ককৃনি» 
কিন্তু অশিষ্ট বা অমাজিত নাহ । হুতোমে'র ছুনিবার সাহস, কিন্তু বিকৃত রুচি 
নহে, এবং বারৰলের মননশীল রসিকতা, কিন্তু বুদ্ধির মারপ্যাচ নহে 
বিবেকানন্দের 'ভাষার প্রধান গুণ। আবার কোপাও কোথাও তিনি চলিত 
বাগৃভঙ্গিমার মধ্যে সমাসবদ্ধ সংস্কৃত পদ্বদ্ধের বঙ্কার তুলিয়া অপরূপ এষ্বর্ঘ সৃষ্ট 
করিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় চরিত্র, অপার মানবপ্রেম। প্রচণ্ড আদর্শ 
এবং তাহার সহিত অবহেলিত মানুষের প্রতি বুকভরা ভালবাসা 


২০৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


ব্পাসংখ্যক পুস্তিকাগুলিতে গৈরিক লাভাশ্লোতের মতো! প্রবাহিত হইয়াছে । 
'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, "ভাববার কথা” (ইহাতে বু প্রবন্ধ 
চলিতভাষায় রচিত) প্রভৃতি পুস্তিকাগুলির মধ্যে স্বামীজীর দৃথ (পৌরুষ ও 
অদ্ভুত মনীয| চলিত বাংলাভাষাকে অবলম্বন করিয়৷ বাংলা গছ্যের টক্তি বৃদ্ধি 


করিয়াছে । একটু দৃষ্টান্ত দেওযা যাইতেছে : 


“বলি রণ্ডের নেশ! ধরেছে কখন কি 1-_যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি 
ফুলের গারদে অনাহারে মরে ? হু* বলি__ এই বেলা গঙ্গামা'র শো! ব! দেখবার দেখে নাও; জার 
বড় একটা কিছু থাকচে না! দৈতাদানবের হাতে পড়ে এদব যাবে । এ ঘাসের জায়গায় উঠবেন-- 
“ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইটধোলার গত'কুল! যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি খাসের 
সঙ্গে থেলা! করছে, সেখানে দীড়াবেন পাট বোষাই ফ্্য!ট, আর সেই গাধাবোট ; আর 
এ তালতমাল আম নীচুর রউ, নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি জার দেখতে পাবে? 
দেখবে-_পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তা'র মাঝে মাঝে ভূতের মত জম্পষ্ট দাড়িয়ে জানেন কলের 
চিনি!" 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মননশীল সাহিতোর আলোচনাপ্রসঙ্গে কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে। পাশ্চাত্যপ্রভাবে এবং "বঙ্গদর্শন, গোষ্ঠীর 
সহযোগিতায় দেশের ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতির দ্বিকে শিক্ষিত বাঙালীর 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, এবং প্রাচীন এঁতিহ, সংস্কার, আচার আচরণকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির হ্বারা বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা আর্ত 
হইল। বর্ধমান রাজসভা ও “বঙ্গবাসী” প্রকাশিত পুরাণসংহিতার অন্গবাদগুলি 
এ বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। এতদ্যতীত ত্রাঙ্মপমাজের 
নেতৃত্বে বেদাস্ত উপনিষদের চর্চা, সত্যব্রতী সামশ্রমীর ভারতীয় দর্শন গ্রচার, 
বঙ্ষিমচন্্রের কৃষ্ণচরিত্রকে যুক্তির দ্বারা বিচার, রামদাস-রাজকুষ্ণ-হরপ্রসাদের 
চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের জীবন, ইতিহাস ও পুরাকাহিনীকে নৃতনরূপে ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণের প্রয়াস প্রভৃতি ঘটনায় বুঝা যাইতেছে যে, বাঙলার মননশীল 
সাহিত্য ক্রমেই মাটির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। দেশের জীবন ও বৈশিষ্ট্যকে 
স্বীকৃতি দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মননশীল প্রবদ্ধসাহিত্য বাঙালীর 
যথার্থ চিন্তার বাহন হইল। বাঙলার উদ্দিশ শতকী রেনেসসাস গ্রধানতঃ 
এই ব্যাপারেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল । 


তৃতীয় পর্ব ৪ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ- 


একাদশ অধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ 2 কাব্য ও নাটক 

বিংশ শতাব্দীর পটভূমিক! ॥ 

আধুনিক বাংল| সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রধনার্ধ প্রধানত রণীশ্র- 
গ্রতাবান্বিত যুগ বলিয়া পরিচিত। অবশ্ত উনবিংশ শতাববীর অষ্টম দশক হইতে 
রবীন্তর প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হইয়াছিল এবং বিংশ শতাব্দীর পূর্বেই তাহার 
অনেকগুলি উত্রষ্ট কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক রচিত হইপেও বাংলা সাহিত্যে 
তার যথার্থ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিংশ শতকের প্রথম দশক হইতে স্ুচিত হয়।১ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে যেমন আমর] বঙ্ষিমণুগ শাম দিয়। থাকি, তেমনি, 
বিংশ শতাবীর প্রথমার্ধকে রবীন্্রযুগ নাম দিতে পারি। অবশ্য দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর হইতে বাংল! সাহিত্যে নৃতনতর যুগমন্তাবনার সথচন| 
হইয়াছে_যাহা রবীন্ত্ররিরোধী না হইলেও রবান্দ্রাদারীও নহে। কোন এক 
আধুনিক সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যে 'পিদ্ধবাতা গণেশ। 
বলিয়াছেন। কথাটা অতিশয় সত্য। বিংশ শতাব্দীর ঝাংল! সাহিত্যকে 
একট।| জ্ঞানভূযিষ্ট বিশ্বভাারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়। রবীন্দ্রনাথ অনাগত কালের 
বাংলাভাষী মানুষের নিকট অয্ান মহিমায় বিরাজ করিবার গৌরব অর্জন 
করিয়াছেন। 

বঙ্ধিমপর্বের বাংল! সাহিত্যের ন্বরূপলক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 
দেখিয়াছি যে, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের মানদিক ভাবাকাশে দে যুগের 
যুগমানসটি বিচিত্র বর্ণচ্ছট| স্থতি করিয়াছিল। সামাপ্তিক আন্দোলন, ব্রান্ম 


৯ জা আপ সহ লাস শশী শা তি পাশ 2 টি 


১ উনবিংশ শতাষীর মধ্যে প্রকাশিত রবন্রনাথের গ্রন্থের তালিকা :-*সন্ধ্যাসঙীত' (১৮৮২), 
ধপ্রভাতনজীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) “কড়ি ও কোমল? (১৮৮৬), "মানসী" (১৮৯১), 
“সোনার তরী' (১৮৯৪), “চিত্রা” (১৮৯৬), 'চৈতালী' (১৮৯৬), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ” (১৮৮৪), 
“মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'রাজা ও রাগী' (১৮৮৯), 'বিদজন' (১৮৯), চিত্রাদ' (১৮৯২), 
'গোড়ায় গলদ” (১৮৯২), 'ব্দায় অভিশাপ" (১৮৯৪), 'মালিনী' (১৮৯৬), “বউঠাকুরাণীর হাট" 
(১৮৫৩), বানি (১৮৮৭)। 


২৯৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষি্ক ইতিবৃত্ত 


জীবনাদর্শ, হিন্দুর পৌরাণিক আদর্শ, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, রাজনৈতিক চেতনা 
এই সমস্ত বস্তগ্রাহ পটভূমিকায় এই যুগের বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। কিন্তু এই ষুগপ্রভাব, কালধর্ম ও সামাজিক বৈশিষ্টযগ্তলি ঠংনও 
মৃতিকার গভীরে পুরাপুরি শিকড় চালাইতে সমর্থ হয় নাই। এ 
বায়বীয় আদর্শ, রোমার্টিক চেতনা এবং গ্রন্থলন্ধ সংস্কার এই যুগসাহিত্যকে 
প্রাণরসে ভরিয়া তুলিয়াছিল; তাই সামাজিক আন্দোলন যেমন মধ্যবিত 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া অধিক দুর অগ্রপর হইতে পারে নাই, ঠিক 
তেমনি রাষ্িক আন্দোলনও ওপনিবেশিক স্থায়ত্তশাসন প্রণালীকেই পরম 
সমাদরে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়্াছিল। উনবিংশ শতাবাতে বিদেশ-প্রভাবমুক্ত 
রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা! প্রচণ্ড ভাবাবেগরূপে আবিভূত হইতে কিছু 
সন্কৃচিত হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত জীবন ও সমাজে বাংলা 
সাহিত্যের অভিনব বিকাশধারা লক্ষিত হইবে । এই যুগের সাহিত্যে অর্ধ- 
শতাব্দীর যাবতীয় আন্দোলন ও চিনস্তাপ্রণাশী কোথাও স্ুক্মভাবে অলক্ষিতে, 
কোথাও-বা! প্রতাক্ষভাবে আবেগ সঞ্চার করিয়াছে । এই অর্ধশতাব্দীর 
মধ্যে একই সমজ্কে ভাববাদী অধ্যাত্ম চেতনা, রোম্াটিক খ্রপ্পবিলাস এবং 
ইন্দ্রিয়গম্য প্রত্যক্ষ জীবন সাহিত্যে সঞ্চারিত হইদ্বাছে? বাঙালীর 
জীবন-সন্কট, বাস্তব-সমস্তা, অধ্যাত্ম ছন্ব--সমস্ত কিছুকেই বাংল! সাহিত্য গ্রহণ 
করিয়াছে । তাই বিংশ শতাবীর বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর সাম্প্রতিক 
ধ্যানধারণা, চৈতন্যের প্রসরণশীলতা, জীবন সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং তাহারই 
সঙ্গে পরাজ্জয়ী মানবাত্মার বিক্ষোভ, সমাজ সংস্কৃতির পুরাতন কাঠামে। ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া, জীবনের সনাতন মৃল্যবোধগুলিকে অবহেলা! ভরে উড়াইয়া দিয়া 
অর্থনৈতিক, সামাজিক, "রাষ্িক ও নৈতিক জীবনকে একেবারে বন্ধনমুক্ত 
করিবার উদ্দাম বাসনা যেমন জীবনে উগ্র হইয়। উঠিতেছে, দাহিত্যেও 
তেমনি তাহার উত্তাপ স্পর্শ করিতেছে। 

১৮৮৫ শ্রী; অবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
দীর্ঘকাল ধরিয়া সদাশয় সরকারের নিকট শুধু সকরুণ আবেদন-নিবেদনের 
তালিকা পেশ করিয়াই স্বাদেশিক গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিত। কিন্তু ক্রমে 


ক্রমে এই অভিজাত প্রতিষ্ঠানেও নব্জীবনের যৌবন-জলতরঙ্গ প্রবেশ করিল। 
১৮৯০ সালের পর বোষ্বাই প্রদেশে গণপতি-মেলা এবং শিবাঁজী-উতৎ্পবের 


রবীন্দ্রনাথ : কাব্য ও নাটক ২০৯ 


সাহায্যে পশ্চিম-ভারতে সংগ্রামী মনোভাব উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। 
বাঙল৷ দেশেও ধারে ধীরে ইহার প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। ১৮৯১ সাল হইতেই 
ব্রিটিশ সরকার বাঙলাকে ঘ্িধগ্ডিত করিয়া হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে বিভেদ 
ঘটাইবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন এবং ১৯*৫ সালে লর্ড কাজন এই বঙ্গভঙ্গ 
কাধকরী করিলেন। ফলে বাঙল! দেশে দাবানলের মতো জনবিক্ষোভ ছড়াইয়। 
পড়িল; মুসলমান :সম্প্র্দায়ও ইহাতে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় 
মান্দোলন হইতে দুরে রহিলেন ন1? সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্যাভিনয়, লোকাভিনয় 
প্রতৃতিতে অতি; ভ্রুতবেগে বিপ্লবী প্রাণশাক্ির বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হইল | এই 
আন্দোলনের কালপরিমাণ_-১৯০৩-১৯১০ সাল। মহারাষ্ট্র ও বাঙলায় 
প্রাম় এক সময়ে একই রূপ তীব্র স্বাছেশিক আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে 
অভিনব বৈপ্রবিক প্রেরণা সঞ্চার কৰিল। কংগ্রেসের স্থবির আদর্শেও 
কাটল ধরিল; লোকমান্ত তিলক, লালা লজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, 
অরবিন্দ ঘোষ-_ইহাদের নেতৃত্বে কংগ্রেলের ছিধাসক্কোচ অনেকটা হ্রাস পাইল। 
অবশ্ত কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ৪ চরমপন্থীদের মধ্যে কোন দিনই সন্ধি হয় 
নাই, স্থরাট কংগ্রেসে উভয়ের মতভেদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করিল। প্রায় এই 
নময় (১৯০৭) হইতে বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গোপনীয় পন্থা গ্রহণ 
করিল। “অন্শীলন সমিতি” ও “যুগান্তর ইংরাজ-নিধনের জন্য গোপনে গোপনে 
যুবশক্তিকে প্রন্থত করিতে লাগিল। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯৩* সাল-- 
প্রায় পচিশ বতমর ধরিয়া বাঙলার যুবসমাজ গোপনসঞ্চারী সন্ত্রাসবাদী 
কারধধারা পরিচালিত করিধাছিলেন। মুসলমানকে জাতীয় আন্দোলন 
হইতে দূরে রাখিবার জন্য লর্ড মিণ্টো৷ ১৯০৬ সালে এই সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক- 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া শুরু হইল। কিন্তু 
ত্বাদেশিক আন্দোলন হাস পাইল না। বাধ্য হইয়। তৎকালান রাষ্ট্রসচিব মলি 
এবং গভর্ণর-জেনারেল মিন্টো! ১৯০৯ সালে শাসন সংস্কার করিলেন। কিন্ত 
তাহাতেও কংগ্রেসের আন্দোলন হ্রাস পাইল না। ইতিপৃৰে রুশ-জাপান যুদ্ধে 
প্রচণ্ড শক্তিশালী রুশ জাতিকে জাপান শোচনীয়রূপে পরাভূত করিয়াছিল । 
একটি ক্ষুদ্র গ্রাচ্জাতির এই অপূর্ব বীরত্বের দৃষ্টাস্ত বাডালীকে বিশেষভাবে মুদ্ধ 
করিয়াছিল। ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে গোপনে গোপনে শাখা-প্রশাখা 


বিস্তার করিতে লাগিল। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই 
১৪ 


২১০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


যুদ্ধ প্রত্যক্ষতঃ ভারতের সঙ্গে জড়িত ছিল না বলিয়া! বাঙলা! দেশের সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিতে ইহার প্রায় কোন প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্থদিন্রে আশায় 
ভারত এই যুদ্ধে সরকারের সহযোগিতা করিয়াছিল, মিত্রশক্ির্কে গ্রভৃত 
সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষের আশাভঙ্গ হইতে বিলম্ব 
হইল না। ইংরাজ সরকার ভারতবাসীকে যুদ্ধে সহযোগিতা করার পুরস্কার 
দিলেন রাউলাট অ্যা্ট (১৯১৯) এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড 


(১৯১৯)। 
১৯১৪ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে জননেতারূপে আবিভূত হইলেন! 


১৯১৭ সালে তীহার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রিকল্পনা কাধকরা 
করিবার চেষ্টা! চলিল | সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-অস্ত্রেরে সাহায্যে মহাত্মা 
ভারতীয় জনসাধারণের মনে নিরস্ত্র বিপ্রবের আকাজ্ষা জাগাইয়া তুলিলেন। 
মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ডের ঘোষণা (১৯১৮) সত্বেও ১৯২* সালের মধ্যে এই 
আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। কিছুদিন কাঁলহরণের পর ১৯২৭ 
সালে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠন করিয়া এবং বিলাতে তিনবার 
গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য 
সুষ্টির চেষ্টা করিলেন। আসলে মুনলমান সমাজকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উদ্কাইয়া 
দিয়া এবং হিন্দুসমাজের এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর কলহ বাধাইয়৷ দিয়! 
ভারতের এক্যবদ্ধ শ্বাদেশিক সংগ্রামকে হতবল করিয়া দেওয়াই ছিল ব্রিটিশ 
সরকারের একমাত্র অভিসদ্ধি। মহাত্ু/ আন্দোলন করিলেন, অনশন 
করিলেন? কিন্তু মুসলমানের ধর্মীয় স্বাতন্ত্যভাব দূর হইল না। তিনি হিন্দু- 
সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিলেন_এই টুকুই 
য| লাভ। কিন্তু তাহার তুলনা ক্ষতির পবিমাণ অপরিমেয় । ইতিপূর্বে 
মহাত্মাজী খিলাফৎ আন্দোলন উপলক্ষে ( ১৯২০ ) হিন্দু-মুসলমানকে মিলাইতে 
সম্্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাও আস্তরিক মিলন নহে। মুললমানদের 
মধ্যযুগীয় মনোভাবের গুশ্রয় দিয়া মহাত্সা ষে মিলন রচনা! করিলেন, অল্প 
দিনের মধ্যে তাহা ভাঙিয়া পড়িল। ১৯২১ সালে পারা ভারতে খিলাফৎ 
আন্দোলন প্রচণ্ড আকারে ব্রিটিশ বিরোধিতা করিল; কিন্তু ভারতীয় কল্যাণ 
অপেক্ষা তুরস্কের খলিফা-গ্রীতি এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়৷ 
ক্রমে ক্রমে অনগ্রসর মুললমান সমাজে হানিকর সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাইল। 


রৰীন্দ্রনাথ £ কাবা ও নাটক ২১১ 


তারপর র্যাম্জে ম্যাকডোনাল্ভ, এই হ্ৃযোগের সম্পূর্ণ সদ্বাবহার করিলেন এবং 
১৯২৩ সালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার। নীতি প্রবর্তন কারলেন। পৃথক- 
নির্বাচন নীতি অন্ধযায়ী ১৯৩৫ সালে ভারত আইনের দ্বারা যুক্তরাষ্্রীয় বিধান 
কাধকরী করা হইল। অবশ্ত কংগ্রেস বিপদ এড়াইবার জন্য “না-গ্রহণ না- 
বর্জন নীতি" গ্রহণ করিয়৷ দূরে দ্াড়াইয়! ঢেউ গণিতে লাগিল । ১৯৩৬-৩৭ 
সালের নির্বাচনের পর বাঙলা! ও পাঞ্জাব ভিন্ন কংগ্রেস অন্য সমস্ত প্রদেশে 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কবিল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইল; এবার যুদ্ধ 
ঘথার্থই বাঙলার দ্বারপ্রান্তে হানা দিল। যুদ্ধের বিশালতা নহে, ভয়াবহতাও 
নহে-ইহার কদর্য ক্ষুদ্রতা, সামাজিক ভাঙন, দুভিক্ষ, দারিদ্র্য, চরিঅন্রষ্টতা, 
নীচতা ভারতবর্ষকে যেন গ্রাম করিয়া! ফেলিল। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
শ্বশানধূমে ভারতের, বিশেষতঃ বাঙলার শ্যামল প্রাণশক্তি বিবর্ণ হইয়া গেল। 
নীতিভরষ্ট, মূলামানভষ্ট, মন্থুন্ত্বহীন জীবনের পঙ্কবিলাসে আক্গমগ্ন বাঙালীর 
এভিস্থ মৃত্যুমুহ্র্ত গণনা করিতে লাগিল । 

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের “ভারত ছাড়” প্রস্তাব এবং তাহার পরে সরকারী 
চগ্ডনীতির ইতিহাস এখনও মলিন হইয়। যায় নাই। ইহার মধ্যে একমাত্র 
উজ্জ্বল শুভ স্বাস্থ্যবান আদর্শ__নেতাঁজী স্ুুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বহির্ভারতে 
গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের কাতিকাহিনী। ১৯৪৪ সালে মৃহাত্মা গান্ধী 
মুক্তি পাইয়। মহম্মদ আলী জিম্নার সঙ্গে যথারাতি আপোষ-আলোচনা 
চালাইতে লাগিলেন । যাহ। হউক ১৯৪৫-৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে 
কংগ্রে প্রায় প্রত্যেকটি অমুললমান আপন অধিকার করিল। মহম্মদ 
আলী জিন্না পূর্বের মতোই ভারতীয় এক্য বিনষ্ট করিয়া স্বাধীনতা লাভের 
সমস্ত শুভ গ্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করিতে লাগিলেন । ১৪৯৪৭ সালে ছুই-জাতি- 
তত্বের (মুসলমান ও অমুসলমান) অযৌক্তিক, অন্যায়, অন্বাভাবিক ও 
মুূঢ় নীতি মানিয়া লইয়া! এবং মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া কংগ্রেদ খপ্ডিত 
ভারতের স্বাধীনত। লাত করিল। খ্রীঃ ১.ম শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ--মযোট আাড়ে আটশত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়া মুসলমার 
শাসক যাহার কথা চিন্তাও করিতে পারে নাই, আধুনিক কালে ১৯৪৭ 
সালে ১৫ই আগস্ট তাহা সম্ভব হইল। ভারতবর্ষ মুসলমান ও অমুসলমান 
( হিন্দু নহে )__ছুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়। গেল। 


২১২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


এই আন্দোলনের সঙ্গে আরও একটা আন্দোলন উল্লেখ করা কর্তবা। 
ইহা সাম্যবাদী শ্রমিক আন্দোলন। ১৯১৭ সালে রুশদেশে শ্রমিক 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতেও তাহার প্রতিক্রিয়া শুরু হইল | ইহার 
ফলে ১৯২* সালে ৩১ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত ট্রেভ ইউনিয়ন 
কংগ্রেমের প্রতিষ্ঠা । গান্ধীজীর সত্যগ্রহ ও অনদহযোগ আন্দোলনে? ফলে 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু স্ভিমিত হইয়া পড়িল, সাম্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী 
কেহ কেহ দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ রহিলেন। ইহারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত 
মধাবিত্ত শ্রেণীভৃক্ত ছিলেন। ইহাদের অনেকের চিত্তে সাম্যবাদী দর্শন 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিদান ব্ূপে প্রতিভাত হয়। ১৯২১ সালের 
শেষের দিকে ভারতীষ কমিউনিস্ট, পার্টি গঠনের চেষ্টা চলিতে লাগিল 
এবং ১৯২২ সালে তৃতীম্ম ইণ্টারন্যাণনালের আদর্শ ও প্রস্তাবে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটা 
শক্তিশালী অংশ কংগ্রেসের পনতন্ত্রঘেসা আন্দোলনে বাঁতশ্রদ্ধ হইম্বা এই 
সাম্যবাদী দলের অস্ততৃত্ত হইল। ১৯৩* সালে এই দল নিখিল বিশ্ব 
সাম্যবাদা সংস্থা বা তৃতীয় হণ্টারন্যাশনালের যথার্থ শাখাতৃক্ত হইল। যাহা 
হউক কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 
হইতে আবিভূ্ত এই সাম্যবাদী দল শুধু যে শ্রমিক ও কষাণ আন্দোলনে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, বহুকাল-সঞ্চিত ভারতীয় চিন্তাধারায় উহার! 
একট বৈপ্রবিক পরিবর্তন আনিতে বদ্ধপরিকর-__যাহার অনেকটাই সম্পূর্ণরূপে 
অভারতীয়। 

বিংশ শতাব্দীর নানাবিধ আন্দোলন বাংল! সাহিত্যে ৰিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সর্বপ্রথম দেশপ্রেম প্রবল আবেগ- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রায় একই সময়ে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 
চলিতেছিল, তাহার রহল্তময়ু গতিবিধি, মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি ও রোমান্টিক 
ত্যাগ-তিতিক্ষ। বাংলা সাহিতাকে ঘথেষ্ট প্রবুদ্ধ করিঘ্াছে। কিন্তু মহান্সাজীর 
ন্তেত্বে পরিচালিত অহিংসানীতি, অলহযোগ ও আইন-অমান্ত আন্দোলন 
বাংল! সাহিত্াকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। মহাম্মজীর 
অহিংসাতত্ব ও নীতিবাদ বাঙালীর বুদ্ধিকে তীক্ষ এবং আৰেগকে উদ্বেল করিতে 
পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং অসহষোগের পরবর্তী সামাজিক 
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ও রাষ্তিক আন্দোলন ( যথা-_-কৃষাণমজদুর আন্দোলন, আগস্ট-বিপ্রব, 
আজাদ হিন্দ, ফৌজের বীরত্ব ইত্যার্ি) বাংল! সাহিত্যকে বহু স্থলেই নৃতন 
পথের সঙ্ধান দিয়াছে । স্তরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ষে, বিংশ 
শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিংশ শতাব্দীর মনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । 
এই যুগের আন্দোলনগুলি যেমন বায়বীয় লোক ত্যাগ করিয় কঠিন মৃত্তিকা 
অবতীর্ণ হইয়াছে, তেমনি এই যুগের সাহিতাও বাহিরের প্রভাবকে 
স্বীকার করিয়াছে । 


রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রম। 

থাদশ বধ হইতে আরম্ভ করিয়া আশি বছর পযন্ত রবীন্দ্রনাথ সমগ্র 
জাঁবন ধরিয়া যে কাব্যসাধনা করিগ্াছেন, তাহার বিপুল আয়তন, বিচিন্ঞ 
বূপসজ্জী, ভাবলোকের অতৃতপূব বিস্ময়, চেতনার বতিরঙ্গ ও অস্তরঙ্গের এমন 
সুষ্ঠ পরিচয় পৃথিবীর কাব্যসাচিত্যেব ইতিহাসে এক অদ্ভূত ব্যাপার । প্রাচীন, 
মধ্যঘুগ ও আধুনিক কাল, প্রাচা ও পাশ্চাতা__কোন দেশে, কোন কালে একটি 
কবিঘানসে এন প্রাণৈশ্বধ দৃষ্টিগোচর হয ন1। মহাকবি গায়ের সঙ্গে তাহার 
কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখ! যায় বটে, কিন্ত নানাদিক বিচারে রবীন্দ্-কাব্য প্রতিভ। 
অনন্যসাধারণ ৷ দ্বাদখ বধ বয়ংক্রম হইতেই ছাপার অক্ষরে তাহার কবিতা 
মুদ্রিত হইতে থাকে 1 বাল্যকালে সেই সমন্ত অস্ফুটবাক কবিতাতেও একটা 
পরিণত মনের লক্ষণ ক্রমে ফুটিয়া .উঠিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বালক 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, “কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও 
ঠাকুরবাড়ীর কাচামিঠে আর [” কথাটা তিনি পরিহাসের ভঙ্গিতে ৰলিলেও 
ইহার অস্তনিহিত তাপ উল্লেখযোগা । রবীন্দ্রনাথের বালারচনায় রচনাগত 
ত্রুটি ও ভাবের শিথিলতা থাকিলেও ইহাতে একটি সুগঠিত কবিমানস 
সাড়া দিয়াছে। 


সূচনা পর্ব ॥ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর মাঞ্তিত, আভিজাত্যম্ডিত জীবন, পিতার ব্রন্ষনিষ্ঠ 
ওপনিষদিক আদর্শ, পরিবারের শ্বাদেশিক মনোভাব, শিল্পসাহিত্যে একনিষ্ঠ 
প্রতি এবং চারিত্রিক সংঘম-আদর্শের মধ্যে লালিত হইয়াছিলেন ৷ বাঁধাধর! 


২১৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


শিক্ষালাভ তীহার ভাগ্যে ঘটে নাই, রুচিও ছিল না। তাহার অন্যান্ত 
ভ্রাতুগণ নিয়মান্ুগ বিদ্াতেও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন্ কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রাণহীন বস্কাল-তত্ব অনুশীলনের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি 
পাইয়াছিলেন এবং বাল্যে পিতার সাহচর্ধে আসিয়া যথার্থ শিক্ষার আম্বাদ 
লাভ করিয়াছিলেন। বধুঠাকুরাণীর ( জ্যোত্তিরিন্্রনাথের পত্রী ফাদ 
দেবী) উৎসাহ, জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতাদের উদ্দীপনা, অক্ষয়কুমার চৌধুরীর গাথাকাব্যের 
প্রভাব, বিহারীলালের গীতিরসসিক্ত কাব্যনিমিতি, আর তাহার সঙ্গে 
কালিদাসের শকুস্বলা-কুমারসম্তভবঃ (শকস্পীয়রের ম্যাকবেখ, জয়দেবের 
গীঙগোবিন্দের অপূর্ব প্বনিঝঙ্কার,। “পৌলবজিনীর২  বোমার্টিক প্রেম ও 
সৌন্দঈধের আখান এবং অক্ষয়ন্দ্র সরকার প্রকাশিত প্রাচীন-বৈষ্বপদের 
ব্রজবুলি কবির কিশোরচিত্তকে মাতাইয়া তুলিল। তীহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা 
দ্বাদশ বর্ধীয় বালক রচিত অভিলাষ" ১২৮১ সনের “তত্ববোধিনী পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়; কিন্তু উহ্বাতে কবির নাম ছিল না। বোলপুরে মহঘিদেবের 
ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে বাস করিবার সময় তিনি 'পর্থীরাজ পরাজয় নামক একখানি 
বীররসাত্মক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে কিশোর কবির এই 
রচনাটির কোন সন্ধান পাওয়া যাষ নাই। তাহার স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম কবিতা 
হেমচন্দ্রের “ভারত্সঙ্গীতের অন্থকরণে রচিত হহিন্দুমেলার উপহার” ১৮৭৫ 
সালে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে পঠিত হয় এবং পরে মুদ্রিত হয়। তখন তীহার 
বয়ুস চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তীহার তের বৎসর হইতে আঠারো বৎসরের মধ্যে 
রচিত কবিতাকে আমরা রবীন্দ্রকাব্যের শৈশবপর্ব আখ্যা দ্রিতে পারি । এই 
পর্বটি ১৮৭৮ ঘীঃ অন্ধ হইতে ১৮৮১ শ্রী: পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কয় বৎসরের 
মধো কিশোর কবির “কবিকাহিনী (১৮৭৮ িনফুল' (১৮৮০), ভিগ্রন্দয়” 
(১৮৮১, প্রভৃতি কাঁব্যকবিতা এবং 'রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), কালমৃগয়া' 
(১৮৮২), “বালীকি প্রতিভা, (১৮৮১) প্রভৃতি গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য 
প্রকাশিত হয়। 'শৈশবসঙ্গীত” ১৮৮৪ শ্রী: অব প্রকাশিত হইলেও পূর্বে 


২ সেন্ট পিক্পেরি ( ১৭৩৭-১৮১৪) নামক এক ফরাসী উপস্ভকাপিক ১৭৮৭ সালে 7১০1 64 
7৮688 নামক একখানি মোমাট্টিফ উপন্থাস রচনা! করেন। কৃফকমল ভট্টাচার্য 'অবোধবজু' 
পত্রিকার ( ১২৭৫-৭৬ সন) 'পৌলবজ্িনী* নামে ইহার অনুষাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
রবীন্রনাথ বালো 'অযোধবন্ধু॥তে এই কাহিনী পাঠ করিয়াছিলেন ! 
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রচিত অনেক কবিত! ইহাতে ঠাই পাইয়াছিল। এই ফুগের সমস্ত কাব্যেই 
আখ্যানকাব্যের রীতি লক্ষ্য করা যায়-সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমার চৌধুরী ও 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধখ্যানকাব্যের প্রভাবে । কিশোর কবির 
আবেগব্যাকুল হদয়োচ্ছাস এবং নিজেকে নায়ক করিয়া চিত্রিত করিবার 
ইচ্ছা ব্যতীত ইহাতে প্রতিভার বিশেষ কোন চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। 
কেবল তাহার 'শৈশব সঙ্গীতের মধ্যে সঙ্কলিত গুটিকয়েক কবিতার মধ্ো 
ভাবী কবির আভাপ লক্ষ্য করা যায়। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের এই 
কাব্কে তিনি উত্তরকালে লোকলোচনের বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। 
ইত্দিহাসের অন্টিরোধে এবং ক্রমরক্ষার প্রয়োজনেই ইহাদের য! [বছু মৃল্য। 
তবু লক্ষ্য করা যাঁউবে, এই যুগের ক!ব্য ও নাটকেও কবির প্রবল ব্যক্তি- 
চেতনার প্রভাব বিশেষভাবে অন্রভূত হ্ইদ্মাছে। কাব্যের গঠনকৌশলে 
অক্ষয়কুমার চৌধুরী পরিকল্পিত আখ্যানকাব্যের রীতি এবং অস্তজীবনে 
কবি বিহারীলালের শৌন্দধন্সিপ্ধ নিনর্গচেতনা ও লীরিক অন্ভূতি_-কবির 
এই অপরিণত ও অপরিপকু কাঁব্যকবিতায় কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 
_-এইটুকুই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিশোর রবীন্দ্রনাথ তখনও নিজ স্বাতস্ত্রের 
পথ খুঁজিয়! পাঁন নাই, বুহৎ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হন নাই, গুটিপোকার 
লৃতীতন্তর মতে। নিজের চারিদিকে ভাবাবেগের স্বর্জাল বয়ন করিয়া নিজেরই 
অম্পষ্ট কুহেলিমাখ! রোমান্টিক আবেগের মধ্যে ঘথেচ্ছা বিচরণ করিতেছিলেন ! 
মুক্তি ঘটিল উহার পরের পর্বে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে" যাহার সুচনা । 

অবশ্য কিশোর কবি প্রথম মুক্তির স্বাদ পাইলেন ১২৮৪ সনের বর্ষাকালে 
( ১৮৭৮)। সেই মুক্তির বশে প্রাচীন বৈষ্ণবপদদাবলীর ঢঙে শিথিল স্তবক- 
বন্ধনে রাধার কথা লিখিলেন (“ভাগ্থসিংহ ঠাকুরের পদাবলী? )। তবু 
পুরাপুরি শ্বাতশ্্য ফুটিল না। বালককবি চ্যাটারটনের অন্থকরণে বৈষ্ণব 
কবিদের ছককাট। পথ ধরিয়া তিনি অক্ষয় চৌধুরীকে তাক লাগাইয়। 
দিয়াছিলেন, কিন্তু কবি পরে বুঝিয়াছেন__-উহাতে তাহার বিশিষ্ট স্বাতন্তর 
স্পষ্টভাবে ফুটিতে পারে নাই; তবু তাহার অস্পষ্ট আভাস আছে এবং আছে 
বলিয়াই পরবর্তী কালের কাবাদংগ্রহ হইতে কৈশোর ও প্রথমযৌবনের 


সপ প্ এ লা ীপিশ পরত ৮০ চি লা চি 


৩ নাটকের কথ! নাঁটযপর্যে আলোচিত হইবে । 


২১৬ আধুনিক বাংল1 সাহিত্যের সংক্ষিধ ইতিবৃত্ত 


সমগ্তড অপরিপক রচনা নির্মমভাবে বাদ দিয়াও তিনি “ভাহুসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী/কে তূলিতে পাবেন নাই । 


উন্মেষ পর্ব ॥ 


'সন্ধ্যাসঙ্গীতঃ (১৮৮২) ভইত্তে কডি ও কোমল, (১৮৮৬ মোট 
চার বৎসরের মধ্ো তীহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিক। :-( ১) সন্ধ্যা 
সঙ্গীত, (১৮৮২), (২) এপ্রভাদসজীত, (১৮৮৩) (৩) ছবি ও গান, 
€( ১৮৮৪), (৪) ভিনুসিংহ ঠাকুরেব পদাবলী (১৮৮৪), (৫) কড়ি ও 
কোমল" (২৮৮৬ )। এই পর্বকে শামবা রবীক্দ্রকাবোর উন্মেষ পর্ব নাম 
দিতে পারি; কারণ এই পর্বে ববীন্ত্রনাথ পৌগণ্ড জীবনের অস্ফুট ভাব ও 
ভাষা এবং পূর্বতন কাবারাতির রুথা-অন্গকরণ ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রথম 
ত্বকীম্ম ভাবভাবনা, প্রকাশরীন্ি ও চিত্তবৈশিষ্টোর মধ্যে লবজন্ম লাভ 
করিলেন | “সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও  “প্রভাত্সঙ্গীত' রবীন্দ্র-কবিজীবনের প্রথম 
স্মারক ভ্তভ। “দন্ধযাসজীতের . রোমার্টিক বিষগ্রতা,  অন্তমুখীনতা, 
বাস্তবাতিচারী ্থ্দুরের দীর্ঘনিশ্বাস এবং জগৎ ও ভ্রীবনকে উতৎকট ব্যক্তিনাদ 
বা ০£০-র মধ্যে সমর্পণ করিয়া দেওয়ার প্রথম মুক্তি ও আত্মসন্থিত্বের নিবিড় 
আমন্বাদল ফুটিয়া উঠিল। এই পর্বের কবিতাকে কোন সমালোচক 
হদয়-অবণ্য, নাম দিয়াছেন | কবি এই যুগের কাব্যে আপন হৃদয়ের 
গোপন একাঁকিত্তবের মধ্যে রোদন করিয়াছেন । 


চলে গেল সকলেই চলে গেল গো: 
বুক গুধু ভেলে গেল দলে গেল গে! । 


এই ব্যাকুল বেদনাই 'দন্ধ্যাসঙ্গীতে'র অন্ম পংক্তির শিথিল স্তবকগলিকে 
সায়াহের দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া দিয়াছে । বলাই বাহুল্য কৰি এই কাবো 
গতানুগতিক রোমান্সের স্বপ্লাঞ্জন চোখে আকিয়া নিজের অস্তগু 
অনুভূতির সীমায় বিশ্বকে ধরিতে চাহিয়াছেন বলিয়াই উচ্ছৃসিত বেদনা, 
অকারণ দুঃখ, ('ঘুমা ছুঃখ ভ্বদয়ের ধন। ঘুমা তুই, ঘুমা রে এখন 1) 
এবং নিঃসঙ্গ জীবনের আজি, ইহাতে এত করুণভাবে অন্ুরণিত হইয়াছে । 
এই রোমা্টিক দুঃখবিলাস রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম নহে, জগৎকে ভালবাসিয়া 


রবান্দ্রনাথ : কাব্য ও নাটক ২১৭ 


্বীরতি দিয়া, আপনাকে জগতের মধ্যে প্রতিফলিত করিবার বিপুল 
উচ্ছাস ইহার পরেই 'প্রভাতসঙ্গীতে ( ১৮৮৩) ফুটিয়া উঠিল। নিঝরের 
স্বপ্রভঙ্গ” কবিতার অসংলগ্রর্তা, অপ্রাসঙ্গিক দৈর্ঘ্য এবং কেন্দ্রীয় ভাবের 
বিশ্লিষ্টতা সত্বেও ইহাই রবীন্দ্-কবিজীবনের প্রতীক হিসাবে গৃহীত হইতে 
পাবে: কিন্ধ্যাসঙ্গীতের” বিষাদ, বেদনা, হতাশা, একাকিত্বের অভিশাপ 
প্রভাতদঙ্গীতে” দূর হইল । রবীন্দ্রনাথ যথার্থ 'হৃদয়-অরণা, হইতে নিষ্কান্ত 
হইলেন এবং উদাত্ব কগে নূত্তন উপলব্ধির অবারিত আনন্দ বাক্ত করিয়া! বলিয়া 
উঠিলেন ং 

হৃদয় জাঁজি মোর কেমনে গেজ খুলি 

জগৎ আসি সেথ' করিছে কোলাকুলি । 
এই অগশ্-প্রতীতি ও মর্ত্যপ্রেমিকত! পরবর্তী কাবা “ছবি € গানে (১৮৮৪) 
দৈনন্দিন জীবনের ভাপসি-অশ্রু, আনন্দবেদনার চোটি ছোট চিত্রের মধ্যে 
কবি আপনাকে উপলব্ধি করিলেন; কিন্তু “ছবি ও গানে*র অন্তনিহিত 
জগং-গ্ুভীতি প্রকাশসুমনায় তখনও সার্থক হইতে পারে নাই । কবি হৃদয় 
অরণা হইতে নিষ্ছান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তধনও জগতের মধ্যে নিজেকে 
বিকীণণ করিয়া দিতে পারেন নাই । ছবি ও গান? চিত্রধমী ও সঙ্গীত- 
ধর্মী বটে, কিন্তু সে চিত্র অম্পষ্ট, সে সঙ্গীত অস্ফুট। “কড়ি ও কোমলে”ই 
(১৮৮৬ ) কবির প্রথম স্বাতন্্য ফুটিয়৷ উঠিল এবং এই নিটোল সনেটগুচ্ছ এই 
উন্মেষপর্বের সর্বাপেক্ষা পরিপক রচনা । এই কাব্যে তিনি মপ্ত্যজীবনকে 
যৌবরাজো অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছেন : 

মরিতে চাঁহিন! জ।ঞি নুনর ভুবনে 

মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই। 
জগতের রূপসৌন্দর্ধকে দস্থ্যর মতো লুখন করিয়া যৌবনের মাদক রসে 
মাতাল হইয়া জীবনের আর এক মৃত্ি আবিষ্কার এই কাব্যের একটা বড় 
তাৎপর্য । কবি নারীসৌন্র্ষের যে উত্বঞ্থ জয়গান করিয়াছেন, তাহা 
খানিকটা! মুইনবার্ণনুলভ ইন্দ্রিয়-পারবশ্তের ধার ঘেষিয়া গিয়াছে_যাহ। 

সমগ্র রবীন্দ্রজীবনেই এক অভিনব ব্যাপার। তবে এই অপূর্ব সংহত- 

_ গঠন সনেট গুচ্ছের শেষ রক্ষা হয় নাই। কবি শেষ পর্যস্ত দেহলীলার 
উচ্ছৃসিত স্ুরাপাত্রকে অধরাগ্র হইতে ফিরাইয়া দিয়া আর্তনাদ করিয়া 


২১৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


উদ্রিয়াছেন। বহির্জগৎ ও ইন্দ্রিয়চেতনার মধ্যে বন্দী হইয়া রবীন্দ্রনাথ পীড়ন 
উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, “কড়ি ও কোমলে'র কোমল & লাবণ্যের 
মদিরা কবিকে অসীম মনোজগৎ হইতে যেন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ বস্তুজ্গততর মধ্যে 
টানিয়া আনিল। রবীন্দ্রকাব্যর তৃতীয় পর্বে অভূতপূর্ব মুক্তির ্থচন্টী-_এবং 
রবীন্ত্রকাব্যের এই তৃতীয় পর্বই তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যন্ষ্টির গৌরব দিয়াছে। 
তাই আমরা তৃতীয় পর্বকে 'িশর্য পর নাম দিতে পারি । | 


বশ্বর্য পর্ব ॥ 


রধীন্্র-কাব্যজীবনের স্বশ্রেষ্ট যুগের সুচনা হইয়াছে 'মানসী'তে । ১৮৯০ ), 
এবং ক্রমে ক্রমে “সোনার তরা” ( ১৮৯৪ 7, “চিন্কো” (১০৯৬) ও 'চৈতালি' 
(১৮৯৬ )--ছয় বৎসরের দদ্যে তাতার কবিপ্রততিভা বিক্মমকর বিকাশ লাভ 
করিয়াছে । এই পবের পরে 'নৈবেছ্য', কল্পনা” ক্ষণিকা” দিলাকা” প্রভৃতি 
উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইলে কাবাস্থষ্টির মৌলিকতা, শিল্পরূপ এবং চৈতন্তের 
গভীর উপলদ্ধি বিচার করিলে এই ছয় বৎসরের কাবোর ফসলকে অসাধারণ 
তাৎ্পধমণ্ডিত মনে হইবে । হইাতপুর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, “কড়ি ও কোমলে' 
কবিচিত্ত পাথিব চেতনার মধো যেন শাস্তি পাইতেছিল না। “মানসী'র 
মধ্যেও অন্তরূপ সংশয়, ছিধা ও দ্বদদ বর্তমান। প্রেম ও প্রকৃতি-_ 
এই দুঈটি স্থুর ইন্ভাতে প্রার্দান্য পাইয়াছে। দেহ ও আত্মার অদ্বয় সম্পর্ক 
সম্বদ্ধে এখনও তিনি অবহিত হন নাই বলিঘা প্রেমকে দেহচেতনার অঙ্গীভূত 
করিয়া দেখিতেছেন এবং সেজন্যই এত অশাস্তি ও বিক্ষোভ । বাসনার 
বাস্তব উত্তাপে প্রেমকে পাওয়া যায় না-_-“নিবাও বাসনাবহ্ছি নয়নের নীরে।” 
তাই কবি এই কাব্যে প্রেমকে 'কড়ি ও কোমল” পর্বের দ্রেহচেতনা হইতে 
মুক্তি দিয়া একেবারে মাঁনলজগতে প্রস্থান করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন, 
“আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাস! দিয়ে গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।” তাই 
কবিহৃদয়ের মধ্যে দুরস্ত বাসনা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে; কবি পোষমানা জীবনকে ত্যাগ 
করিয়া দুর্দান্ত কঠিন জীবনের বন্য আন্মাদ পাইতে চাহিয়াছেন, প্রকৃতির মধ্যেও 
ছৈতসতার প্রকাঁশ লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি কখনও 'অহল্যার প্রতি ও “মেঘদূত 
কবিতায় প্ররুতি ও মানবজীবনের মধ্যে অঙ্গাজী মিলন দেখিতেছেন, কখনও 
প্রকৃতির মধ্যে বীভৎসতা ও মৃত্যুর অনিবার্ধ পরিণতি দেখিয়! ক্ষুব্ধ হইছেছেন্‌। 
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কখনও-বা তিনি তদানীন্তন বাঙালী জীবনের সঙ্কীর্ণতার উপব তীক্ষ বাঙ্গ- 
বিদ্রপের কশাঘাত করিতেছেন। অর্থাৎ চিত্ব-অন্তঃপুরের সঙ্গে বহিজীবনের 
মিল ঘটাইতে না পারিয়া কবিকে মানস-জগত্ের অভিসারে বাহির হইতে 
হইতেছে । এই কাব্যেই তিনি বন্ত বিচিজ্রের মধ্যে বিক্ষিপ্ত প্রেমের চেতনাকে 
একটি কেন্দ্রে সংহত করিবার চেষ্টা কবিলেন। 'মানসী'র রচনারীতি আশ্চর্য 
সাফল্য লাভ করিলে কবিমানস তখন স্থূর্ব লাভ করিতে পারে নাই। 
সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, হ্র্ঘ, জগতের প্রতি রোঘার্টিক সৌন্দধবোপ এবং বভু- 
বিচিত্রের মধ্যে মাঁন্সন্থন্দরীকে সন্ধান “মানপী” কাবো অপূণণ বাসনার মতো 
কবিকে উদ্দেজিত করিয়াছে! উহার সামান্য পরে প্রকাশিত “লোনার তরী'তে 
( ১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত ক্রমে একটা শ্বৈধের সন্ধান পাইল, অশাস্ত 
বিক্ষোভ অনেকটা দুর হইল: 

“সোনার তরীঃ রবীন্দ্র-কবিজীরনের একটি বিশ্যে প্রতীক ভিসাবে গুহীত 
হইতে পারে । ইহার অব্যবভিতত পুর্ববর্তী কাব্য “মানপী'তে কবি ভাষা ও 
ছন্দোবদ্ধের উপর আধিপত্া লাভ করিলেও বিশেষ ধরনের ভাবান্ুভৃতির 
উপরে তখনও পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই । ইহার প্রথম 
সার্থক ইঙ্গিত দেখা দিল “সোনার তরী”তে। এখানে তিনি নিসর্গের যে 
মোহনলোভন অপূর্ব মাধুরীর পরিচয় পাইলেন, তাহাকে ব্যক্তিমাননের সঙ্গে 
একীভূত করিষা প্রকৃতির জড়ত্ব ঘুচাইলেন, জাতিম্মর কবি সুদূর অতীত হইতে 
অনাগত ভবিষ্যৎ পধস্ত প্ররুতির সঙ্গে নানা জীব-সম্পর্কে মিলিত হইলেন 
( “সমুদ্রের প্রতি”, প্বস্রন্ধার।” )। ইহারই সঙ্গে তাহার কবিচিত্তে প্রেমের এক 
অপূর্ব মৃত্তি ফুটিয়া উঠিল এবং এই কাব্য হইতে কবির মানসন্ধন্দরী, জীবনদেবতা 
প্রভৃতি তত্বের স্ুত্রপাতত ভইল। প্রেমকে একটা নির্বস্বক ভ্তাঁবস্বপে না 
দেখিয়া তাহাকে তিনি মানবিক প্রতীকক্পে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিলেন । 
অব্য এ কাবোণ্ড কবির সঙ্গে কবির মানসন্থুন্দরীর পরিপূর্ণ মিলনের 
অদ্ধয় যোগ ₹খনও স্থাপিত হয় নাই। ইহার প্রথম কবিতায় লক্ষ্য করা 
যাইতেছে, কবি জীবনের উপকূলে সারা জীবনের ফদল লইয়া! বসিয়া 
আছেন; সোনার তরীর নাবিক আসিয়! সোনার ধানগুলি লইয়া গেল, 
কিন্তু কবি শৃন্ত নদীর তীরে পড়িয়া রহিলেন। মহাকাল কবিকে গ্রহণ 
করিলেন না। সর্বশেষ কবিতায় (“নিরুদ্দেশ যাজ্জা') নৌকায় কবির ঠাই 
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হইয়াছে । রহশ্যময়ী রমণী তাহাকে নৌকায় স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তখনও 
পরিপূর্ণ মিলনের রূপটি ফুটে নাই। তাই আসন্ন সন্ধ্যার ঘনাসট্র্মার, অশান্ত 
সমুদ্রের মত্ত গর্জন এবং বমণীটির রহস্যময় নীরবতা কবির সংশয়কে আরও 
ঘনীভূত করিয়া তোলে । এই কাবো কবির অন্তর্জীবন ও বৃহিজীবনের 
সঙ্গে যিলনের স্ুত্রপাত হইয়াছে, গ্বৈতব্ষপের মধ্যে সর্বপ্রথম পরিচয়ের সম্পক 
স্থাপিত হইয়াছে | 


১৮৯৬ সালে প্রকাশিত “চিত্রা রবীন্দ্রনাথের সবশ্রে্ঠ হট, বাংলা কাব্য- 
সাহিত্যে অনন্তসাধারণ, বিশ্বপাহিতোও ইহার তুলনা পাওয়া ভার। তাহার 
অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিত। এই কাব্যে সঙ্কলিঙ হইয়াছে । ইহাতে মানসন্থন্দরা 
জীবনদেবত।-তত্ব ( “চিত্র”, 'জীবনদেবতা? “অস্তথানী+, “স্হ্ধুপারে? ), প্রেম এ 
সৌন্দর্য সম্বন্ধে অদ্বৈত অন্তভূভি (প্রেমের অভিষেক? ) অনন্ত সৌন্দ্যেব স্তবগান 
(“উবশী” “বিজয়িনী” ) প্রভৃতি বিষয় রবীন্দ্রনাথের পরিপঞ্চ মন, শাস্তি- 
সম্যহিত ভাবরসন্গি্ধ আবেগ, কুশলী বাক্রীতি এবং অপূর্ব সৌন্দধচেতনাকে 
সার্থক কাব্যশিল্পে পরিণত ককিয়াছে। ইতিপূর্বে রবান্দ্রনাথের সমস্ত 
কাব্যেই একটা ছিধ! ও ছন্দের আভাস পাওয়। গিয়াছে ৷ জগতের খণ্ডতা এবং 
কবি-চেতনার অথগ্ড এ্রশ্বব-_এউ দুইটিকে তিনি কিছুতেই একস্থত্রে গাথিয়। 
তুলিতে পারিতেছিলেন না। “চিজ কাবো সমস্ত জগৎ ও জীবন এবং কবির 
ব্যক্তিগত ভাবান্ষঙ্গ একত্রে বাজিয়। উঠিল। তিনি সমস্ত চৈভন্যের মধ্যে 
বিচিন্ররূপিণী মানসন্থন্দরাকে উপলন্ধি করিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, 
“জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, “অন্তর মাঝে তৃমি শুধু এক! একাকা, 
তুমি অস্তরব্যাপিনী”, এই ভিতর-বাহিরের অয় সম্পর্কটি অপুৰ কাব্যরসে 
ভরিয়া উঠিল। কবি বুঝিতে পারিলেন, কোন্‌ অলক্ষ্য হইতে কে যেন 
তাহার জীবন ও জীবনাতীত সত্তাকে আলো-আধারের মধ্য দিয়া বিকাশের 
পথে লইয়া যাইভেছেন। তাঁহাকেই তিনি জীবনদেবত নাম দিয়াছেন। এই 
কাব্যের সঙ্গেই একই বৎসরে (১৮৯৬) «চৈতালি' প্রকাশিত হইল । এই 
পর্বের শেষ কাব্যখানিতে রবীন্দ্রনাথের একযুগের কাব্য সাধনার ইতিহাস 
সমাপ্ত হইল। পরিপূর্ণ জীবনের আনম শীশ্বর্ষ, থণ্ড প্রত্যহকে অথণ্ড অনন্তের 
সঙ্গে গীথিয়। তুলিবার ইচ্ছা এবং প্রাচীন ও পুরাতন ভারতবর্ষে মানস- 
পরিক্রমা--সবোপরি গাঢ়বন্ধা সনেট রচনায় এই কাব্যখানি এই পর্বের শেষ 
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ফসল। তাই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে “চৈতালি"_ঠত্র 'মাসে সংগৃহীত 
বৎসরের শেষ ফসল। ইহার পর তাহার মন প্রাচীন ভারত, * কল্পজগৎ* ও 
বিশাল সৌন্দর্যলোকের মধ্যে আর একপ্রকার মুক্তি পাইল। 


অন্তর্বতা পর্ব ॥ 


পূর্ববর্তী পর্বে আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ, প্রেম, :সৌন্দধ ৮*৪ 
জীবনদেবতা-তত্বের বিচিত্র এশ্বর্য ও রূপদক্ষের বিপুল কলাকৃতিরং সাহাদ্যে 
জগৎ ও জাঁবনের মাঙ্গলিক রচনা করেন । কবি সর্বদ] সীমাবদ্ধ প্রত্যয় এবং 
অসীম চৈতন্ত-_এই ছুই বিপরাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েন উপলব্ধি 
করিয়াছেন ; 'ঠচৈতালিঃ পর্যস্ত সেই ছন্দ বূপরসের ক্ষেত্রে একটা সমীকরণের 
রেখ! আবিষ্ষীর করিতে পারিয়াছে। “চৈতালি'র কবি প্রাচীন ভারতকে যে 
নবরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পরবর্তী কাব্যে আরও স্পষ্ট হইল। 
'কথা” (১৯০* ), কাহিনী” (১৯৯০ ), ক্ষণিকা? । ১৯০৪ )) *নৈবেদ্যত ( ১৯০১৭) 
স্মরণ, (১৯০২-৩ সালের মধ্যে রচিত), শিশু ( ১৯০৩), উৎসর্গ | ১৯১৪ 
সালে কাব্যাকারে প্রকাশিত ), এবং “খেয়া? 1১৯১০ )--নোট দশ বৎসরের 
মধ্যে দশখানি কাব্য বিস্ময়কর বাপার সন্দেহ নাই । শুধু একটি বংসরেই 
(১৯৯০ | চারিখানি কাবা প্রকাশিত হইয়াছে । “কথা? ৪ “কাহিনী? এবং 
'কল্পনা'র কয়েকটি কবিতায় কবির ইত্িহাস-পরিত্রমা এবং প্রাচীন ভারতীয় 
জীবনে পদচারণ। মূর্ত হইয়া উঠিল। 'চৈতালি'তে যে বৈশিষ্ট্যটির সুচনা 
হইয়াছিল, সেই ভারত আবিষ্কারের ব্যাকুলতা কবিকে প্রাচীন '্ডারতের 
পুরাণ, ইতিহাস, মহাঁকাব্যের বিশালতার মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল: কিল্পনা, 
কাব্য এই পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপরু মনের স্ৃষ্টি। কিল্পনা'র একদিকে প্রাচীন 
ভারতের আত্মা আবিষ্কারের একাস্তিক বাসনা, আর একদিকে আঘাতি- 
ংঘাতের মধ্য দিয়া প্রাণশক্তির অমেয় প্রাচুষ ঘোষণা বীর্ববান আঙ্ গ্রত্যযুকে 
ত্বরান্বিত করিল। তাহার একটি মন “দুরে বহু দুরে উজ্জরিশী পুরে” রজনীর 
অন্ধকারে পূর্বজন্মের প্রিয়াকে সন্ধান করিয়াছে, আর এক মন সমস্ত বাধা- 
বিপতি টুটিয়া, মৃত্যুমারী পার হইয়! মানসবিহঙ্গকে অনস্ত আকাশে প্রেরণ 
-করিম্বা বলিয়াছে, £ওরে বিহঙ্গ,; ওরে বিহঙ্গ যোর, এখনি অন্ধ, বদ্ধ 
করো না পাখা ।” তাই বৈশাখের রক্তচক্ষু দীর্ঘনিশ্বাস, বর্ধার মেঘমন্দ্রধুর 
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কাজরী গাথা-সমস্ত কিছুর মধ্যে কল্পনা! অপরূপ এখ্বর্ধ হৃট্টি করিলেও তৎ- 
কালীন দেশ ও সমাজের সঙ্গীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়া উন্ক্ত আকাশে বিচরণ করিয়া 
তাহার মহাজীবনের স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা জাগিয়াছে। তাই বধ এবং 
“অশেষে?র মধ্যে দীপ্ত জীবনের জয়োল্লাস নব দিগন্তে নৃতন আশার বিট্যুতৎকশা 
হানিয়া রবীন্দ্রনাথের আত্মলীন চেতনাকে বিশ্বতোমুখী করিয়া রঃ 
'ক্ষণিকা'র মধ্যে আপাত চটুল ছন্দ ও বাগ্বিন্তাসের হলিকা রীতির; মধ্যে 
কবি যেন ক্ষণণাশ্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে “বলাকা” কাব্যের 
তত্বলোকে কবির যে মানসমুক্তি ঘটিয়াছিল, ক্ষেণিকার মধ্যে প্রেম, সৌন্দ্ঘ ও 
নিসর্গলোকে সেই মুক্তি ঘটিল। জগতকে ভালবাসিয়া, ইহার মানবযাত্রায 
যোগ দিয়া 'ক্ষণিকা*র কবি ক্ষণমুহ্র্তকেই অনন্ত রসে পরিপূর্ণ করিলেন । কিন্ত 
পরিশেষে দেখা গেল, “সব শেষ হোল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা” 
__-এই উক্ভিতে 'গীতাগুলি* পর্বের রল-সাধনার ইঙ্গিত ফুটিয়া উগিয়াছে। 

'নৈবেছ্ক* কাব্যের অর্ধিকাংশই সনেট, এবং কিছু স্তবকবন্ধে রচিত গান! 
সমকালে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন এবং সামাজিক মুক্তি-ইচ্ছ। প্রবল 
আবেগৰপে রবীন্দ্রচিত্তে প্রতিহত হইল । ইতিপূর্বে কল্পনা" কাব্যে তিনি প্রাচীন 
ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে মানস-পরিক্রমা করিয়াছেন । “নৈবেছ্য” কাব্যে 
তিনি আধুনিক দেশে ও কালের মধ্যে আবিভূত হইলেন। একদিকে গানগুলির 
মধ্য জীবনেশ্বরকে প্রিয়র্ূপে, পিঙারূপে, সথারূপে অন্তরত্ম করিয়া 
পাইবার ইচ্ছা, আর একদিকে সনেটগুলিতে তদানীস্তন বিশ্বের লোভ 
লোলুপতা এবং অবহেলিত ভারতের মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতি ধিক্কার। কবি 
এখন 'প্রফেটরূপে দেখা দ্িলেন। যুগসঞ্চিত কলুষগ্লানিকে উদ্দীপ্ত রোষারুণ- 
উত্বাপে ভন্মপাৎ করিয়া কবি মহৎ সনুম্যধর্ম ও বৃহৎ ভারতের মানবতা» বার্ঘ ও 
ত্যাগ-তিতিক্ষার পুণ্যক্ষেঘ পাবনীমৃর্তির চিত্জ অস্কন করিলেন। “চিত্ত-যেথা 
ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির”, সেই গগনস্পর্শী মানবমহিমার তুঙ্গলোকে তিনি 
অধ:পতিত জাতিকে আহ্বান করিলেন ৷ ইতিমধ্যে তাহার ব্যক্তিগত জীবনে 
অনেকগুলি ছুর্ঘটনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে । শ্ত্রী গিয়াছেন, পুত্রকন্ত। গিয়াছে । 
কবি শূন্য স্বতি আগলিয়া বোলপুরের ব্র্মচ্যাশ্রমের নিত্য কর্তব্যের 
মধ্যে আপনাকে ঈপিয়! দিয়াছেন। তীহার পত্বীপ্রেম নিরুচ্ছুসিত আবেগে 
স্কটিকবর্ণ গ্রহণ করিয়াছে । ব্যক্তিগত বেদনাকে তিনি আপন হৃাদয়েই 
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রাখিয়া দিতেন। তবু স্ত্রীর মৃত্যুর পর মরণ রচিত হইল ; জীবনে যিনি 
কল্যাণী-গেহিনী ছিলেন, মৃত্যুর চিতাধূমের মধ্যে তাহার বহিরস্তরব্যাপিনী 
মৃতি কবির নয়নে প্রতিভাত লইল। সন্তানকটিকে বুকে করিয়া 
কৰি কঠোর কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করিলেন বটে, কিন্তু শিশুগুলিকে 
কি দিয়া ভুলান যায়? রচিত হইল "শিশু । শিশুর ব্ূপকথাপ্রিঘম রোমা ক 
কল্পনাকে এমন অপূর্ব রঙে-রসে ভরিয়া তুলিবার দুর্লভ ক্ষমত| খিশ্বের কোন 
কবিই দ্েখাইতে পারেন নাই | তাহার! ব্ূপকথা লিখিয়াছেন, “পিটার প্যাঁন। 
রচনা করিয়াছেন, 'বু বার্ড' লিখিয়াছেন, কিন্তু শিশুর অন্তশ্তলে এমন করিয়! 
কেহ আলো নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই পর্বের সর্বশেষ এবং 
সবচেয়ে গুড তাৎ্পর্ধপূর্ণ কাবা-_“খেয়া | খেয়া নামটি খুবই অর্থভ্যোতক । 
কবির ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্রার ঝড বহিয়া গিয়াছে । প্রত্যহের 
পরিচিত সংসার যেন মলিন বিশীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন উপলক্ষে দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ গুড সর্প 
ফুঁসিতেছে । কবি সমগ্র দেশকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও মহৎ মানবত্তের মধ্যে 
মিলাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সমস্ত আন্দোলন গোপনচারী 
সুড়ঙ্গপথে ভয়ঙ্করের অভিসারে বাহির হইল, তখন কবিকে বলিতে হইল, 

বিদায় দেহ ক্ষম জামার ভাই, 

কাজের পথে আমি তে! আর নাই। 


তখনই কবি ওপারের মসীমাথ! আর এক জগতের সন্ধান পাইলেন--“ছুখ- 
যামিনীর বুকচেরা ধন হেরিম্গ একি |” কবি “চিন্তা'-কল্পনার জগৎ ছাড়িয়া 
আর এক জগতে যাত্রা করিতেছেন_ তাহা গীতাঞ্জলি'র জগৎ। রূপজগং 
ও অরূপজগৎ্-_-এই ছুয়ের মধ্যে 'খেয়ার জগৎ। খেয়ানৌকা যেমন 
একঘাট হইতে অপরঘাটে পাড়ি দেয়, তেমনি কবিও প্রেমসৌন্দধের 
জগৎ ছাড়িয়া ভক্তি ও অধ্যাত্র-সাধনার জ্ঞোতির্ময়লোকে যাক্ত। 
করিলেন । 


গীতাঞ্জলি পর্ব ॥ 
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আদন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই 'গীতাঞ্লি' পর্যের কবিভাগুলির জন্য__ 
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বিশেষতঃ তিনি যে বিশ্বকবি বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহাও এই 
'গীতাজলিঃর ইংরাজী অনুবাদের জন্ত। ১৯১৩ সালে তীহার 'গীভাঞ্চলি'র 
ইংরাজী অনুবাদ (.:90%0 017/5,05) স্থইডিশ একাডেমির বিচারে 
বিশ্বের সর্বশরেষটগ্রন্থরূপে নির্বাচিত হইল।& কবিও ম্বদেশ-বিদে্্রে ।প্রচর 
সম্মান পাইলেন; পাশ্চত্য সারম্বত সমাজ ও এতিহোর জগতে 'ভা্রতবর্ 
শ্রদ্ধার আসন লাভ করিল! পরবর্তী দীর্ঘ দুই দশক ধরিয়৷ পাশ্চাত্য টে 
তাহার কাব্য ও অন্যান্য রচনা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । এই 
পর্টিকে তাই আমরা গীতাঞ্জলি, পৰ নাম দিতে পাব্ি। গীতাঞ্জলি, 
(১৯১০), গীঁতিযাল্য, (১৯১৪), গীতালি (১৯১৫ )১-মোট তিনখানি 
কাব্যে যে গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল বাংল! সাহিত্যের তাহ৷ অমূল্য 
সম্পদ । এই পবের কবিতাগুলি মূলত; গান_-ন্থরে তালে গেয়,। হাহ! 
গীত হইবার জন্য রচিত হয়, পাঠে তাহার অনেক অংশ ছুধল মনে হয়। 
কিন্ত এই তিনখানি কাব্য সেই “দিক দিয়া একট। খড় রকমের বাতিক্রম। 
কবিতা হিসাবেই ইহার! সাহিত্যক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে । 

গীতাঞ্জলি পর্যটিকে আমরা রবীন্দ্-কবিচেতনার অধ্যাত্পব পাম 1দতে 
পারি। ইতিপূর্বে 'খেয়” কাব্যে দেখা গিয়াছে, কবি বস্তুলোক ছাড়িয়া 
অন্তর্লোকের যাত্রী হইতে চলিয়াছেন। গীতাঞ্জলিতে সেই অস্তলোকের 
অপূৰ গীতিমাধুষ বরিয়া পড়িল। কবি অস্তরদেবতাকে প্রিয়রূপে, সখারূপে 
বিভিন্ধ মানবরসের মধ্যে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'গীতাঞ্চলি'তে 
মিণনের পূর্ণ রূপটি যেন ফুটিয়। উঠিতে পারে নাই। 'গীতাঞ্ুলি অশ্রনিষিক্ত 
বিরহের রপে আদ্র; ধন্জনমানসন্্রমের বাধা কিছুতেই ঘুচে না, 
চরণধূলার তলে যেন মাথা নত হইতে চায় না। তাই কবিকে ঝড়ের 
রাত্রে প্রিয়ের অভিদারে বাহির হইতে হয়; কখনও-বা তিনি শুন্ত-দুয়ারে 
হতাশমনে চাহিয়া থাকেন, শুধু মনে পদধবনি বাজে, “এ যে আসে, আসে, 
আসে।” এই পাওয়ার আকাজ্কা, মিলনের জন্য বুকফাটা আতি 'গীতাগুলি'র 
গানগুলিতে একই সঙ্জে ভাগবত মহিমা ও মানবরসে ভরিয়া! উঠিয়াছে। 
সে যুগে এবং এ যুগের৪ অনেক সমালোচক গীতাঞ্লি'র প্রতি কিছু 
৪. ইহাতে শুধু 'সতাঞুলির কবিতাই অনুদিত হয় নাই। 'থেয়া, “নৈষেত্' এবং 
'গবীতিষালো'র কিছু কবিতা! ও গানের অনুধাদ ইহাতে সম্বলিত ছইর়াছিল। 


রবীন্দ্রনাথ : কাব্য ও নাটক ২২৫ 


প্রতিকূল। তাহারা মনে করেন, 'গীতাগলি'র ধর্ম-সাধনা, ভাগবত উপলব্ধি 
এবং অধ্যাতুচেতনা এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে--ভার্তীয় মধ্যযুগের 
সম্তসম্প্রদায়ের রসে লালিত মনের কাছে তো নহ্েই। কোন এক 
সমালোচক এ বিষয়ে বলিয়াছেন, “গীতাঞ্জলি অসমাপ্ত স্থরের, অসমাঞ্চ 
সাধনার কাব্য।৮ আমাদের তো মনে হয়, এই “অসমাপ্ত স্থর” অসমাঞ্চ 
সাধনাই 'শীতাঞ্জলিকে যথার্থ কাব্যপদবাচ্য করিয়াছে । কিন্তু একট 
কথ| মনে রাখিতে হইবে যে, গীতাঞ্চলি, পর্বের অধ্যাত্মসাধনা নিছক 
নীতিসাধনাও নহে, ধর্মাচারও নহে। তীব্র বিরহের নিবিড় উপলব্ধি এই 
গানগুলির অধ্যাত্মরসের মধ্যেও অপরূপ বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছে । 
“চিত্রা” হইতে কল্পনা” “খেয়া” পর্ধস্ত “জীবনদেবতাঃ, “মানসন্থন্দরী” “অন্তর্ধামী, 
প্রভৃতির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিমানসটি যে বৃহত্বর উপলব্ধির দিকে 
ধাবিত হইতেছিল, 'গীতাগুলি, তাহার একটি স্বাভাবিক বিকাশ। কবিত্বের 
দিক দিয়া ইহা অবশ্ত “চিত্রা” ও কল্পনার সমকক্ষ নহে, তবে ইহার 
অধ্যাত্মচেতন1 কাব্যের কাবাগুণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, একথা যথার্থ নহে। 

'গীতাঞ্লি'তে নিগৃঢ় অধ্যাত্মবোধ এবং প্রাণেশের সঙ্গে বিরহৃব্যথার 
যোগ স্থাপিত হইয়াছে ; 'গীঙালি'তে তাহার আর এক বৈচিত্রা দেখা গেল। 
এই কাব্যগ্রন্থ গীতিসংগ্রহ; তত্ব নহে, অধ্যাত্মসাধনা নহে। পরম 
প্রেমিকের বেশে কবির দেবতা দ্রেখা দিলেন। উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় 
লীলারসের আসক্তি ফুটিয়া উদ্ভিল। তাই কবি সার্ আনন্দে বলিয়। 
উঠিলেন, “আমার সকল কীট! ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।” উপলব্ধির 
নিবিড়ত৷ 'গীতিমাল)” ও গীতালি'কে গীতাঞ্জলি, অপেক্ষা আর একটা 
স্বতন্ত্র মাধূর্ধ দান করিয়াছে । তাই তিনি 'গীতালিঃর কবিতায় জগৎ ও 
জীবনকে পরম আসক্তির আশ্লেষে ঘেরিয়] ধরিয়া বলিগ়াছেন, 

জীবনের ধন কিছুই যাবে ন। ফেলা-_ 
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেল! 
পুর্ণের পদপরশ তাঁদের পরে । 

অবশ্য 'গীতালি'র মধ্যে আবার 'গীতাঞ্জলি'র তত্প্রীধান্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। 
সে যাহা হউক, রবীন্ত্রজীবনের একট! বড় অংশ অধ্যাত্মপিপাসা। 
মহ্ধির সায়িধ্যে ও ওপনিষদিক তত্বরসে নিষণাত হইয়া এবং বাঙলার 

১৫ 


২২৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


বৈষ্ণবকাব্য ও অন্যান্য প্রদেশের সাধুসস্তদের ভক্তিরসে অবগাহন করিয়া 
রবীন্দ্রনাথ যে এই তিনখানি গীতিগুচ্ছ রচনা করিবেন, তাহাতে আর 
আশ্চর্ঘ কি? তবে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, এই অধ্যাত্বুরসের কবিতাতেও 
একটা নিবিড় পার্থিব আসক্তির উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়া; তাই নিছক 
ধর্মীয় সাহিত্য বাঁ ভজনগীতিকার আদর্শে এই গীতিণ্রচ্ছত্্রয় বিচার্য নহ। 


বলাক। পর্ব ॥ 


রবীন্দ্র-কবিজীবনের দর্বশেষ পরিণত পরিপক পর্বটকে আমরা 'বলাকা+র 
নামানুসারে চিন্তিত করিতে পারি। “বলাকা” ( ১৯১৬), "পূরবী (১৯২৫) 
এবং 'মন্ুয়াঃ (১৯২৯ )--এই পর্বের তিনখানি কাবা রবীন্দ্রনাথের প্রো 
জীবনের প্রসন্ন প্সিগ্কতার মধ্যে রচিত হইলেও ইহার প্রত্যেকটিতে যে জাগ্রত 
জীবনবোধ, বুদ্ধির যে বিন্মস্নকর দীর্চি এবং জগৎ সম্বন্ধে যে বিশালতার 
ইঙ্গিত রহিয্লাছে, তাহ। প্রৌটজীবনের মন্থরতার মধ্যে কেমন করিয়া সম্ভব 
হইল, তাহা এক বিম্ময়কর প্রশ্ন । 'গীতাঞ্জলি পর্বের স্বাভাবিক প্রবণত৷ 
অধ্যাত্মমুখী ; সাধারণ রীতি ও প্রবণতা অনুারে এইখানেই কবিজীবনের 
ছেদরেখা পড়িতে পারে। যে কবি এতদিন প্রেঘ, সৌন্দর্য ও আকাজ্জার 
মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির সুক্ 
ভক্তির গভীর রসে নিমজ্জিত হইলে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্ত আকম্মিকের 
ঝড়ো হাওয়ার বেগে কবির লেখনী হইতে “বলাকা” বাহির হইয়। 
গেল। এই সময়ে তিনি পাশ্চাত্য জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া 
আসিয়াছেন। যুরোপে তখন সর্বনাশা যুদ্ধ ও মৃত্যুর প্রভাবে মানবচিত্ত 
ব্যথিত ও ক্রিষ্ট। ফরালী দাশনিক আবি বার্গসএর 1721) 7242] বা 
ক্রমবিকাশশীল গতিতত্ব মুরোপে দার্শনিক ও শিল্পীমহলে বিশেষ 
প্রচার লাভ করিয়াছে। এই মতবাদের অর্থ_অনস্ত,ত অবারিত, 
অপরিণামী গতিপ্রবাহই সৃষ্টি; থামিয়া থাকার নাম মৃত্যু, "অকারণ অবারণ 
চলা'ই জীবন, অনস্ত গতিই একমাত্র সত্য। এই গতিবাদ একট! দাশনিক 
তত্বমাত্্র; কবি কিন্তু তাহার অন্তরে এই তত্বের আঘাতে একটা বড় 
কাব্যসত্য লাভ করিলেন। "শাজাহান, ছবিঠ, চঞ্চল, বলাকা, 
প্রভৃতি কবিতায় 'বঙ্কারমুখরা এই তুবনমেখলা” কবিকে অনস্ত গতিবেগে 


রবীন্দ্রনাথ £ কাব্য ও নাটক ২২৭ 


চঞ্চল করিয়া তুলিল। সম্রাট শাজাহান শ্ধু মুত মমতাজের স্মতি 
আকড়াইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া নাই, নদী একস্থানে থামিয়া থাকে না। রেখার- 
বন্ধনের মধ্যে চিত্রের চূড়াস্ত সত্য নিহিত নাই। সমস্ত কৃষ্টি অন্ত অভিসারে 
ছুটিয়াছে। জীবন মৃত্যুন্সানের মধ্য দিয় নিত্য শুচি হইয়া উঠিতেছে। 
“বলাকা» কবিতায় একদল হংসবলাকার পক্ষবিধূনন কবিকে নূতন গতিবেগে 
উদ্দাম করিয়া তুলিল। তখন তাহার মনে হইল, "পর্বত চাহিল হ'তে 
বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।” এই তীব্র গতিবেগের নামহীন আকারহীন 
অনিবার প্রবাহ রবীন্দ্রনাথের আবেগকে একটা নৃতন উপলব্ধির রসে ভরিয়! 
তলিল। যৌবনকে তিনি রাজটীকা দিলেন_যে যৌবন স্থবিরের নিষেধ 
অবহেলা করিয়া উদ্ধত আবেগে জগৎ ও জীবনকে মুঠি ভরিয়া গ্রহণ করিতে 
চায়। অবশ্য এই «বলাকা কাব্যের কোন কোন কবিতায় আবার (ঝড়ের 
খেয়াঠ ) বুহৎ জীবনের সঙ্গে জীবনের বান্তভব আদর্শও কবিকে উতলা করিয়াছে। 
মৃত্যুর মধ্য দিয়! জীবনকে জয়ী করিবার জন্য তিনি উদ্রাত্তকঠে পখিককে 
আহ্বান করিলেন, “যাত্রা কর, যাত্র। কর থাআদল__এগেছে আদেশ 1” কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, “লাকা কাব্যে যেমন 
উদ্দাম গতিবেগ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তেমনি এই কাব্যের শেষের (দিকে 
তাহার আস্তিক্যবাদী মন বিদ্রোহী হইয়াছে । জগতের সমস্তই পরিণামহীন 
বিকাশের শোতে ভাপিয়া চলিয়াছে, পৃথিবীর কিছুই স্থিতিশীল নয়, 
কিছুই থাকিবে না,_ভারতীয় তত্বরসে লালিত রবীন্দ্রনাথ শেষ পধস্ত 
এই বৈজ্ঞানিক গতিবাদ পুরাপুরি মানিতে পারেন নাই, “এ» দুয়ের মাঝে তবু 
আছে কোন মিল।” গতি ও স্থিতির মধ্যে তিনি একটা সমন্বয়ের রেখ 
আবিষ্কার করিলেন; গতি ও বিকাশের মধ্য দিয়া জীবন পুর্ণ তর সত্যের মধ্যে 
পুনর্দন্ম গ্রহণ করিতেছে_এই আশ্বাসবাণী “বলাকা” কাব্যের অন্তিমে 
একটা জ্যোতির্ময় স্থির বিন্দুর মতে! বিরাজ করিয়াছে । তত্বের কথ! ছাড়িয়া 
দিলেও 'বলাকাঃ কাব্যের অসম ছন্দের মধ্যে যে মুক্তির স্বাদ পাওয়া গেল 
এবং শব্ধ প্রয়োগে যে ুদ্ধিদীর্ধির স্ুরণ দেখ! দিল, তাহা পূর্বতন পর্বসমূহে 
খুব সুলভ নহে । 

পলাতকা'র মধ্যে মত্যথরিত্রীর যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'পূরবী'র 
বধ্যে তাহাই নবরূপ ও অপূর্ব দীথ্ির সঙ্গে দিগন্তে জলিয়া উঠিল। 


২২৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


নিভিবার আগে দীপশিখা শেষবারের মতো জলিয়া ওঠে। রবীন্ত্রনাথও অন্ত্য- 
পর্বের অভিনব কাব্যপ্রকরণে প্রস্থান করিবার পূর্বে 'পুরবী” ও 'মহুয়া"র 
মধ্যে রজিম যৌবনের সমন্ত আবেগ-আসক্তি ঢালিয়া স্্িমা বৈরাগ্যের 
গেরুয়া! উত্তরীয় ধারণ করিয়! নৃতন জগতে অবতীর্ণ হইলেন। 'পৃরবী* কাব্যে 
কবি আবার 'লীলাসঙ্গিনী'র হাতছানি লক্ষ্য করিলেন; কিন্ত তখন যৌবনের 
কিংশুক-মঞ্জরী ঝরিয়৷ পড়িয়াছে, রবির ছন্দে পূরবীর বিষপ্তা সঞ্চারিত 
হইয়াছে। 'পৃরবীর ”তপোভঙ্গ”গ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রৌটেজীবনের সব- 
শ্রেষ্ঠ কবিতা । «বলাকাঃর কোন কোন কবিত। তত্বের দিক দিয়া উচ্চস্তরের 
হইলেও সমস্ত দিক বিচারে “তপোভঙ্গ” রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্কৃষ্ট কবিতাগুলির 
মধ্যে স্থান পাইতে পারে। মহেশ্বরের তপোভক্ষের প্রতীকের মধ্য দিয় 
কবি নিজ কাব্যপীবনের অখণ্ড সৌন্বধ ও যৌবনের জয়মাল্য ধারণ 
করিয়াছেন। “মহুয়া কাব্যে যে সমস্ত কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি 
প্রো রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র সুষ্টিশক্তিকেই প্রমাণিত করিল। তিনি 
প্রেমের সাধন্বেগকে প্রতিদিনের তুচ্ছতা ও আরামের পক্কশয্যা হইতে 
উদ্ধার করিয়া তাহাকে বৃহৎ ও মহৎ কর্তব্যের মুখোমুখি দাড় করাইয়া 
দিয়াছেন ( “উজ্জীবন”)__যাহা ইতিপূর্বেরচিত প্রেমের কবিতায় বিশেষ 
লক্ষ্যগোচর হয় নাই। এতদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যক্ষেত্রে যে 
বিচিত্র ও বিপুল স্থষ্টিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, যুরোপের যে 
কোন কবির পক্ষে তাহা বিস্ময়কর ও পরম শ্লাঘনীয়। আমরা কথায় 
কথায় গ্যয়ঠের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা দিই বটে, কিন্তু জার্মান মহাকবি 
নানাবিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইলেও উপলব্ধির গভীরতা, বিচিত্রের 
লীলারস উপলব্ধি এবং প্রেম ও সৌন্দের তন্সয়ীভূত আত্মার অভিবন্দনায় 
রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পূরবী? ও “মহুয়ার পর 
রবীন্দ্রনাথের কবিজবীবনের প্রধান পর্বের সমাণ্ডি হইল। ইহার পর 
১৯৩ সাল হইতে ১৯৪১ সাল_-এগার বৎসরের মধ্যে তাহার জীবনধর্ম, 
সাধনা, প্রকাশরীতি আর একটি নৃতন পথ অবলম্বন করিয়াছে, যাহার সঙ্গে 
এই সমস্ত পর্বের বিরোধিতা না থাকিলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক খুব নিবিড় 
নহে। 
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অন্ত পর্ব ॥ 

১৯২৯ সালের কথা । কবি আটষটি বৎসরে পৌছাইয়াছেন। শরীরে 
জরার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। এবার কি সারম্বত জীবন হইতে বিদায়ের 
বাশী বাজিল? কিন্তু পৃথিবীর এই এক বড় বিম্ময়--মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও 
রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির আনন্দ ভুলিতে পারেন নাই । ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৪১ সাল-_ 
মোট বারো বৎসরের মধ্যে কাহার অন্তত: বারোখানি কাব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে । অথচ শেষের দ্রিকে শারীরিক অন্থুস্থতাঁ কবিকে পীড়িত করিয়াছিল, 
দীর্ঘকাল জীবনযৃত্রুর সন্ধিক্ষণে তীহাকে শঙ্কিত মুহূর্ত যাপন করিতে হহয়া- 
ছিল। এই শেষ কয় বৎসরের কাবাস্থৃষ্্র রবীন্দ্-কবিজীবনেরও একটা অপবূপ 
বিন্ময় বলিয়া মনে ভইবে। এতদিন ধরিয়া বাক্নিষিতি ও ভাববস্ত 
ঘে পথ ধরিয়া চলিয়াছিল, বৈচিন্রা সত্বেও তাহার একটা একমুখী 
এঁক্য ছিল। 'িদ্ধ্যাসঙগীত? হইতে ময়” (১৮৮২-১৯১৯) প্রায় অর্ধশতাব্দী 
ধরিয়া তিনি কাব্যে যাহা! বলিয়াছেন» ভ্াহাতে ব্ূপকলাগত নানা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা থাকিলেও কবি পুরাতন ছন্দরীতিকেই গ্রহণ করিয়া অসীম বৈচিত্র্য 
স্ষষ্টি করিয়াছিলেন? বিষয়বস্তুর দিক হইতেও সনাতন রীতিপ্রকরণ ছাড়িয়! 
তিনি অধিক দুর অগ্রসর হন্‌ নাই। একমাত্র “বলাকা” কাব্যেই নৃতনের 
জয়র্ধধনি শোনা গিয়াছিল, অবশ্য “বলাকার শেষের দিকে কবি আবার 
আন্তিক্যবাদী মনোৌধর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহার পরে “বনবাণীতে 
( ১৯৩১) বুক্ষবন্দনাস্ুচক অনেকগ্তলি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে; ইহাতে 
নিস্গপ্রকৃত্তির যে সশ্রন্ধ রূপটি অপরূপ ধ্বনিমাধুষে ও চিত্রপ্রতীকের সাহায্যে 
পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার ভাষা ও ছন্দ কোন অভিনব ব্যাপার নহে। 
কেন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অস্ত্যপর্ব যথার্থ শুরু হইল “পুনশ্চ” (১৯৩২) 
হইতে । পুনশ্চ হইতে "শ্যামলী? (১৯৩৬) চারি বৎসরের মধ্য প্রকাশিত 
গজ ১৯৩২ ), "বিচিত্রিতা” (১৯৩৩ ), "শেষ সঞ্তক' (১৯৩৫), 'বীখিকা, 

( ১৯৩৫ ) 'পঞ্জ্রপুট ঠক এবং, “শ্যামলী” (১৯৩৬ )-_অন্ত্য পর্বের প্রথম দিকের 
এই কয়খানি কাব্যকে আমরাঁপুনশ্চ বর্গের কাব্য বদিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ 
ইত্তিপূর্বে 'বিলাকা'য় যে প্রবহমান পয়ার ছন্দের নৃতন পরীক্ষায় আশাতীত 
সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এই পুনশ্চ বর্গের কাব্যগুলিতে ভাষা ও 
ছম্দরীতির দিক দিয়া তাহারই এক চূড়াস্তরূপ প্রত্যক্ষ করা গেল। 'পুনম্চ' 
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হইতেই গগ্যকবিতার সুচনা এবং শ্যামলী” পর্যন্ত গগ্াচ্ছন্দই রবীন্দ্রনাথের 
আত্মপ্রকাশের বাণীবাহক। ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া 
ছন্দের বন্ধন ও মুক্তির যুগপত্লীলা উপভোগ করিয়াছেন। ফ্রইহার পূর্বে 
“লিপিকা"য় তিনি গছ্যের অনুচ্ছেদ-বন্ধনে গগ্যকবিতার স্বাদবৈচিত্রা স্ষষ্টি 
করিয়াছিলেন। অবশ্য গগ্যকবিতার মূল রীতিটি রবীন্দ্রনাথের৪ পূর্বে 
১২৯২ সালে রাজরুষ্* রায় প্রথম উদ্ভাবন করেন; তাহার 'অবসর-সধরাজিনী' 
কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে দুইটি গগ্যকবিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল। “বলাকা” কাব্যে 
রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দমুক্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এই পর্যের কাব্যগুলিতে 
তাহাই গছ্চ্ছন্দে রচিত হইয়াছে । বিষয়বস্তর দিক হইতেও ইহাতে খুব 
একটা মৌলিক দ্িক্পরিব্র্তন স্চিত হইতেছে না। কবি দৈনন্দিন ভাঙা- 
চোর। জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, মনে করিয়াছেন-রোমান্স ও 
কল্পলোকের জীবন হইতে যেন তীহার নির্বাসস ঘনাইয়! আসিতেছে । 
জীবনের পারঘাটে আসিয়া তিনি কিছুটা মোহনিমুক্ত বৈরাগ্যের দৃষ্টি দিয়া 
পরিপার্বকে দেখিয়। লইতেছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, গগ্যকবিতার 
ছন্দটি রবীন্দ্রনাথের ছন্দমুক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, এবং এই ছন্দই তাহার প্রধান 
গৌরবস্থল। ইহাতে তিনি যে ধরনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন (“শ্তামলী"র 
“ছেলেটা” ), তাহা সমমাত্রিক ও অস্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দে সম্ভব হইত না। 
এই মন্তব্য কিন্তু আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। 
লঘু চালের ছন্দে জীবনের প্রত্যক্ষতাকেও যে ফুটাইতে পারা যায়, তাহার 
প্রধান দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের “পলাতকা”। কাজেই গগ্চ্ছন্দ অবলম্িত না 
হইলে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনের অনেক কথাই বলিতে পারিতেন না, একথ৷ 
সত্য নহে। কারণ মৃত্যুর ছুই-এক বৎসর পূর্বে আবার তিনি মিলহীন ও 
মিলযুস্ত ছন্দোম্পন্দনে (75600) ফিরিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, 
পুন্শ্চ'বর্গের কাব্যের স্বাদবৈচিত্রা অবশ্য স্বীকার্য। এই বর্গের পর তাহার 
কতকগুলি লঘুধরণের হাম্যপরিহাসযুক্ত কাব্যগ্রন্থ ( খাপছাড়া'_-১৯৩৭, 
ছড়া ও ছবি_১৯৩৭, 'প্রহাসিনী'_-১৯৪৯ ) প্রকাশিত হইলে তীহার 
জীবনপ্রীতিনিষিক্ত কলহাশ্থমুখর আর এক বূপকল্পের পরিচয় পাওয়া! গেল। 
কিন্তু অন্ত্যপর্যের শেষ কয়খানি কাব্য ('প্রাস্তিক'_-১৯৩৮, “সেঁজুতি'--১৯৩৮, 
“আকাশ প্রদীপ+_১৯৩৯, নবজাতক'_-১৯৪০, “সানাই-১৯৪*, রোগ- 


রবীন্দ্রনাথ : কাব্য ও নাটক ২৩১ 


শয্যায়-_-১৯৪০, 'আরোগ্য'--১৯৪১, 'জন্মদিনে--১৯৪১ এবং মৃত্যুর পরে 
প্রকাশিত "ছড়া'_-১৯৪৩, “শেষলেখা»_১৯৪১) এমন কয়েকটি নৃতন বৈশিষ্ট্য 
সুষ্টি করিয়াছে যে, মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও বাত্তবদৃষ্টির 
অথগড এঁক্য পাঠকের বিন্মরমিশ্রিত শ্রদ্ধ। জাগাইয়া তোলে । এই সময়ে যুরোপে 
সর্বনাশা যুদ্ধের মারণযজ্ঞ চলিতেছিল; পৃথিবীর বায়ু বারুদের ধুমে বিষাইয়া 
উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্যে সেই খণ্ডিত কবন্ধের প্রেতচ্ছায়াকে 
দুংস্বপ্নের পটভূমিকায় ড় করাইয়া দিয়াছেন; উপরন্ত তিনি মৃত্তিকার 
মানুষের সঙ্গে মিতালি পাতাইতে চাহিয়াছেন। এত দিন ধরিয়। যে রোমান্স, 
ভাবগত চেতনা ও ভাববাদের জ্যোতির্ময় নির্মোক কবির বাস্তব দৃষ্টিকে 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, শেষজীবনে রোগপাওুর দৃষ্টিক্ষীণতার মধ্য দিয়াও 
কবির তীব্রতীক্ষ অনুভূতি সেই বাস্তব জীবনের মহিম! স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 
তাহার জীবনের শেষ তিন বৎসরের এই অভিনব রূপাস্তর আধুনিক 
লমালোচকের অভিনন্দন লাভ করিয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন যে, 
১৯৩৮-১৯৪১, এই তিন বৎসরই রবীন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, চূড়ান্ত হৃষ্টি। 
কারণ তিনি এঁতিহানিক পরিপ্রেক্ষিতকে হ্বীকার করিয়া প্রত্াহের জীবন- 
বেগের স্থপ্টিশীলতাকে মানিয়া লইয়ােন, পূর্বতন কাব্যকে বরবাদ করিয়া 
এই তিন বৎসরের কাব্যে জনতাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং 
যুদ্ধবাজ ফ্যাসীশক্তির বিরুদ্ধে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু এই যুগের 
কাব্যে তিনি মানুষের কাছাকাছি আসিয়া দীড়াইয়াছেন, ইতিহাসের 
রথচক্রকে গতিমুখর করিয়াছেন__ইহাও যেমন সভ্য, তেমনি পনিষদিক 
্রহ্ষতত্ব ও আত্মমুক্তির অনিবাণ পিপাসা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, 
ইহা তেমনি সত্য। অসীম বৈচিত্র্যপিয়াপী রবীন্দ্রনাথের কোন একটি 
মাত্র পর্বকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পর্ব এবং বিবর্তনরীতি অনুসারে সর্বাধুনিককে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম পর্বের 
কবিতায় জগতের প্রতি যে মমতুমেছুর আবেগ ফুটিয়াছে এবং বাস্তব জীবন- 
প্রত্যয় ত্ৰাহাকে যেভাবে উন্মুখর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে তাহার ক্রিয়াশীল 
প্রাণবেগই জয়ী হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অস্তিম কাব্যপর্বকে "চিত্রা 
পর্ব, বা 'বলাকা পর্বে'র সমতুলা বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 

সংক্ষেপে রবীন্দ্র-কবিমানপের বিকাশধারা আলোচিত হইল; কিন্ত 


২৩২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


স্থবানাভাবের জন্য কবির রূপনিষিতির বিচিজর এশ্বর্ধ ব্যাখ্যা করা সম্ভব 
হইল না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । সম্প্রতি কোন 
কোন সমালোচক রবীন্দ্র-কাব্যসাধনা সম্পর্কে কিছু কিছুঞ্জবিরপ মত্তব্য 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে রবীন্দ্রকাবা রোমার্টিক, ভাবত ধারা পুষ্ট, 
ভাববাদী ও স্বগ্ানষ্দী। আধুনিক জীবনের তরঙ্রকল্তোল, বিক্ষোভ এ 
বাস্তব সত্যকে পাশ কাটাইয়া তিনি যেন একটি কল্পিত মর্মর প্রাসাদে 
্বপ্রবিলাসের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। জার্মান মহাকবি গ্যয়ঠের ন্াম 
বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করিয়া, অঙ্গেমনে ধুলামাটি মাখিয়! জীবনের 
বিষামৃতকে পরমানন্দে পান করিবার কবোষ্খ আকাজ্ষ। রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে ততটা পরিদৃশ্বমান নহে | কেহ-বা আরও স্থর চড়াইয়া বলিতে 
চান, রবীন্দ্রনাথ বড় জোর মুরোপের দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির অস্তভুক্তি 
হইতে পারেন। এ সন্বদ্ধে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নাই । তবে প্রদর্গক্রমে 
এইটুকু বলা যাঁয় ধে, কাব্যবিচারে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতি শ্রেণীচিহ্ন 
দাগিয়া দেওয়! হাশ্তকর। রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করিতে বসিয়া গায়ঠে, 
রা্যাবো, রিল্‌কে, কামু, সান্র-এর আদর্শের নিরিখে বিচারপ্রণালী চালিত 
করিলে বিচারবুদ্ধিহীন যুঢ়তার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। শীলার কেন শেকস্পীয়র 
হইলেন না, ভবভূতি কেন কালিদাস হইলেন না, ম্যালার্মে কেন শেলী 
হইলেন না, গোকী কেন টলস্টয় হইলেন ন|-_এ প্রশ্ন যেমন নিরর্থক, তেমনি 
রবীন্দ্রনাথ কেন গ্যয়ঠে হইলেন না, সে প্রশ্ন তেষনি নিরর৫থক ও অপ্রাসঙ্গিক | 
গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে বিশ্বসংস্কতির যে ধারাপ্রবাহ চলিয়াছে। 
রবীন্দ্রকাব্য যে তাহারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
রবীন্দ্রনাথের নাটক 

গীতিকাব্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ব্যক্তিভাবানুরঞ্রিত মন হইতে 
সার্থক গীতিকবিতার সৃষ্টি হইলেও নাটক ও নাট্যসাহিত্যে গীতিকবিদের 
তেমন প্রতিষ্ঠা নাই । শেলী-কীট্স-ব্রাউনিও, রবীন্দ্রনাথ__উহারা শ্রেষ্ঠ 
গীতিপ্রতিভাধর হইলেও ম্বাদবৈচিন্র্যের জন্য অনেক সময় নাটক রচন। 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের নাটকগুলিতে নান! প্রশংসনীয় বৈচিন্ত্য সত্বেও 
কবিমানসটি প্রায়ই প্রধান হইয়। ওঠে বলিয়া লীরিক-প্লাবনের ফলে নাটকের 
বন্তুসত্তা বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। নাটক মূলতঃ বস্তশিল্প ( 019106৪ ৪7 )। 


রবীন্দ্রনাথ £ কাব্য ও নাটক ২৩৩ 


নাট্যকার নিজের ব্যক্তিশ্বাতত্ত্রকে গোপন করিয়া বজমঞ্চে বিভিন্ন 
মান্ষের সংবেগ ও কাহিনী, দ্বন্ব ও সংঘাতকে ফুটাইয়া তুলিবেন-_-ত! সে 
ছন্দ অন্তরমুখী মনোঘন্ই হউক, আর কর্ষমুখর বহিদ্বন্ই হউক। কিন্তু 
গীতিকবির রচিত নাটকে গীতিগ্রবাহের অকুঠ উচ্ছাস এবং কবির বাক্কতিগত 
অনুভূতি অনেক সময় নাটকের বস্তসত্তাকে কথঞ্চিৎ দূর্বল করিয়া তোলে। 
একটি বিশেষ মনের তত্বকথা বা আইডিয়া! প্রাধান্ত লাভ করে ৰলিম্া কোন 
কোন সমালোচকের মতে শ্রেষ্ঠ গীতিকবির অনেক সময় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
হইতে পারেন না। তীহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও তত্ববাণী 
নাটকের ঘটনাপ্রধান বস্তসত্তাকে কিয়দংশে পিচ্ছিল করিয়া ফেলে। কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নাটকের বস্তগত শিল্পরূপের অভূতপূর্ব 
পরিবর্তন হইয়াছে । ইদানীস্তন কালের নাটকে নাট্যকারের ব্যক্তিগত 
মনন, ধ্যানধারণা ও চিন্তাপ্রণালী বিশেষভাবে কাঁধকরী হইয়াছে_ ইহার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইবসেন ও বার্ণার্ড শয়ের নাটকাবলী। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ 
গীতিকবি বলিয়। তাহার নাটকে লীরিক প্রাধান্ত থাকিবারই কথা; উপরন্ধ 
তাঁহার সমস্ত নাটকে তত্বপ্রাধান্তও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
কাব্যনাট্য, বিশুদ্ধ নাটক, সাক্ষেতিক নাটক-সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের একটা 
তত্ববাদী ও উপলব্ধ সতা নাটকের ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর সংলাপের 
নধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে । ডক্টর টমমন রবীন্দ্র-নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে 
গিয়া বলিয়াছেন, “নু 07:810960 দা0] 15 0100 ৮0171019 ০01 10689 
1860৫] 0090. 60 67019881010 01 ৪9001. কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক 
নহে। এই জন্য কেহ কেহ তাহার নাটকে ঘটনার অনিবাধতা খুঁজিয়! 
পান না। তাহাদের মতে নাট্যকারের চিন্তাস্ত্রই নাট্যকাহিনীর স্বত্রকে 
নিয়ন্্রিতি করিয়াছে। ফলে তীহার প্রায় সমস্ত নাটক গীতিনাট্য ব1 নাট্য- 
কাব্য বা তত্বনাট্য (0.9818 07877% ) হইয়! উঠিয়াছে । 

কৈশোর জীবনে রবীন্ত্রনুথ পারিবারিক নাট্যাভিনয়ের পরিম্গ্ুলে 
বর্ধিত হইয়াছিলেন, তীহার অগ্রজেরা এবং বাটার অন্যান্য বালক- 
বালিকারা সকলেই রীতিমত অভিনয়ের সর্দে জড়িত ছিলেন। কাজেই 
বাল্যকাল হইতে তাঁহার নাটকে দীক্ষা হইয়াছিল। পরবর্ত। কালে 
এই অভিজ্ঞতা তাহার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। নাটকের অভিনয়কল! 


২৩৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


এবং নুতন আঙ্গিক ক্প্রিতে তীহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্ঘ। 
তাহার সময়ে কলিকাতায় পেশাদারী রঙ্গমঞ্জে পৌরাণিক ভক্তিরসের 
নাটক, বীররসের আন্দোলনে উচ্চকিত এতিহাসিক টক এবং 
দৈনন্দিন জীবনের স্থুল বাস্তব চিত্র প্রচুর দর্শক আকর্ষণ ; করিলেও 
সাহিত্যহিসাবে ইহাদের অধিকাংশই মৃল্যহীন। ববীন্দ্রনাথ তাহার 
নাটকে যেমন অভিনয়কলার নৃতনত্বেরে আমদানি করিলেন, ; তেমনি 
অভিনেতব্য নাটকের মধো উত্রষ্ট সাহিত্যগ্ণ স্থা্ট করিলেন। ফলে তাহার 
নাটক অভিনয়যোগ্য এবং পাঠযোগ্য__উভয়শ্রেণীর মধ্য গৃভীত হুইল। 
অবশ্য একথ| ঠিক, যাহাকে সাধারণতঃ ঘটনাসংবেগ বা 9901) বলে, 
তাহার নাটকে তাহার বিশেষ পরিচয় নাই। ঘটনার সংবর্ত অপেক্ষা 
তত্ব, জীবনের অপরূপ রুহস্ত, গীতিকাব্যের ব্বতোৎসারিত প্রাচূর্-_ 
প্রধানতঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার নাটককে নিয়ন্ত্রিতি করিয়াছে । 
সনাতন রীতির মাপকাঠির সাহাযো মাপিতে গেলে তাহার নাটককে 
পুরাপুরি “নাটকীয়” বলা যাইবে না। ইব্‌সেন, বার্ার্ড শ, মেটারলিঙ্ক 
হপ্টযান, গ্লীগুবগ প্রভৃতি নাট্যকারদের অনেক নাটকই পুরাতন রীতি- 
পদ্ধতি অনুযায়ী নাটক বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারে কিনা সন্দেহ । কিন্তু 
কালধর্মানুসারে নাটকের নিয়মতন্ত্ও পাণ্টাইয়। যায়। গ্রীক ক্লাসিক যুগের 
নাটক এবং মধ্যযুগের মিরাকৃল্‌ ও মরালিটি নাটকে একই নীতি অনুস্থত 
হয় নাই, শেকস্পীঘার ও শিলারের নাট্যার্শ আবার ভিন্ন প্রকার। 
উনবিংশ শতাব্দীতে সমাঁজসমন্তা এবং গভীর চেতনালন্ধ সাঙ্কেতিক তত্বের 
উত্থানের ফলে যে সমন্ত নাটক রচিত হইল, তাহার ধরন-ধারণ আরও 
বচিত্ত্র। সাম্প্রতিক নাটকে আবার অবচেতন সত্তার গভীর রহম 
নৃতন গ্যোতনা স্থ্ট করিয়াছে। আমর! যদি সাম্প্রতিক নাটককে প্রাচীন 
আারিস্টটল ও আধুনিক নিকলের আদর্শ অনুযায়ী পুরাপুরি মাপিতে যাই, 
তাহা হইলে ভূল করিব। রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহার ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা 
মননের প্রাধান্ত, তাহা সত্য বটে) কিন্তু আধুনিক নাটকে নাটকের বস্ত- 
সত্তা হাস পাইয়া গিয়৷ নাট্যকারের অস্তগুটি বাণী প্রাধান্ত পাইতেছে; ফলে 
বাহিরের সংবেগ বা 80607. কমিয়! গিয়া অন্তরের আবেগ, অনুভূতি ও 
তত্বের সংঘাত একট বিশেষ ব্যক্তির দপ ধরিতেছে। মুরোপের সাস্কেতিক 
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গোষ্ঠীর নাটক বদি নাটক হয়, ইব্‌সেন-শ-গলস্ওয়ার্দি-ও,নীলের নাটক যদি 
নাটক হয়, তাহ৷ হইলে রবীন্দ্রনাথের নাটককেও কেন নাটক বল! হইবে না? 
কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য ॥ 

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর ও যৌবনে অনেকগুলি কাব্যনাটয ও গীতিনাটয রচনা 
করিয়াছিলেন, যাহাতে কাব্ধর্ম, নাঁট্যধর্স ও গীতিধর্ষ (008510) একত্রে মিশিয়া 
গিয়াছে। কৈশোর জীবনের ুদ্রচণ্ড (১৮৮১) এবং যৌবনের 'বাল্মীকি- 
প্রতিভা (১৮৮১), প্রকৃতির প্রতিশোধ” (১৮৮৪), মায়ার থেলা” ( ১৮৮৮ 
এবং পরিপক্ক জীবনে রচিত “চিত্রাঙ্গদা” ( ১৮৯২ ), “বিদায় অভিশাপ? ( ১৮৯৪ ), 
“কাহিনী (১৯০০ )--এ সমস্তই কখনও নাট্যধর্মী কাবা, কখনও কাব্ধর্মী 
নাটক, কখনও বা গীতিনাট্য। 'বাল্সীকি প্রতিভা ও "মায়ার খেলা” বিশুদ্ধ 
গীতিনাট্য, নাটকের মত পাত্রপাত্রী থাকিলেও সঙ্গীতের বাহনেই এই নাটকের 
শুভঘাত্র। । 'বাল্মীকি-প্রতিভা” রামায়ণের স্প্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে এবং 
বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলের প্রভাবে রচিত । এই নাট্যাভিনয় সে যুগে 
শিক্ষিত সমাজে বিশেষভাবে অভাধ্ধিত হইয়াছিল। স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই নাটকাভিনয় দেখিয়া উচ্ছ্বাসের বশে একটা কবিতাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
মায়ার খেলা? সম্পূর্ন্ূপে কৰিকল্পনান্থষ্ট গীতিনাট্য__ প্রেমের ব্যর্থতা এবং 
তাহা হইতে মৃক্তি, মায়ার যাছুষ্পর্শে সেই সমস্ত বিচিত্র বিড়ম্বনার কথা গানের 
মাল! গিয়া বলা হইয়াছে । 

তীহার নাট্যকাবাগুলির মধ্যে 'রুত্রচণ্ড, পুরাপুরি কাব্যলক্ষণাক্রাস্ত হইলেও 
ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘটনাসংবেগ এবং শ্রেহপ্রেমের প্রাধান্ত লক্ষা করা 
যাইবে। প্রকৃতির প্রতিশোধে' মানুষের জীবনবিরহিত মুক্তি-সাধনার 
বার্থতা ও স্ষেহভালবাসার মধ্যে মুক্তির পরম আস্বাদন এবং “বিদায় 
অভিশাপে” মহাভারতের কচ ও দেবষানীর কাহিনীকে ছুইটি চরিত্রের উক্তির 
মারফতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। “কাহিনীতে”ও প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস ও 
মহাকাব্যের প্রাধান্ত । কিন্ত এই প্রয়ঙ্গে “চিত্রাঙ্গদা'র বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন । 
কারণ একদ। এই নাটকের অস্তরিহিত তত্বের তথাকথিত দুর্নীতি লইয়া প্রচুর 
আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। দেবতার বরে কুরূপা চিত্রাঙ্গদা এক 
বৎসরের জন্য অপরূপ লাবণ্য লাভ করিল এবং তাহার সাহায্যে অজুননের 
চিত্তকেও নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিল। কিন্ত সে মনে তৃপ্তি পাইল না 
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ইহা তো পরের কাছ হইতে পাওয়া ছগ্মবেশ মাত্র। অভুনেরও অলদ 
বিলাসী জীবনে ভোগার্ত অবসন্ধতা আসিতেছিল। বর্ষশেষে দেব-বরে প্রাপ্ত 
চিন্রাঙ্গদার লাবণ্য কিংস্তকমপ্তরীর মতো ঝরিয়া পড়িল, অনুর । লীলাসঙ্গিনীর 
মধ্যে সহধর্ষিণীকে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন। এই কাহিনীটি চিত্রাঙ্গদার 
দিক হইতে একটি আশ্চর্য মানপিক সম্কটের সাহাষ্যে রা হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে ছুই-এক স্থলে দেহসচেতন আদিরসের ইঙ্গিত থাকিলেও কুচ্ছ 
কাবাধর্ম ঘাঁহাকে স্থলতার পীড়ন হইতে রক্ষা! করিয়াছে । নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল 
একদা অনাবশ্যক, অহেতৃক ও অনর্থক উত্তেজনার বশে চিত্রাঙ্গদা*য় 
অঙ্গীলতা আবিফার করিয়া ক্ষি্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 


নিয়মানুগ নাটক ॥ 

ইহার পর নিয়মাছগ নাট্যরীতি অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি 
নাটকের উল্লেখ করা প্রয়োজন | রাজ] ও রাণী” (১৮৮৯), “বিসর্জন (১৮৯৭) 
“মালিনী” (১৮৯৬), “মুকুট” (১৯৭৮), প্রায়শ্চিত' (১৯০৯)__এই নাটকগুলিতে 
একট্রু ঘনিষ্ঠভাবে নাট্যন্থত্ধে অনুম্থত হইয়াছে । ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, 
নাট্যক্ষেত্রে কবি প্রথমে গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য লইয়া আবিভূত হইয়া- 
ছিলেন। তাহাতে সঙ্গীতের স্থরমাধুরী এবং গীতকবির আবেগোচ্ছাস 
প্রাধান্য পাইয়াছিল, এবং তাহাই হ্বাভাবিক। কিন্তু তাহার পর 'রাজা ও 
রাণী, হইতে প্রায়শ্চিত্ত পর্যস্ত যে নাটকগুলি রচিত হইল, গঠন-তস্ত্রের 
দিক হইতে তাহাতে তিনি প্রচলিত নাটকের রীতিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। 
অবস্ত আইডিয়া বা তত্বের প্রাধান্য হ্রাস পায় নাই; কবি যে সকৌতৃকে 
সমালোচকদের পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন, 


কেহ বলে, ড্রামার্টিক বল] নাহি যায় ঠিক, 
লীরিকের বড় বাড়াবাঁড়ি। 


তাহা খুব যে অযথার্থ, তাহা মনে হয় না। তবে এই পর্বের নাটকে পঞ্চাঙ্ক 
নাটকের আঙ্গিক অনুস্থতত হইয়াছে এবং লীরিক ও তত্ববাদের প্রাধান্য 
সন্বেও নাট্যধর্ম খুব বেশি ব্যাহত হয় নাই। বিশেষতঃ গঠনতন্ত্রে তিনি 
পরিমিত নীতিনিয়ম যথাসম্ভব মানিয়। চলিয়াছেন। তাহার মতে বিশুদ্ধ গীতি- 
কবির পক্ষে নাটাশান্ত্রেরে জটিল নিয়ম মানিয়া চলাই বিস্ময়কর । তবু 
ভিনি ষে যৎকিঞিৎ নিয়মের আম্গত্য ম্বীকার . করিয়াছেন, 
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ইহার জন্যই তিনি প্রশংসার । 'বাঙ্জা ও রাণী" পঞ্চাঙ্ক ট্রযাজেডি__ 
বিক্রম ও স্ুমিত্রার দাম্পত্যসম্পর্কের ছন্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্ীর্ণ 
স্থতীব্র আকাজ্ষার গীড়ন হইতে নিজেকে এবং স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য 
স্থমিত্রার রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান এবং পরিশেষে চূড়ান্ত বেদনার মধ্যে 
আত্মদান এই নাটকের সমাঞ্চিকে দুঃসহ বেদনায় পীড়িভ করিয়া তৃলিয়াছে। 
সেই যুগের নাটমঞ্চের উত্তেজনা, রক্তপাত, আত্মহত্যা প্রভৃতির কোলাহল 
কবিকেও কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করিয়াছিল? ভ্রাতার ছিম্ম মুণ্ড লইয়। সুমিন্রার 
সভাকক্ষে প্রবেশ এবং প্রাণত্যাগ অত্যন্ত অতিনাটকীয়, অস্বাভাবিক এবং 
অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে । ইহার অন্তনিহিত তত্বটি রবীন্দ্রনাথের কবিস্বর্ূপকে 
উদঘাটিত করিয়াছে । কৰি এই নাটকের দুর্বলতা সম্বন্ধে পরে অবহিত হইয়া 
ইহার সংস্কার করিয়া গছ্যে 'তপতী? (১৯২৯) নাটক রচনা! করেন। তত্বপ্রধান 
নাটক হিসাবে 'তপতী” উতকৃষ্ট। কিন্তু 'রাজ! ও রাণী'র সঙ্গে কাহিনীর সাদৃশ্য 
থাকিলেও তত্ব ও প্রকাশরীতির দ্রিক হইতে “তপতী” সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের 
নাটক হইয়াছে । 

“বিসর্জন নাটকেও পঞ্চাঙ্ক রীতি অন্রশ্থহ হইয়াছে । “াজধি উপস্তাসের 
ঘটনাকে নাটকের উপযুক্ত করিয়া বূপাস্তরিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ মানব প্রেমের 
প্রতীক রাজ! গোবিন্দমাণিক্য ও ব্রাহ্মণ্য দম্তের প্রতীক রথুপত্তির বিরোধের চিত্র 
আঁকিয়াছেন। দেই বিরোধে রঘুপতির ম্রেহাম্পদ পালিতপুত্র জয়সিংহ প্রাণ 
দিয়া অমর প্রেম ও কল্যাণের বাণী সপ্রমাণ করিল। প্রথার চেয়ে হৃদয় বড়, 
দত্তের চেয়ে আত্মনিবেদন সার্থক, সংস্কারের চেয়ে প্রাণ দুর্জয়-_-এই 
তত্বকথাটি বিসর্জনের মূল ভাৎপফ। রঘুপতির চতরিত্রে ব্রাহ্মণ্য অহঙ্কার ও 
তাহার শোচনীয় পরাজয় এবং সেই পরাজয়ের মধ্য হইতে অপার 
করুণা ও বেদনার আবির্ভাব অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । অবশ্য লীরিক 
ও তত্বের বাহুল্য যে নাটকীয় কাহিনীকে কিঞ্চিৎ দুবল করিয়া 
দিয়াছে তাহাতে সন্দেহে নাই। রঘুপতির শেষ দৃশ্ের পরাজয়টি 
যথার্থ নাটকীঘ্ন হইতে পারে নাই-_তত্বের প্রতি কবির অভি-আসক্তিই 
তাহার কারণ। 'যালিনী'তে প্রথার সঙ্গে প্রেমের, কর্ভব্যের সঙ্গে হদম়ের, 
সপ্রিয়ের সঙ্গে ক্ষেমক্করের ঘন্ব এবং মালিনীর চগ্িত্রে প্রিয়সঙ্গলোভাতুর 
নারীহদয়ের আবির্ভাব এই নাটকটিতে অনবদ্য হইয়াছে। আমাদের তো 


ব্য আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


মনে হয়, নাটকীয় মুহূর্ত ও ঘটনার পরিণতি বিচার করিলে রাজা ও রাণী 
এবং “বিসর্জন অপেক্ষা “মালিনী” অনেক বেশি সংহত আকার লাভ 
করিয়াছে । ইহাতে “বিসর্জনের'র অনুরূপ তত্বের প্রাধান্য টক হইবে । 
কিন্ত সে তত্বের সঙ্গে মানবহৃদয় ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়! গিয়াছে বলিয়া 
ইহার অভিনয়মূল্য ও পাঠমূল্য উভয়েরই গৌরব ম্বীকার রা হইবে । 
বিশেষত: ক্ষেমস্কর চরিত্রের কর্তব্যকঠোর পৌরুষ এমন একটা দীপ্ত গৌরব 
লাভ করিয়াছে যে, মানবিক অভিব্যক্তি কিঞ্চিৎ বাধা পাইলেও: রঘুপতি 
অপেক্ষা তাহার চরিত্র অনেক কুষ্ঠ হইয়াছে। “মুকুট” এবং 'প্রায়শ্িনত' 
প্রায় এক ধরনের নাটক । বোলপুরের আশ্রম-বালকদের জন্য রচিত “মুকুট 
খুব একট|। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করে নাই। কিন্তু “প্রায়শ্চিত্ত 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ ভার 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র প্রতাপাদিত্যের 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটক বিশুদ্ধ নাটক হিসাবে ঘাহাই হউক 
না কেন, ইহাতে তিনি উগ্র স্বাদেশিক আদর্শের হানিকর অপঘাঁতের বূপটি 
চমৎকার ফুটাইয়াছেন ! পরবর্তা কালে প্রায়শ্চিত্ত ভাঙিয়া তিনি পরিত্রাণ 
(১৯২৯) রচন| করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্কালীন মনোধর্ম অনুসারে 
'পরিক্রাণ তত্বপ্রধান নাটক হইয়াছে । কিন্তু নাটকীয়তার সহজ গতি 
বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। এই প্রদঙ্গে নিটার পূজা” (১৯২৬) উল্লেখ 
করা প্রয়োজন । বৌদ্ধ যুগের আত্মত্যাগের কাহিনী অবলম্বনে অনেকটা গ্রীক 
ট্রাজেডির আঙ্গিকে ইহা রচিত হইয়াছে । নৃত্যগীতের বাহুল্য থাকিলেও 
ইহার তীব্রতীক্ষ ঘটনাসংবেগ, গ্রন্থনকৌশল এবং অবশ্ন্তাবী পরিণতি 
বিম্ময়কর 


রঙ্গনাট্য ॥ 

গীতিকবিরা আবেগের দ্বারা চালিত হন বলিয়া প্রায়ই রঙ্গরহন্ত ও 
প্রহসনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না। কারণ হাস্যরসাত্মবক নাটকে 
ঘটনা ও চরিত্রের অদঙ্গ তিজনিত কৌতৃকপ্রবণত! প্রধান হইয়৷ ওঠে। উপরস্ত 
হান্তরস রস নহে, বুদ্ধির অসঙ্গতি হইতে জাত বিশুদ্ধ মানসিক বৃত্তিবিশেষ। 
আবেগ হাশ্তরসের বড় শক্র। কাজেই গীতিকবিরা হাম্তরসাত্মবক নাটকে 
[িবশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সবই সম্ভব । 


রবীন্দ্রনাথ £ কাব্য ও নাটক ২৩৯ 


তাহার 'গোড়ায় গলদ? (১৮৯২), 'বৈকুঠের খাতা” (১৮৯৭), হাস্যকৌতুকা? 
(১৯৯৭), 'ব্যঙ্গকৌতৃক (১৯০৭), “চিরকুমার সভা” (১৯২৬ )৬ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইতিপূর্বে বাঙলার রঙ্গমঞ্চে রর্গব্যঙ্গ প্রহসন খুব জমিয়৷ উঠিয়াছিল 
বটে, কিন্ত ভাড়াহির হাশ্তপরিহাস, ব্যক্তি বা সমাজকে লইয়! ব্যঙ্গ ও 
গালিগালাজ মাঞ্জিতরুচির জনসাধারণকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই । রবীন্দ্রনাথের 
রঙ্গনাট্যগুলিতে একটা ভদ্র মাজিত রুচির উজ্জ্বল ও তীক্ষ হাস্থকৌতুক প্রাধান্য 
পাইল। অবশ্য শ্রেষ্ট হাস্তরসাত্মক নাটকের গৌরব নির্ভর করে ঘটনা ও চরিত্রের 
উপর। বিশেষত: ঘটনাসংস্থানের সকৌতুক বমুনকৌশল এই জাতী নাটকের 
প্রাণস্বর্ূপ | রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যের ঘটনাগ্রন্থন এবং চরিন্রচিত্রণ পৃথিবীর প্রথম 
শ্রেণীর রঙ্গনাট্যের সমকক্ষ নহে । তিনি ঘটনা ও চরিত্রের বক্রত! বাদ দিয়া 
ংলাপের কৌতুকজনক পরিস্থিতিকে অধিকতর গ্রুত্ব দিয়াছেন; কাজেই 
তাহার:রগ্গনাট্যে কথা ব। 'উইটে'র মারপযাচ অপ্িক। হাশ্তকর পরিস্থিতি স্থষ্ী ব| 
কৌতুকজনক কাহিনী নির্বাচন ব| ব্যক্রিবৈশিষ্ট্যেউজ্জন চরিত্রস্থ্িতে তিশি 
ততদুর সফলকাম হন নাই। 'চিরকুমার নভা'য় চিরকুমারদের কঠোর প্রতিজ্ঞ! 
. এবং তাহা হইতে সহজেই স্মলন__এই ঘটনায় অন্গতির স্থুরটি ততট| কৌতুক 
সষ্টি করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ “চিরকুমার সভা”র ঘটনার গতি এত মন্থর 
এবং ইহাতে এত বেশি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আমদানি করা হইয়াছে যে, ইহার 
পাঠমূল্য যেমনই হউক না কেন, অভিনয়ে ইহার বহু অংশ ক্লাস্তিকর মনে হয়। 
শেষরক্ষাঃ বা “গোড়ায় গলদ” হাস্যরসে সমুজ্জল এবং সেইজন্য ইহার অভিনয়" 
মূল্যও অধিক। “বৈকুঠ্ঠের খাতা, বা ছোট ছোট কৌতুকনাটিকাগুলিতে 
বাগৃবৈদগ্ বিস্ময়কর, কিন্তু ঘটনাগ্রস্থনে তিনি বিশেষ নৈপুণোর পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। তবু তৎকালীন স্থুল রঙ্গরসের অমাজিত প্রহসনে ধাহারা বাশ 
হইয়াছিলেন, তাহার! রবীন্দ্রনাথের রর্গনাট্যগুলিতে যে স্বস্তির শিশ্বাস 
ফেলিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


& ১৯২৮ সালে ইহ| 'শেষরক্ষ1" নামে পুরোপুরি নাটকীয় আকারে এবং অভিনয়ধে!গা সংস্যপপ- 


রূপে প্রকাশিত হয । 
. ৬ ১৯০৮ সালে ইহ! প্রজাপতির নির্ধদধ' নামে এবং উপগ্াসের শাঁকায়ে বাহির হইয়াছিল। 


২৪০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
রূপক ও দাক্কেতিক নাটক । 


রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাক্কেতিক নাটকগুলি তাহার ষ্টর্থতিতার খ্যাতি 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিমাছে। শুধু ভার্তব্ধে লহে, ভারতবর্ষের বাহির পাশ্চাত্য 
জগতেও তাহার এই খ্রেণৌর নাটকগুলি অতিশয় জনপ্রিয়; াঙ্কেতিক। নাটকগুলি 
অনুদিত হইয়া বিদেশে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে। 'রিবীন্্রকাবো 
সাক্কেতিকতার স্থান খুবই তাৎপর্ধপূর্ণ। তাহার বহু কবিত| সাঙ্কেতিকত! ও 
বূপকধর্মের আশ্রয়ে নববূপ লাত করিয়াছে। 

অরূপ, চিন্তাগ্রাহ, নিধিকল্প চেতনা, বস্তব ব। ব্যাপারকে রূপকের মীমার 
বন্ধনে বীধিয়। বূপময়, ইন্দরিঘ্ুগোচর এবং বস্তপ্রত্যক্ষ করিয়া তোলা বূগকের 
ধর্ম। প্রাচীন যুগ হইতেই ধর্মের আচারে, আচরণে, শাস্ত্রে কূপকের ব্যবহার 
চলিয়া! আসিতেছে । বেদ, বাইবেল, কোরান সর্বত্রই রূপকের প্রাধান্য । 
প্রাচীন কাল হইতে সাহিত্যেও রূপকের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যাইবে। 
গ্রীক ও লাতিন রঙ্গনাট্যের অনেকটাই ব্ূপকধরমী। দাস্তের ( ১২৬৫-১৩২১) 
'দিভিনা কোমেদিয়াঃ) বেনিয়লের 110787%,5 100785$, স্পেব্সারের 7729% 
0৮98, প্রাচীন সংস্কৃতের কুষ্ণমি রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক রূপকনাটক, 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ৰদলেয়রের 765 77163 ৫ 1101 (18?) 
হুইফ টের 7219 ০1? এবং কবি ইয়েটস্‌, রিল্‌কে, এযাত্তিবেলি, ওপন্তাসিক 
টমাল ম্যান, আনাতোল! ফাস্‌, নাটাকার ইব্সেন, মেটারলিঙ্ক, হপ্টমান, 
বাগ বার্গ এবং যুদ্ধোততরকালীন ফরাসী স্থররিয়েলিস্ট গোষ্ঠী বা পরাবাস্তববাদী 
এবং অন্তিত্ববাদী সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ (কামু সাত্র? প্রস্টু, মার্শেল 
ইত্যাদি ) রূপক-সাঙ্কষেতিক সাহিত্যের নানা বৈচিত্র্য স্টি করিয়াছেন। অবশ্য 
১৮শ শতাববীতে ফরাপী সাক্কেতিক গোষ্ঠীর আবির্ভাবের পর রূপক ও 
সাঙ্কেতিকতার পার্থক্য স্পষ্ট হইয়াছে । বূপকের ধর্ম রূপময় করা, স্পষ্ট করা, 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা রহস্যের সমাধান করা; তাই রূপকে বস্তরূপ ও 
নিহিতার্থের মধ্যে একাত্মত৷ প্রয়োজন; অপরদিকে সাঙ্কেতিক সাহিত্যে শুধু 
অরূপ-রহম্তকেই আরও রূহশ্যময় করিয়া তোলা হয়; স্থির চরম তত চূড়ান্ত 
রূপকে বূপকের সীমাবদ্ধ সংস্কারের মধা দিয়! ব্যাখা করা যায় না। তাই লক্কেত 


ও সমপপ্পাী পাপী 
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আভাস, ইঙ্গিতের সাহাধ্যে শুধু রহস্তই ঘনীভূত হইয়া ওঠে। মক্ষেতের 
ইঙ্গিত ও তাত্পধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তি 
ও শিল্পীর মনে একই স্ঙ্ষেতের প্রতীক পথক ধরনের ভাবের ব্যপ্ধন! 
স্ষ্টি করে; আধুনিক মমালোৌ5চকগণ মনে করিতেছেন যে, হয়তো খেষ পথন্ত 
সমস্ত শিল্পদাধনা ও সাহিত্য অদূর ভবিষ্যতে সাসঙ্কেতিকতার অস্ততুক্ত 
হইবে । 

রবীন্দ্রনাথ সাস্কেতিক নাটকের আদর্শ কোথা হইতে পাইলেন তাহ! 
আলোচন| কর] যাইতে পারে। সংস্ক5 সাহিত্যে পক নাটক আছে, 
কিন্ত সাঙ্কেতিক নাটক শাধুনিক ব্যাপার | রাজা? (১৯১৯ ),৮ £অচলায়তন? 
(১৯১২ ),৯ 'ডাকঘর' (১৯১২), ফাল্তুনী' (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৫), 
'কুক্তকরবী, (১৯১৬) এবং “কালের যাত্রা” (১৯৩২ )- রবীন্দ্রনাথের এইগুলি 
সাঙ্কেতিক নাটক । শারদোখসব, (১৯০৮) বিশুদ্ধ সাঙ্কেতিক নাটক ন। 
হইলেও ইহার তত্বের মধ্যে সঙ্কেতের স্পর্শ আছে। মরিস মেটারলিঙ্কের 
,সাঙ্কেতিক নাটকনমূহ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অন্প্রাণিত করিয়াছিশ 
বলিয়া মনে হয়। কারণ মেটারলিঙ্কের (১৮৬২-১৯৪৯ ) বিখ্যাত সাস্কেতিক 
নাট কগুলি--7,89 98) 71%8780655695 (1891), 7511908 64 71910507206 
(1809). 11077217277 (1902 0 17//87627 (189) ), 17 09$8% 
19, (1908 )১০ রবীন্দ্রনাথের সাঙ্ষেতিক নাটক রচনার পূর্বেই রচিত 
হইম্াছিল এবং ইংরাজীভাষায় অনুদিত হৃইয়াছিল। জ্ঞেরহার্ট হপ্টম্যান 
(১৮৬২-১৯৪৬), জোহান অগাস্ট ট্রাগুবাগ (১৮৪৯-১৯১২) প্রভৃতি 
নাট্যকারদের সাঙ্কেতিক নাটকনমূহও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে রচিত হইম্নাছিল। 
সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ সাস্কেতিক আদর্শটি ঘুরোপীয় সাস্কেতিক নাটক 
হইতে লাভ করুন, অথবা নিজ চেতনা হইতেই সংগ্রহ করুন-:এই শ্রেণীর 
পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে তাহার নাটকের রাঁতিমত পার্থক্য আছে। অধিকাংশ 
পাশ্চাত্য সাঙ্কেতিক নাটকে ব্যাখ্যাভীত দুজ্ঞেঘ রহশ্যই প্রধান হইয়া! উঠিয়াছে, 
সংশয়-ছিধা মানবচৈতন্তকে গ্রাস করিঘ্াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক 
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৮ ইহার অভিনয়যোগা সংক্করণ-_'অরূপরতন' (১৯২০) 
৯» ইহার অভিনয়যোগ্য সংপ্বরণ-_'গুরু' (১৯১৮) 
১৭ জর্থাৎ 776 73195 7366 
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নাটকগুলিতে আস্তিক্যবাদী ভাবৃতীয় মন এবং প্রেম ও সৌন্দর্ষের জজ 
চিত হইয়াছে । তাই তীহার সাঙ্কেতিক নাটকে সংশয়ের ক্রশ্ছেগ্চ যবনিকা 
তাহাকে ঘেরিয়া ধরে নাই; নাটক সমাণ্ির মূখে টাকার ত্রাহার' 
অস্তরবাপী অনির্বাণ সত্যের উজ্জ্বল দীপশিখায় জগৎ ও জগতাতীত্কে 
প্রতাক্ষ করিঘাছেন। অবশ্য তাহার সাক্কেতিক নাটকের তু সব 
রহস্যের অবসান হইয়াছে বলিয়া, কেহ কেহ তাহার এই অেণীর ' নাটককে 
পুরাপুরি সন্কেতধর্মী বলিতে চাহেন না। বরং রূপক নাটকের সঙ্জেই 
যেন তাহার সাঙ্কেতিক নাটকের অধিকতর সম্পর্ক। কথাটা অযথার্থ নহে। 
রবীন্দ্রনাখ্রে সাঙ্কেতিক নাটকে সর্বসংশয়াতীভ আন্তিক্যবুদ্ধি, প্রেম, সৌনাধ, 
ও মানবমুক্তির জয় ঘোষিত হইয়াছে; এক্ধপ মানসিক গঠন কখনও 
সংশয়ী চেতনার তমোগহ্বরে আত্মগোপন করিতে পারে না। ফলে সমন্ত 
সমস্যা, সংশয় ও বৈরাগ্যের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ পরম “এক” ও অকুল 
শাস্তির দুর্লভ প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। স্থতরাং তাহার সাক্ষেতিক নাটক, 
কোন কোন দিক হইতে রূপকের ধার খেযিয়। গিয়াছে | 

“রাজা” (১৯১৭) নাটকের কাহিনী বৌদ্ধ 'কুশজাতক, হইতে গৃহীত; 
কুর্ূপ রাজ! ও স্থন্দরী রাণীর বিড়ন্বিত জীবন কেমন করিয়া স্থস্থ স্বাভাবিক 
হইল, তাহা এই জাতকে বলা হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ রাজা, দর্শনা ও. 
হুরঙ্গমার চি অন্কন করিয়া এই কাহিনীটিকে নিজ তত্বদর্শনের অনুকূলে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাণী স্বার্শনা অন্ধকারের রাজাকে রূপের মধ্যে, সীমার 
মধ্যে দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই দারুণ বিড়ম্বনা ভোগ করিলেন; 
তারপর তাহার মোহ টুটিল, আসক্তি ঘুচিল, সীমার সঙ্কীর্ণতা দূর হইল। 
তিনি অদীমের মধ্যে সীমাকে উপলব্ধি করিলেন, অরূপনাগরে গাহন করিমা 
রূপচেতনাকে অপরূপের মধ্যে ঈপিয়া দ্রিলেন। অন্ধকারের লীলা শেষ হইল; 
উদ্দার স্ুযোদযের পটভূমিকায় উভয়ের মিলন হইল। “অচলায়তনে”ও প্রাচীন 
কালের মহাযান ও মন্ত্রযানের পটভূমিকায় প্রথা ও সংস্কারের গীড়নে 
মানবাত্মার স্বাধীন বুভির বিলোপ আশ্চর্য তথ্যবহ ঘটনার সাহায্যে সবকৌশলে 
ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থহীন আচার-বিচারের হাশ্তকর বিড়ঘ্বনা যখন আকাশ- 
ৃ্বী হইয়া ওঠে, তখন প্রাচী ভাড়িয়া, গন্তী ডিঙাইয়া, বাধ! ট্রটিয়া ঝড়ের 
দুতের “বশে গুরুর আবির্ভাব হয়। “ডাকঘর* রবীন্দ্রনাথের সধবাধিক পরিচিত 
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সাঙ্কেতিক নাটক । বিদেশেও ইহার অনুবাদ (178 £08/ 01166 ) 
বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে । রোগার্ত বালক মলের পথে বাহির 
হইবার আকাঙ্ষাই ইহার মূল কথা। প্রাণেশের ডাকঘর এই পৃথিবাঁ। 
ইহার গাছপালা, খতুলৌন্দর্যের ডাকহুরকরাগণ প্রেমের চিঠি লইয়া 
আসিতেছে । ব্যাধিজর্জর অমল সেই চিঠি পাইয়াছে? দে্ছের সীমা পার 
হইয়া সে রাজার সান্নিধ্য পাইল। ইহাতেও অমলের মধ্যে শিথিল 
মানবাত্মার বদ্ধনজর্জর প্রাণের মুক্তিকামনা সুচিত হইয়াছে; যে মুক্তি 
মৃতার মধ্য দিয়া লাভ করিতে হয়, 'অমল তাহাই পাইয়াছে। চরিত্র, 
ঘটনার ইঙ্গিত, সক্ষেতের স্ুক্্ ব্যঞ্জনা--সর্ধোপরি মানববেদনার এমন নিগৃঢ় 
আবেগ পৃথিবীর খুব অল্প প্রতীকধমী নাটকেই মিলিধে। 

'ফান্তনীতে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন জীবন ও মৃত্যু, শীত ও বসন্ত, জরা 
ও যৌবন_এই ছৈতসত্তা মূলতঃ একই সত্যের ভিন্নরূপ মাত্র। মাহারা 
জরাবৃদ্ধকে ধরিবে বলিয়৷ পণ করিয়াছিল, তাহার! গুহার ভিতর হইতে যখন 
সেই নাম-না-জানা বৃদ্ধকে বাহিরে আনিল, তথন তাহারা দেখিল, সে তো 
ূ্‌ বৃদ্ধ নহে, জরাগ্রন্ত নহে_-সে চিরজয়া, চিরজীবী যৌবন । 

মুক্তধারা”, “রক্তকরবা" ও “কালের যাত্রা”_তিনখানি রূপকনাট্যই আধুনিক 
জীবনের উৎকট সামাঁজক, রাষ্ট্রিক ও অথনৈতিক সমস্যার উপর দাড়াইয়। 
আছে। দযুক্তধারা”য় দেখা গেল, সীত্রাজাবাদ ও যন্ত্রবি্যা হাত মিলাইয়। 
মানুষের তৃষ্ণার জল রোধ করিতে যায়। তন ঝরণাতলা৷ হইতে কুড়াইয়া- 
পাওয়। রাজকুমার অভিজিৎকে প্রাণ দিয়া ঝরণার যাস্িক বাধা বিলুপ্ত 
করিতে হয়, এবং প্রমাণ করিতে হয়_যস্ত্রের চেয়ে মান্তয বড়। 'রক্তকরবী' 
আধুনিক সামাজিক, রাষ্রিক, মানসিক অশান্তি ও সঙ্কটের পটভূমিকায় 
পরিকল্পিত হইয়াছে । যক্ষপুরীর অন্ধকারে মানষে শুধু কাজ করিয়া যায়, 
সোনার তাল ভোলে । সেখানে আলো নাই, আনন্দ নাই। সর্দারের নির্দেশ 
মতো সবই নীরবে বিন প্রতিকাধে চলে । অপরদিকে এই যক্ষপুরীর রাজ। 
নিজেকে একটা দুশ্ছেদ্ক জালের অন্তরালে বন্দী করিয়! শক্তি ও এশ্বধের মধ্যে 
উল্লাস বোধ করিতে চাহে। গীতাত ধাতুর স্থানে রক্তকরবীর কষ্কণপরা 
নন্দিনী এই যক্ষপুরীতে প্রাণের অবারিত এশ্বৰ আশিল? রাজা ব্যর্থ বিড়ম্বনা 
হইতে মুক্তি পাই! শক্তি ও এশ্বযকে নিজ হাতে চুণ করিয়। প্রেমকে উপলব্ধি 


২৪৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবত্ত 


করিলেন । পঙ্গু, জরাজীর্ণ ও অবভেণপিত মানবসন্তার মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে 
-বিশ্ুদ্ধ রূপকের ছলে “কালের যাত্রা” নামক ক্ষুদ্র, নাটিকায় এই 
ততবটি ব্যাথ্যা করা হইয়াছে । নাটিকা ঠিসাবে উনার খুব কেঁশি মুল্য নাই । 
এই নাটিকাগুলির সংক্ষিপ বিশ্লেষণ ভইতে বুঝ! যাঈবে যে, একমাত্র। "ডাকঘর, 
ব্যতীত প্রত্যেকটি নাটকের সঙ্গে একট। তীব্র গতিমুখর 
আছে। “ডাকঘরে'র মধ্যে ঘটনার চেয়ে গীতিকাবো!চিত মাধুষ ও মীস্টিক 
চেতনার ধানন্তপ্তা বেশি ববান্দ্রনাথের নাটকে আইডির। বা তত্বের প্রাধান্য 
যেযন বহিয্লাছে, তেমনি আছে একটা স্পই ঘটনাব তীব্র বেগ 

শেষযুগে তিনি কয়েকটি উতরু্ট নৃত্যনাট্য (ভাসের দেশ'--১৯৩৩, 
“নত্যনাট্য চিহ্রাঙ্গদ/--১৯৩৬, নুত্যনাটা চগ্ডাশিক1১৯ ৩৭২ শ্যামা 


১৯৩৯ ) বুচনা করিয়াছিলেন । ইহাতে তিনি সঙ্গী ৪ শুত্যের মারতে 


ছে 


সমস্ত ঘটনাকে স্জীব করিয়া তৃলিয়াছেন | রবান্দ্রনাথ নুহ্যনাট্ের শ্ষ্টা না 
হইলেও ইহার পরিপোষ্ট। ্ূপে সন্ম'ন পাউবার যোগা । 

তান্তার 'শোদবোধ? (১৯১৬ ), গহগ্রবেশ? (১৯২৫ ৮ বাশরী? (১৯৩৩) 
যদিও শেষ বয়সে রচিত, তবু কোন কোন দিকে ইহার নূতন নৈশিষ্টয দৃষ্টি 
গোচর হইবে। "গৃ£প্রবেশ? গল্পগ্রচ্ছের একট) গল্পের নাটান্দপ; ইহাতে 
গার্ঠস্থা ও পারিবারিক জীবনের করুণ বেদনাকে সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে 
ফুটাইয়। তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে । শাধবোদধ”ও গল্পপগুচ্ছের একটি গল্পের 
নাটারপ। কেবল “বাশরী' পৃথক মর্ধাদা দাবি করিতে পারে। ইহাতে অতি- 
আধুনিক অভিজাত সমাক্রচিন্্রকে অবলম্বন করিয়া ভাত্বিকতা, দুরু দার্শনিকতা 
এবং গভীর ব্যক্তিস্বাতস্্যের আক্ষভাকে ফুটাইয়া ভোলা হষঈয়াছে। তত্বের 
দুরূহুতা এবং সংলাপের কৃত্রিমতার জন্য নাটারস প্রায় কোথাও ঘনীভূত হইতে 
পাঁরে নাই । এই নাটকেই বুঝ যাইতেছে, রবান্দর-নাট্য প্রতি ভা অন্তখিতপ্রান্থ। 

রবীন্দ্রনাথের নাটকের অসীম বৈচিত্রা গ্রশংসনীয়, বক্তব্যের বক্রত 
বিস্মঘকর ; তত্বপ্রধান হইয়াও এগুলি কেবলমাত্র তার্বক হইয়া উঠে নাই, 
নাটক গুলির মধ্যে অনিনযুকলায় অভিনব বৈচিত্রা আছে বলিয়৷ রবীন্দ্রনাথের 
নাটক, বিশেষত: সাঙ্কেতিক নাটক দীর্ঘজীবী হইবে । 


দ্বাদশ অধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ £ উপন্যাঁস-গল্প ও প্রবন্ধনিবন্ধ 
কল্পাবলানে৪ বরবান্দপ্রতিভা সবঙ্জননন্দিত ভইবে। তাহার কারণ তাহার 
স্থনিঠিত প্রাণশক্তি, উপলদ্ধির গাঢ়তা ও প্রকাশভঙ্গিমার বৈচিত্র্য। একই 
ব্যান্তর মধ্যে এরূপ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিভার সমম্বর উত্তিপূর্বে বড় একটা দেখা 
ধায় লা! পূ ন্সধ্যাযে আমরা কাব্য এ নাটকের পরিচয় দিয়াছি। শুধু 
কাব্য-নাটকেই নহে, গল্প-উপন্থাস, প্রবন্ধনিধন্ধ--কোন বিষয়েই তীহার ক্লান্তি 
নাই, ভীরুতা সঙ্ষোচের লেশমাত্রও নাই । অবশ্থ গীতিকবি উপন্যাস রচনা 
করতে বপিলে তাহার বাক্তিগত ঘানসিক প্রবণতা প্রধান হইয়। উঠিতে 
পারে। ববীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যালে এরপ যে হয় নাই, তাহা নহে। তাহার 
উপন্যাস এ গল্পে বস্ত-অন্ুসরণের সঙ্গে ভীহার বাক্তিগত মনন, ভাবনা, আবেগ 
ও দার্শনিক প্রত্যয বিশেষভাবে অনুশ্থভ হইয়াছে । ফলে কোন কোন 
স্থলে উপন্তাসের বস্তপ্রধান পট 5মিকা কিঞিৎ খব হইয়াছে । সে যাহা হউক, 
তাহার উপন্াদ, ছোটগল্প ও প্রবন্ধনিবন্ধ সম্ন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
যাইতেছে । 
উপন্যাস 

নিতান্ত তরুণ বয়সে রবীন্্রনাথ করুণা ( ১০৭৭-৭৮) নামক একখানি 
উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। উহা! একবৎসর ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে “ভারতী”তে 
প্রকাশিত ভইয়াছিল বটে, কিন্ত গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হম নাই। তখন 
তাহার বল যোল বত্সরের অধিক নতে| “করুণার মধ্যে একটি অতি 
নাধারণ কিশোরাঁ জীবনের করণরসাত্মক কথা বণিত হইয়াছে । গল্পকাহিনী 
জমাইবার মতে আখ্যানের বাশ্ুবতা ইহাতে নাই, এবং নাই বলিয়। উপন্যাস 
ঠিসাবে ইহা একেবারে মুলাশীন। কবি সেইঙ্ন্তকা ৫কশোরকালে- 
রচিত উপন্যাসখানিকে পুস্তকাকারে প্রক্ষাশ করেন নাই । পৃবেই আমরা 
বলিয়াছি যে, আত্মকেন্দ্রিক 'গ্রীতিকবির পক্ষে অনেক সময় উপন্যাল নামক 
বাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কন করা কিছু ছুবূহ হইয়া পড়ে। অবশ্ত অধুনা উপন্তাসের 
যেরূপ অদ্ভুত রূপান্তর হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, বাহ্ছব জীবনচিত্র, 
চরিক্রদবন্ব, চরিত্রবিকাশ, মনন্তত্ব--এ সমস্ত বাহিরের আঙ্গিক ক্রমশঃ লোপ 


২৪৬ আধুনিক বাংলা সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


পাইয়া বাইবে এবং লেখকচিত্তের দার্শনিক ধ্যানধারণা এবং সাঙ্কেতিক ধরণের 
কাহিনীপরিকল্পুনা ( যেমন, কামুর উপন্যানসমূহ ) উপন্যাস টান পরিগণিত 
হইবে। মে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসে তাহার। ব্যক্তিগত 
ভাবাদর্শ ও অন্তভৃতি প্রভাব বিস্তার করিলেও এগুলি যে উগপলাম হিসাবে 
অভিনন্দিত হইবার যোগ্য, তাহা স্বীকার করিতে হইবে | | 


ইতিহাস ও রোমান্দ-আশ্রয়ী উপন্যাস ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর উপন্তাপচেতনা বোধহয় ইতিহাস 
ও রোমান্সকে আশ্রয় করিয়া অধিকতর স্বন্তি বোধ করিত! উপন্যাসের 
প্রথম আবিভীব এইরূপেই হইয়া থাকে। প্রথমে স্বলেজলে-মিশ্রিত পৃথিবীর 
মতো উপন্যাসে রোমান্স এ বান্তব জীবনকথা একসঙ্গে মিশিয়া থাকে । 
ইতিহাস রোমান্সের ন্বর্ণৰার উন্মুক্ত করিয়া দেয় কাছেই প্রথম যুগের উপন্যাসে 
ইত্হাস ও রোমান্স বৈচিত্র্য সষ্টি করে। বাঙলা! দেশে বস্িমচন্তর-রমেশচন্্র 
ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়। উৎকৃষ্ট এতিহাসিক ভপন্যাস রচনা করিয়া" 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম ভ্রীবনে বস্কিমচন্দ্রের গ্রভাবের বাহিরে যাইতে 
পারেন নাই। ফলে তীহার প্রথম উপন্যাস “করুণা” এঁতিহাসিক উপন্তান 
না হইলেও “বউঠাকুরাণীর হাট” (১৮৮৩) এবং 'রাজধি' (১৮৮৭) 
প্রধানত: ইত্িহাম অবলম্বনেই রচিত হউয়াছে। প্রতাপাদিত্যের স্থপরিচিত 
কাহিনী তাহার “বউঠাকুরাণীর ভাটে”র প্রধান বিষয়বস্তু । কিন্তু কবির 
ট্রতিহাসিক উপন্তাপ এবং বঙ্ষিম-রমেশের উপন্যাসের মধ্যে গুণগত পার্থক্য 
ৃস্তর। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের পটে মানুষের গভীরতর আবেগ ও স্সেহপ্রেমের 
লীলাকেই প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। 'বউঠাকুরাণীর হাটে” প্রতাপাদিত্যের 
চরিত্র শ্রদ্ধা উদ্রেক করে না; উদ্ধত অবিনয়ী প্রতাপাদিত্য জীবনের 
চেয়ে কুটিল রাজনীতিকেই অধিকতর শ্রেয় বলিয়া জানিতেন; রাজনীতির 
কাছে তাহার ন্সেহ প্রেম প্রভৃতি মানবধর্ম ধ্রাড়াইতেই পারিত না। অপর- 
দিকে তাহার খুড়া বসন্ত রায়কে মানবধর্মের প্রতীকরূপে চিত্রিত করা 
হইয়াছে, এবং এই দুই বিপরীত ম্েরুতটে আহত হুইয়া উপয়াদিত্য ও বিভার 
জীবন কিভাবে ব্যর্থ হয়! গেল, তাহার করুণরসাদ্র' চিন্রটি অপরূপ বেদনা- 
মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনেই যে, 
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জীবন সত্য সম্বন্ধে একট! স্থদুট দার্শনিক প্রত্যয় গড়িগা উঠিঘাছিল, এবং 
যাহা পরবর্তী কালে আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহা! “বউঠাকুরাণীর 
হাট” হইতে বুঝ| যাইবে । অবশ্য ইহার কাহিনী কোন কোন স্থলে শিখিল, 
চরিত্রগুলির স্বাতত্্া সর্বত্র লক্ষণীয় নহে, অনেকেই বাক্কিবৈশিষ্ট্যহীন টাইপে 
পরিণত হুই্য়াছে-সর্বোপরি কোন চরিব্বেই গভীর অন্তদ্বন্ব নাই । মুতথাং 
এঁতিহাসিক রোমান্স হিসাবে এই উপন্যাস খুব একটা সার্থক হয় নাই! 
তবু রবীন্দ্রনাথের মনের গড়ন্টির পরিচ্ পাইতে হইলে এই উপন্যাসের মধ্যে 
তাহার প্রথম স্চনা লক্ষ্য করা যাইবে । 

রবীন্দ্রনাথের 'রাজধি” (১৮৮৭) ত্রিপুরার রাছ্গবংশের একটি সত্য- 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানেও ইতিহাস নামমাত্র প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । গোবিন্দমাণিকা ও নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃদন্ব, রখুপতির ব্রাক্ষণয 
আচারনিষ্ঠা ও দত্ত এবং সর্বশেষে বাৎসলা রসের মধ্য দিয়া এই উদ্ধত ব্রাহ্মণের 
চরিজ্ে মানবরসের উদ্বোধন এই উপন্যাসটির মূল বক্তপ্য। স্তেহ প্রেম 
মানুষের ভালবাপা, সংসার সমাজ--ইহারা মানুষের ক্ষমতার দস্ত ও আচার- 
বিচারের গুঁদ্ধত্যকে পরাভূত করিয়া মানুষকে উদারতর ঘানবধর্মের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করে--এই উপন্যাসে ইহাই বণিত হইয়াছে । একটিও বমূষ্ক ক্্রীরিত্র 
'ন1! থাকিলে উপন্তাসটি “বউঠাকুরাণীর হাট অপেক্ষা অনেক বেশি সার্থক 
হইয়াছে, এবং রবীন্দ্রনাথের মূল ব্যক্তবযটিও অধিকতর সুস্পষ্ট হঈয়া উঠিয়াছে। 


ব্বন্বমূলক উপন্যাস ॥ 

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত দুইথানি উপন্যাসের পর দীর্ঘবিরতির পরে 
১৩০৮-১৩৯ সনের 'বঙ্গদর্শনে" ধারাবাহিকভাবে আর একখানি উপন্গাস 
প্রকাশিত হইগ, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের গপন্যাসিক প্রতিভা শুধু নৃতন দিগন্ত 
আবিষ্কার করিল না, বাংলা উপন্যাসের নবজন্ম হইল। 'রাজধি' প্রকাশের 
ষোল বত্লর পরে ১৯০৩ সালে “চাখের বালি উপন্াস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হইল। অবশ্য এই ষোল বৎসরের মধ্যে তাহার অনেক উতকুগ্ট ছোটগল্প 
রচিত হইয়াছিল। তিনি বোধ হয় পূর্বতন উপন্যাস দুইটিতে খুৰ বেশি 
আশাম্িত হইতে পারেন নাই; হয়তো মনে করিয্জা থাকিবেন যে, তাহার 
মতো! আত্মকেন্দ্রিক গীতিকবির পক্ষে ছোটগল্লেই অধিকতর মুক্তির স্বাদ 


২৪৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


পাইবার সম্ভাবনা । ইতিমধ্যে শহতধাদী”? ও "সাপনা”য় তাহার অনেকগুলি 
উত্রু্ট ছোটগল্প প্রকাশিত হইযাঙল। ভিনি এই গ্রছাটগন্পের কোন 
কোনটিতে চরিত্র বিশ্লেষণশক্তির আশ্ষয পরিচয় দিয়া জজ “সাধনার 
গল্পগুলিতে ) মানবচরিত্র সন্দ্ধে নুতন অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করিলেন ॥ চোখের 
বালির শিশ্টিপ্র কাহিনীগ্রস্থনের নিপুণতা, চরিত্রক্টির প্রশংসনীদ্ সাফল্য 
এবং মনস্তাত্বিক ছন্দ ও মনোবিশ্রেষণের অভিনব প্রয়াস বাংলা উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে বৈপ্রবিক ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বালবিধবা 
বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি ছুনিবাব আকাঙ্ষার জাগরণ এখং 
তাহার মানসিক প্রঙ্দাহ এই উপন্যাসে যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, পরবতী 
কালে শরতচন্দ্রের চরিব্রহীনে'র কিরণময়ী ব্যতীত আর কোন উপন্যাসের 
চরিজ্রে সেরূপ চিত্রা লক্ষ্য করা থা না। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী এ 
বিনোদিনী--এই চারিজনের জীবনের জট পাকাইয়া-যাওয়া সমস্যার গ্রন্থি- 
মোচন, পরিশেষে বিপুল বেদনার মধ্যে সমন্ত কিছুব সমাঞ্ধি আশ্চয বিশ্লেষণ- 
কুশলতার সাহায্যে বিবৃত ঈযাছে। ইতিপূবে বঙ্চিমচন্দ্র “বিযবৃক্ষণ। 
“কুষ্ণকান্তের উইল" ও “রজনী'তে মনস্তাত্বিক ছন্দের স্থচন। করেন; কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ "চোখের বালি'তে তাহাকে বাস্তবতার দিক হইতে আরও গভীব 
ও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিযা বাংলা উপন্যাসের যে নুতন গতিপথ নিদেশ 
করেন, পরবর্তী কালের অর্থ শতাব্দী ধরিয়! অধকাংশ প্রততিষ্ঠাবান গুপন্যাগিক 
সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন। 

“চোখের বালিঃর কফ়েকবৎ্লসর পরে ১৯*৩ সালে “নৌকাঁড়ুবি (১৩১০- 
১২ সনের 'বঙ্গদর্শনে, মুদ্রিত) প্রকাশিত হয়। রমেশ নামক এক যুবক 
নৌকাডুবি হইতে আকন্মিকভাবে রঙ্গ! পাল, আর পাইল পার্থে মুচ্ছিা 
কমলা নামী এক অপরিচিত নববধূকে । উতিপূর্বে সে হেমনলিনীর প্রতি 
আকুষ্ট হইয়াছিল। কমলা তাহাকে স্বামী বলিয়া জানিল। কিন্তু 
রমেশ আসল রহস্য না ভাঙিয়া কমলার নিকট হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতে 
লাগিল। পরে নানা ঘটনার পরে কমলার প্ররূত স্বামীর পরিচয় পাওয়া 
গেল! এই কাহিনীধর্মী দুর্বল উপন্যাসটি 'চোখের বালি'র পর ফি করিয়া ষে 
রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে বাহির হইল তাহা এক সমস্যার ব্যাপার । বিশুদ্ধ 
রোম্যন্সব অসম্তাবিত কাহিনীর প্রতি আকুষ্ট হইয়া রবীন্দ্রনাথ উপন্তালটিৰ 


৫ 
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অন্তনিভিত সন্তাবনাকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। “কপালকগুলা'র পর 
মুণালিনা'তে যেমন বর্ষিমচজ্জের আ্রনাম বুদ্ধি পাউ নাউ, তেমনি চোখের বালির 
পর নাঁকাডবিত রচন, কবিয়া রলান্দ্নাপ ৭ উপন্যাসের মধধাদা রক্ষা করিতে 
পাবেন নাট | তাহার শম জীবনে এইকবপ পাবিধাবিক মনোছন্ছ লইয়া 
যোগাযোগ? (১৯১৩) রচিত হষ্টমাছিল (বিচিত্রা? পঞ্জিকায় ১হ৩৪-৩৫ জনে 
“ভিনপুরুযা নামে প্কাশিত )। মধুজপন এ কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের 
অশান্তি এবং সম্তানসক্ভ'বনার় সেউ অশাঞ্চির ভ্রু অপসরণ--উহাই উপন্যাসটিব 
প্রধান আখান | হঠাৎ পরনাগমে উদ্ধত মধুগদন এবং সিগ্ধ আছিজাছোর 
সংযমের মধ্যে শপ্সি কুমুদলী-উদ্ভছের মনের সাঘাত যখন প্রল হইয়। 
উঠিতেছিল, তখন কাঠি হইতেই যেন বিধান্তার অঙুলিসঙ্কেতে সেই সংঘাত 
সহসা মিলাইসা গেল-যপন কুমুদিনী জানিতে পারিল ঘে সে সন্তানসম্তবা। 
উপস্থাসটি পরবতী কালের রচনা হইলেও কবি সমণ্ চরিত্রের উপর স্থবিচার 
করেন নাই, এবং মানপিক দন্ৰ-দংঘাতকে একতরফাভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন । 
মানসিক সংঘর্ধেক প্টভমিকাঁর রচিত 'নষ্টনীড়' গল্পটি অনেকটা উপন্যাসের 
লক্ষণ পাইয়াছে । আঞারে উহ প্রায় ভোটখাট উপন্থাদের মতোই ; কিন্ত 
উাততে ঘটনার জটিলতা অক্ষ! মনন্তাত্বিক দবন্বই জটিলতব হইয়াছে, এবং 
হার মূল বক্তব্যটি উপন্যাসের মৃত দার্ায়ত নভে, ছোটগল্পের মত একমুখী ও 
সংহত | তাই 'নঈনীড়কে ছোটগল্পের অন্তভুক্তি করা উচিত! এই বর্গের 


রত 


উপন্য।সগ্ুলিতে নরশাঁরীব হদযসমস্তাইঈ প্রাধান্ধা লা করিয়াছে এবং কবি 


এখানে মনস্তাত্বিক ধিশ্সেঘণের উপর আধিকতিব গুরুত্ব দিয়াছেন । 


বৃহত্তর সমম্যামূলক উপন্যাম্‌ ॥ 

রবীন্দ্রনাথ শুধু নরনারাঁর দাম্পত্যসমস্যা ও প্রেম-অনুরাগসমন্তার সক্ধীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিলেন না, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
উপন্তাসকে মুক্তি দিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোডার দিকে সামাছিক, নৈতিক 
ও বাষ্টিক আদশ লইয়। বাঙালীর মনে নান| ছ্ধাসংশয় ছন্সংঘাত ঘনাইয়। 
উঠিতেছিল। সেই উদ্দার বিশাল পটভূমিকায় তীহার ভিনখানি উপস্যাদ 
( 'গোরা”-১৯১৭) বরে বাইরে”১৯১৯১ চার অধ্যায়১-১৯৩৭ ) রচিত হয়। 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের উগ্রতার ফলে একটা 


২৫০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


সঙ্গীর্ণ দাস্তিক স্বাদেশিক মনোভাব শিক্ষিতমহলে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল । 
“গোবা» উপন্যাসে হিন্দুস্মাজের সেই সঙ্কীর্ণ অহঙ্কারকে টর্লিপাং করিয়া 
সর্বভারতের বৃহৎ মানবধর্ষের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে । "গোরা" খন তাল 
ঠকিযা হিন্দুধর্সের পক্ষ অবলম্বন করিয়। লড়াই করিতে প্রস্তত হইল তখন সে 
জানিত ন| যে, সে আইরিশ সন্তান, ভারতীয়ই নতে। সে 'আবিষ্ষার 
তাহার সঙ্কীর্ণ চেতনা ও উগ্র দস্তকে বিনাশ করিয়া জাতিসম্প্রনীয়হীন উদার 
ভারতের মহৎ আদর্শের ঘধ্যে তাহাকে ফিরাইযা আলিল। মহাকাব্যের 
বিশাল পটভূমিকায় ভারতীম জীবন ও সাধনা, বিশেষতঃ বিশ শতকের 
গোড়ার দিকে জাতীয় জীবনের গভীর তাৎ্পর্ষের মধ্যে এই উপন্যাস পরি- 
সমাপ্তি লাভ করিগ্াছে। কাহিনীর বিশালতা, চরিত্রের বৈচিঘ্া এবং বিভিন্ন 
ও বি-সম ভাবাদর্শকে একটা মহৎ সত্যের অভিমুখে চালিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ 
“গোরা” উপন্য!সকে বিশ্ববাসীব কাছেও বিস্ম্নকব করিয়া তূলিয়াছেন। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসসাদী আন্দোলন বাঙলা দেশে 
মাথা চাড়া দিঘ্বা উঠিতেছিল । নিজ দেশ সম্থদ্ধে দাম্ভক অহঙ্কার এবং 
রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য যে-কোন অন্যাঘ্স কাজ সমর্থন বরবীন্দ্রনাথের ভাল 
লাগে নাই । তাই তিনি পরবন্তী কালে এই সমস্ত সন্ত্রাপবাদী গুধু ঘডবন্ 
হইতে সরিয়! দাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আন্দোলন হইতে সরিয়া দাড়াইলেও 
ইহার প্রতিক্রিয্না কবির মূনে ছুরপনেয় ক্ষত সষ্টি করিল। তাহারই চিহ্ন 
"ঘরে বাইরে? (১৯১৬ ) এবং গার অধ্যায়ে (১৯৩৪ )। স্বদেশী আন্দোলনের 
পটভূমিকাম় বিমলা, ভাঙার ন্বামী নিথিলেশ ও স্বামীর বন্ধু সন্দীপ-_-এই 
্রিভূঙ্গ লইয়া "ঘরে বাইরে উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থিত হইয়াছে । চলিত 
ভাষায় প্রত্যক্ষ উক্তির ঢড়ে লেখা এ উপন্যাস একট| অদ্ভত্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে । নিখিজেশের শান্ত সংযত আদর্শ এবং বিমলার নিরুদ্বিগ্ন পাতিত্রত্য 
অকন্মাৎ বাধ! পাইল স্বদ্দেশসেবী বলিয়া পরিচিত সন্দীপের আবির্ভাবের ফলে। 
লৌলুপ, উদ্ধত, আবেগ-উন্মান্ত সন্দীপ স্বদেশী আদর্শের ছল্মবেশে বিমলাকে 
উত্তপ্ত আবিলতার মধ্যে টানিয়া আনিল। বিমলাও অঞ্জগরের মায়াবী- 
চোখে-বন্দিনী হরিণীর মতো সন্দীপের উন্মত্ততা ও লোলুপতার বিবাক্ত 
আলিজনে পরা দিবার ঠিক পূর্ব মুহুর্তে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। 
উপন্তাসটির রচনারীতির তীক্ষতা, বাগভঙ্গীর অনস্তসাধারণ বলিষ্ঠভা এবং 


রবীন্দ্রনাথ £ উপন্তাস-গল্প ও প্রবন্ধনি বন্ধ ২৫১ 


তথাকথিত ন্বদেশ-সেবার অন্তরালবততী লোলুপতার স্বপ্ূপ উদঘাটন কবির 
বিশ্ময়কর শক্তিকেই প্রমাণিত করিতেছে । কবির অস্তরে জঙ্গী স্বাদেশিকতার 
প্রতি বিবূপতা জাগিতেছিল। “ঘরে বাইরে" উপন্যাসে তাহার স্পষ্ট আত্ম- 
প্রকাশ, “চার অধ্যায়ে' তাহার চূড়ান্তরূপ ফুটির। উঠিয়াছে। 

“চার অধ্যায় পুরাপুরি উপন্যাস হইয়া উঠিতে পারে নাই। জীবনের 
স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক বিকাশকে স্বাদেশিক উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদী বিকারের 
দিকে ঠেলিয়া দিয়া মানুষ জীবন-সত্যকে অস্বীকার করে, আত্মার অপঘাত 
ঘটায়-_চার অধ্যায়ে অতীন্্র-এলাকে আৌকিয়া ববীন্দ্রনাথ তাহাই যেন 
নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য উপন্যাস হিসাবে "চার অধ্যায় অসম্পূর্ণ ও 
শিথিল । একটি বিশিষ্ট আইডিঘ়্াকে রূপ দিতে গিয়া রবান্দত্রনাথ চরিন্ত্গুলিকে 
মতবাদের বাহন করিয়। তুলিয়াছেন। সর্বোপরি তিনি ইহাতে থে 
পটভূমিক! ব্যবহার করিয়াছেনত পরিবেশ অস্কন করিঘ্লাছেন, তাহ! যথেষ্ট 
বাস্তবধমী ও তথ্যপঙ্গত হয় নাই । জন্ত্রাপবাদী আন্দোলন সব্বন্ধে তাহার বি্ধপ 
মনোভাব অনেক সময় যুক্িসঙ্গত মনে হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের বিকারের 
দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়া এবং তাহার মহত্তর ত্যাগের দিকটিকে উহ করিয়া 
রবীন্দ্রনাথ “ঘরে বাইরে? ও “চার অধ্যায়ে” পরিষাণলামপ্তন্য রক্ষা করিতে 
পারেন নাই । অতীন্দ্র-এলার জীবন, সংলাপ, আদর্শ গ্রভৃতি যেমন অস্পষ্ট, 
কৃত্রিম, কাব্যধর্মী, ঠিক তেমনি উপন্যামের সন্ত্রাসবাদী চিত্র রোমান্টিক, অবান্তর 
ও অযৌক্তিক হইয়াছে । উপন্যাসের সমাপ্চি যে-পরিমাণে অতিনাটকীয় 
হইয়াছে, মেই পরিমাণে সুদঙ্গত হইতে পারে নাই । 


মীরস্টক ও রোমা্িক উপন্যাস ) 


রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র রচনারীতির অধিকারী ছিলেন, চতুরঙ্গ (১৯১৬ ) ও 
“শেষের কবিতায় (১৯২৯) তাহার প্ররুষ্ট প্রমাণ মিলিবে। তরঙ্গে শচীশ 
ও দামিনীর যে বিচিত্র মনস্তাত্বিক সম্পর্কের টানাপোড়েন আভাস-ইঙ্গিতের 
সাহায্যে বণিত হইয়াছে, তাহাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা 
যায় না। চেতন মনের অন্তরালে যে রলধারা বহমান, আমাদের দশের 
'আউল-বাউল সহজিয়া সাধকেরা যে রসের রসিক, শচীশের মতো মানবতত্বে 
বিশ্বাসী আধুনিক যুবকও লীলানন্দ স্বামীর নিকট সেই রসের দীক্ষা! লইয়া 


২৫২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ ইতিবৃত্ত 


রূপজগৎ্কে অব্ধপ জগতের অঙ্গীভূত করিয়া দিল। অপর দিকে দামিনী 
চীশকে বূপচেতনা এ পাখিৰ সত্তার মধ্য দি কামনা গ্রুরে। । এই বিচিত্র 
মনোদছন্ব আশ্চধ তীক্ষতার সঙ্গে বণিত হইয়াছে । তাই উহ্ভাতে টীস্টি বা 
ইক্ছিয়াতীত চেতনার অধিকতর প্রাধান্য । 


এত 


রবীন্দ্রনাথের শেষ ভাবনে রচিত “শেষের কবিতা” (১৯৯৯) একটি আশ্চষ 
স্ঠি | তথন রবীন্দ্রনাথ বাধকোর ছাবপ্রান্থে উপনীত হইয়াছেন । তখন « যেন 
তাহার মধো যৌবনের উচ্ছল জীবন, প্রেম এ আকাজ্জার অপরূপ বর্ণ।বলাস 
অটুট বৃহিয়াছে। শেষের কবিতাঃকে পুরাদস্তর উপন্যাল বল। বায়ু না। পচুর 
কাবাধর্ম ও রোমান্সে উদ্ছ্াল উহাকে ক্ষণে ক্ষণে গ্ভকাব্যে রপাস্তরিত 
করিয়াছে । অমিত ও লাবণ্যের প্রেম এই উপন্ণাপের খুল বিষয় হইলেও ইহার 
একটা গভীর তাত্পর্য আছে। দৈনন্দিন বৈবাহিক জীবনের ক্তব্যগীড়িত 
গতান্থগতিকতা এবং প্রেম ৪ রোমান্সের স্বপ্লাভিলার__এ দুয়ের যণ্যে মিল 
ঘটান দুঃসাধ্য । তাই অমিত ও লাধণ্য পরস্পরের প্রেমকে প্রয়োজনের উধব শ্বাস 
তাড়নার দ্বারা মলিন করিল না; অমিত কেটী মিত্রকে এবং লাবণ্য 
শোভনলালকে সামাজিক বিবাহ করিয়া চিরাচরিত কাজকর্ম করিয়া যাইতে 
লাগিল। ঘড়ার জলে তৃ্। মিটিল, কিন্তু সমুদ্রজলের অশ্রলবণাক্ত আম্মা 
উভয়ের মনে জন্মাস্তবীণ স্থখ-সৌভাগোর মতে বাচিঘা রহিল। উহার তত্ব 
যাহাই হউক না কেন, এরূপ অপূধ বাবাধম্মী বর্ণনা, ত্িক বাগৃবিন্যাস্র 
বিম্ময়কর নিপুণতা, প্রেম ও সৌন্দযের স্বর্গলোক রচনা এবং তাহা হইতে 
স্বেচ্ছাপির্বাসনের সকরুণবেদনা রখীন্দ্প্রতিভার বিপুলপ্রসারী শক্তিকেই প্রমাণ 
করিয়াছে | 


রবীন্দ্রনাথের আরও দুইখানি ক্ষুত্রাকার উপন্যাস “ছুইবোন” (১৯৩৩) ও 
মালঞ্চ' ( ১৯৩৪ ) আকারে প্রকারে উপন্যাসের গৌরব দাবী করিতে পারে লা। 
নারী দুইব্ূপে পুরুষের জীবনে প্রভাব বিগ্তার করে--প্রিয়ারপে আর 
জননীরূপে ; প্রধানত: এই তত্ব কথাটি “দুইবোনে'র শর্ষিলা, উর্মিমালা ও 
শশাঙ্কের কাহিনীর মধ্যে বিবৃত হহয়াছে। এই সমস্যাই আর একটু ভিন্ন 
দিক হইতে “মালঞ্চঃ উপন্যাসে নারঙ্গা, পরলা এবং আদিত্যের জীবনে অন্ধিত 
হইয়াছে। বলাই বাহুল্য এই আখ্যান ছুইটি অনেকটা ছোট গল্পের ধরণে 


রবীন্দ্রনাথ : উপন্যাস-গল্প ও প্রবন্ধনিবন্ধ ২৫৩ 


বণিত হইয়াছে) উপন্যাসের কাহিনী ও চরিব্রগত জটিলতা নাই বলিঘা ইহা- 
দিগকে পুরা উপন্যাসের অন্তভৃক্ত করা যায় না। 

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত: কবি; বিশিষ্ট ভাবরসেই ত্াহীব আত্মার মুক্তি। 
'পন্তাসিকের যে ধরনের বাস্তব তন্মতা প্রয়োজন, গীতিকবিদের মনোভাৰ 
সেরূপ নহে। কাজেই রবীন্দ্রনাগের অনেক উপন্তাসে বাস্তব চিত্রপ্চলি 
কবিচেতনার রঙে রঙিন হই উঠিশছে। সেইজন্। বাঙলার উচ্চ স্তরের 
পাঠক-পাঠিকারা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস লইম্বা যতই গৌরব বোধ করুন না 
কেন, সাধারণ পাঠক বধীন্দ্রনাথের কবিতায় ম্বেক্রণ দুগ্ধ হন, তাহার উপন্যাসে 
ততটা আবেগ অনুভব করেন না। ইহার অন্যতম কারণ উপন্যাসের চরিত্র ও 
সটনাবিন্টাসে কবি রবীন্দ্রনাথের কবিধর্্ের অনাবশ্াক প্রাদান্ত । সেযাহা হ; 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কিরূপ ব্যাপক, বিচিত্র ও বহুবিস্তারী_ভাহ। তাহার 
উপন্থাস হইতে বুঝা! যাইবে । 


ছোটগল 

বাংলা নাটক ও উপন্যাসের মতো ছোটগল্প পাশ্চাতা প্রভাবে জন্মলাভ 
করিয়াছে । অবশ্য পশ্চিমেও ছোটগপল্প খুব বেশি পুরাতন মহে। এক 
শতাব্বীর পূবেও ও-দেশের লেখক এ সমালোচকগণ ছোটশন্পের বিষয়বস্তু € 
রচনারীতি লইয়া কলহ কাঁরতেন। বন গ্রাচানকাল হইতে ঘান্ুষ গল্প 
বলিয়াছে, শুনিয়াছে_-কিছু কিছু গল্প লেখাও হইয়াছে । সংস্কৃত, লাতিন ও 
ইতালীর সাহিতো খুব প্রাচানকালেও গল্পকাহিনী লেখা হইয়াছিল; প্রাচীন 
৪ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আখ্যানের অভাব নাই । কিন্তু আধুনিক কালে 
যাহাকে ছোটগল্প বলে তাহা এ ঘুগের ব্যাপার । ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়া 
বলা হইছে, “4 ১০1৮ ৪60৮ 1008৮ ০009170/7৮0718 800. 9017715 07)9 
10601001170 1068) 200. 602 ৮8106710046 109 0760 05 
69165 1090708,] 00910109100 16] 20301069 ৪10810118৯5 01 1006100900৮ 
এই সংজ্ঞায় দেখ যাইতেছে, ছোটগল্পের সংহত পরিধিতে বানুল্যবঞ্জিত 
সীমার মধ্যে কোন ঘটনা ব! ঘটনার অংশ, চরিত্র বা চরিত্রের বিশেষ অংশকে 
ফুটাইতে হইবে । 

অনেকের ধারণা ছোটগল্প ও উপন্যান একই বস্তঃ গল্পকে ফুলাইয়া 
ফাপাইয়া বড় করিলে উপন্যাস হয় এবং উপন্যাসের ভালপাল৷ ছ্াটিয়৷ ছোট 


২৫৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


করিয়া দিলে ছোটগল্প হয়-_-এ মৃত একেবারে ভ্রান্ত । ছোটগল্প ও উপন্যাস 
সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের বগ্ড। উভয়ই মানবজীবনের গল্প এবং উভয়ই গছ্যে রচিত 
হব-_এইটুকু মাত্র সাদৃশ্ত । মহাকাব্যের সঙ্গে গীতি যে সম্পর্ক, 
উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের সম্পর্কটা কতকট|] সেই জাতীয়'। উপন্যাসে 
মানবজীবনের দীর্ঘ জটিল কাহিনী সবিস্তারে বণিত হয়; তাহার অসংখ্য 
গলিঘুঁজি, নান। শাখা-প্রশাখা, বিপুল বিস্তার। অপরদিকে ছোটগল্পে বাহুল্য- 
বজিত জীবনের একাংশ অতিশয় স্বল্লায়তনের মধ্যে চকিত ফুটিয়া ওঠে । তাই 
ছোটগল্লের বিষরবস্ত জটিল, মিশ্র বা! দীর্ঘায়ত হইবার উপায় নাই। ইহাতে 
একটি মুহূর্তে একটি জীবনের একাংশ বিছ্যতের মত ঝলমিত হইয়া ওঠে। 
অন্ধকার ঘরের ছিদ্রপথে আলোক প্রবেশ করিলে ঘরখানার সামান্যতম 
স্থান আলোকিত হয়, সমত্ত ঘরট! অন্ধকারে ঢাকা থাকে । ছোটগল্পেও এ 
একটি বিন্দুই আলোকিত হয়, বাকি অংশ অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যায়। তাই 
ইহাতে নাটকীয় ঘটনার আকস্মিকত|, গীতিকবিতার ব্যক্তিগতভাব এবং 
সাঙ্কেতিকতার ব্যঞ্ধনা__এই তিনটি কৌশল বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। 

গীতিকবিতার সঙ্গে ছোট গল্পের নিবিড় সম্পর্ক। গীতিকবি যেমন 
জগৎ ও জীবনকে নিজের অন্তরে প্রতিফলিত করিয়া বিশ্বের একটা ব্যক্তিভাব- 
রঞ্জিত (90001606৮) মুতি ফুটাইয়া তোলেন, তেমনি ছোটগল্পের 
লেখকও সমস্ত কিছুকে তাহার ব্যক্তিগত মনের মধ্যে প্রতিফলিত করিরা 
নিজের ধারণাটিকে ([0000):688101. ) বূপায়িত করেন । তাই কেহ কেহ 
বলেন, উপন্যাস বস্তপ্রধান ( 00)606159), আর ছোটগল্প লেখকপ্রধান 
(90010659)। অর্থাৎ উপন্যাসে লেখক ঘটনা ও চরিত্রকে বাহিরের দ্িক 
হইতে উপস্থিত করেন। আর ছোট গল্পের লেখক নিজের উপলব্ধি, ধারণ! ও 
চেতনার পরিমণ্ডলে কাহিনী বা চরিত্ত্রকে স্থাপন করেন । 

পাশ্চাত্য দেশে আঞ্জকাঁল এত অদ্ভুত ধরনের ছোটগল্প রচিত হইতেছে যে, 
হয়তো কালক্রমে ছোটগল্প ও লিরিক কবিত! একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া 
যাইবে। কাহারও কাহারও মতে আধুনিক কালে মানুষের জীবন এত 
কর্মমূখর হইয়! পড়িয়াছে যে, টলস্টয়ের 7747” 6? 426-এর মতো! বিরাট 
উপন্তাম পড়ার সময় কমিয়া যাইতেছে । আজ স্বল্প অবকাশে ছোটগল্প 
পড়িবারই যুগ; তাই পৃথিবীর নর্বত্র ছোটগল্প আর সকল সাহিত্যশাখাকে 


রবীন্দ্রনাথ ; উপন্যাস গল্প ও প্রবন্ধনিবন্ধ ২৫? 


ছাড়াইয়া গিয়াছে । অবশ্ত এ মত মানিয়া লইতে কাহারও কাহারও আপত্তি 
হইতে পারে। আধুনিক কাল যদি কেবল ছ্োটগল্পেরই যুগ হয়, তাহা হইলে 
এখনও যুরোপে বিশালকায় “এপিক নভেল রচিত হইতেছে কেন? দীর্ঘ 
বিলম্বিত কাহিনী ও চরিত্র সম্বলিত উপন্যাসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কোন 
দিনই হ্রাস পাইবে কিনা সন্দেহ। সে যাহা হউক, আধুনিক কালে ছোট- 
গল্পের চাহিদা যে অসম্ভব বাড়িয়। গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যা আলোচনা সময় দেখিয়াছি যে, গীতি- 
কবিরা বস্তগত কাহিনী, বাস্তব ঘটনাবিন্তাস এবং চরিত্রের ছন্প.ঘাত 
ফুটাইতে গিয়া অস্থবিধা বোধ করিয়া থাকেন; তাই আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিদ্ের 
উপন্যামে অনেক সময় লেখকের বাক্তিগত প্রধণতা! অধিক প্রাধান্ত পায়; 
ফলে ওঁপন্যাসিক তীহার রচনার মারফতে পাঠকের মধ্যে শামিয়া 
আসেন না, পাঠককে চেষ্টা করিয়া লেখকের নাগাল ধরিতে হয়| 
এইজন্য রবীন্দ্রনাথের যুগে শরৎচন্দ্র অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদিসম্মত। উপন্যাস রচনা 
তাহার যে বাধাগুলি ছিল, ছোটগল্পে তাহাই মুক্তির পথ দেখাইয়াছ্ে । 
গীতিকবিদের সঙ্গে ছোটগল্প-লেখকের বেশ সাদৃশ্য আছে, তাহা আমরা 
দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ তাই ছোটগল্পে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াণেন। 
তিনিই বাংল! সাহিতে ছোটগল্পের এরুত অষ্া। তাহার পুবে সঞ্জীবচন্দ্রের 
গল্পে ছোটগল্পের ঈষৎ আভাস থাকলেও তখন ছোটগল্পের শিল্পকলা 
যথার্থ রূপ লাভ করিতে পারে নাই। রখীন্রনাথ পাঞ্াহিক “হতবাদী' 
পত্রিকায় ছোটগল্পের বিশেষ প্রকরণটিকে প্রথম অনগপরণ করিল্নে। 
ছোটগল্পের একমুখীনতা ও গীতিকবির ব্যক্তিগত 17007085107. তাহাকে 
শেঠ ছোটগল্প-লেখকে পরিণত করিয়াছে । “বিউঠাকুরাণীপ্ হাট? ও রাজধি, 
উপন্তাসে তিনি খ্যাতিলাভ করিলেও মনে মনে তৃপ্তি পাইতেছিলেন 
না। প্রায় এই সময়ে তিনি "ঘাটের কথা” ও রাজপথের কথা নামক 
যে দুইটি গদ্য রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহ। পরবতী কালে গল্পগুচ্ছে'র অন্তভূক্তি 
হইলেও আসলে উহার! “বিচিত্র প্রবন্ধের জাতি। যাহা হউক 'হিতবাদী, 
পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদকর্ূপে যোগদান করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি 
সপ্তাহে একটি করিয়া গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন। 


২৫৬ আধুনিক বাংলা নাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইত্তিবৃত্ত 


পল্মাতীরে জমিদারি কর্মোপলক্ষে বান করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বুহৎ 
বাঙলার পলীজীবনের পরি১য় পাইলেন, মাটির মানুঘের অন্থরের স্বর 
শুশিলেন। বাঙলার গ্রামজীবন, একান্ধবত। পাবার, রোধ আত্মত্যাগ 
প্রেম-প্রীতি-নেহ-জডিত স্থখদুঃখের নিকুত্তপ্ধ দিনগুলি কবিকে মুগ্ধ কবিল!। 
ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথ! ছোট ছোট ছুংথকথ! 
শিতান্তই সহজ সরল; 
সহশ বিশ্ৃতিরাশি প্রত/হ যেতেছে ভাসি 
ভারি দু'চারিটি অশ্রজল । 
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনধট!| 
নাভি তত্ব নাহি উপদেশ; 


! 
চা 
) 


অগ্তরে এতৃপ্তি রবে নাশ করি মনে হবে 
শেষ করে হজ সা শেব। 

ব্রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় য'ভা বলিয়াছেন, তাহার ছেটগল্পগ্ুলিতে যেন 
তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন । 

রবান্্রনাথের ছোটগল্প, নানষ, প্রকৃতি এবং রহম্তলোকের অতিপ্রাকৃত 
চেতনা--এই প্রভাবগুলি বিশেষক্তাবে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের গ্রামীণ 
ও নাগরিক জীবনের ছবি, বৃহৎ পরিবারের মানা সমস্যা, মামলা-মোকদ্দমা, 
অভিজাত বংশের ক্ষীণাযু অবস্থা, সামান্ত যাল্সষের সুখছুঃখেব সংসার-- 
এই সমন্ত পরিচিত ঘটনা কবিকে অন্থপ্রাণিত করিয়াছে । “পোস্ট মাস্টার 
“কাবুলি গস্বালা”, “রাসঘণির ছেলে, ছুটি “দিদি' 'ঠাকুরদা--এই সমস্তই 
আমাদের দৈনন্দিন জীপনের ছবি; কবির আনন্দরসে পিক্ত হইয়া 
&ৈনন্দিন জীবন অপরূপ হইয। টম্বা্ছে চার মধ্যে প্রেমের গল্পগুলি 
নানা দিক দিয় শ্রেষ্টত্ব দাবি করিতে পারে। “একরাঝ্রি১ ্হামায়।। 
'অধাবতিনা” ছুরাশা” শেষের বরান্রি', িনিশীথে, প্রভৃতি গল্পে প্রেমের ছুনিবার 
গত্তি, অপাখিব ব্যঞ্জনা এবং সংসার-জীবনের সামাবদ্ধ ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত জীবন- 
নির্বাহের চিত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান । ইহার মধ্যে নিষ্রনীড়” একটি আদ্শ 
ছোটগল্প বলিয়া! গৃহীত হইতে পারে। অমল ও চারুর সম্পর্কটিকে লেখক 
এমন নিপুণভার সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এমন ধারে ধারে জাল 
ছাড়াইয়াছেন যে, ছোটগল্পের শ্ুক্ম আঙ্গিকের দিক হইতে গল্পটি অনবদ্য 
হুইয়। উঠিদ্বাছে। তবে মধ্যবিভ্ত বাঙালী জীবনে প্রেমের অনাহৃত আবিভাব 


রবীন্দ্রনাথ ; উপন্তাস-গল্প ও প্রবন্ধনিবন্ধ ২৫৭ 


প্রচণ্ড আবেগন্দপে প্রায়ই গণ্য হইতে পারে না; কাজেই যেখানে তিনি 
প্রেমের পান্রপাত্রীকে ঠদনন্দিন জীবন হইতে মুক্তি দিয়াছেন, সেখানে তাহ 
অপূর্ব বর্ণম্থষম| লাভ করিয়াছে। 

প্রকৃতি যে জড়প্রকৃতি নহে, মানবমনের সঙ্গে তাহার যে গু সম্পর্ক 
রহিয়াছে, তাহা! ঘমেব ও রৌদ্র» “অতিথি”, 'আপ”” প্রভৃতি গন্পগুলিতে আশ্চর্য 
তীক্ষতা লাভ করিয়াছে । তবে এই ধরনের গল্পে প্রকৃতির পটভূমিকা কখনও 
কখনও চরিত্রের আকারে দেখ। দিয়াছে; তখন পাত্রপাত্রীর জীবনকে আচ্ছন 
করিয়া প্ররুতির লীরিক সৌনার্ধ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। প্ররুতির সঙ্গে মীনব- 
মনের যে ব্যাখ্যাতীত ভয়ালমধুর সম্পক রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগন্পে 
সেই ধরনের রহশ্।তুর বাঞচনা বেশি ফুটিতে পারে নাই। তবে তীহার 
অতিপ্রারুত গল্পগুলি বাংল। সাহিত্যে অভিনব । আমাদের দেশের অতিগ্রাকৃত 
গল্প গ্রামই ভৌতিক বা লোমহর্ষক উদ্ভট গল্পের ধার খেঁষিয়া যায়। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ অশরীরী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া, কখনও-বা অশরীরী পাক্রপাত্ৰী 
আমদানি করিয়। অতিপ্রারুত ভৌতিক গল্পকেও একটা অদ্ভুত রসরূপ দান 
করিয়াছেন। ক্ষুধিত পাযাণ'। 'নিশীথেত হিণিহারা। ইত্যাদি গল্পগুলি 
আমাদের সাধারণ ভৌতিক সংস্কারের উপরে প্রতিষিত হইলেও ইহাতে 
কদাচিৎ বস্তুগত ভৌতিক সত্ব। স্বীকৃত হইয়াছে । সমণ্ড ভৌতিক পরিবেশের 
মধ্যে তিনি তৃষাতপ্ু জীবনের অপার রহস্তকে এমনভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন 
যে, প্রাক্কত ও অতিগ্রাকৃতের ভেদ ঘূচিয়। গিয়াছে । 

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সমাজ ও জীবনের পটভূমিকায় কয়েকটি 
গল্প লিখিয়াছিলেন (িবিবার+, “শেষকথা”, ল্যাবরেটরি*)। তাহাতে আধুনিক 
জীবনসমস্তার নিপুণ বিষ্লেবণ থাকিলেও বক্তব্যের বক্রতাই কাবির অধিকতর 
কৌতুহল আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই এই গল্পগুলিতে তাহার মনের 
সজীবতা ও আধুনিকত। স্থপ্রমাণিত হইলেও গল্পগুলি খুব বেশি রসোতীর্ণ 
হইতে পারে নাই। যাহা হউক, তাহার ছোটগল্পগুলি বিশ্বের গল্পের 
ইতিহাসে বিশেষ স্থান দাবি কারতে পারে। বাঙালী-জীবনের আধারে 
ইহাতে সর্ষমানবের মনের কথাই বিবৃত হইয়াছে । টলস্টম্, মোপা্। 
বা চেকভ ব| আধুনিক যুগের যুরোগীয় গল্পের পাশে তাহার গন্পগুলি শ্রদ্ধার 
আসন লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

১৭ 


২৫৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন । তাঁহার গল্পগুলি 
বাউল! দেশের বাস্তবচিত্র হইলেও তাহার এবং যোপাসঈ| প্রভৃতি ঘুবোগীয় 
গল্পলেখকের বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য আছে। ফ্রোপাা মানুষের 
কবোষ শোণিতলিপ্ত হৃদয়টিকে ছু হাতে স্পর্শ করির্দীভেন, (রবীন্দ্রনাথ 
মানুষের বুকে কান পাতিয়া হৃদস্পন্দনটুকু শুনিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
ছোটগল্পের বাস্তবতা তাহারই চিত্ত হইতে উদ্ভৃত বাম্তবতা। রবীন্দ্রনাথের 
দেখা জীবন এবং প্রাক্কুত জীবন__উভয়ের মধো একট! সুম্্ম যবনিকার ব্যবধান 
আছে। উপরন্তু কোন কান স্থলে অনাবশ্যক লারিক উচ্্বান (এম্ঘ ও 
রৌদ্র", “পোস্ট মাস্টার” ) এবং অগ্রাসঙ্গিক বর্ণনার বছুবিস্তার তাহার কোন 
কোন ছোটপল্লের সংভতি নঈ করিয়াছে । তবে এরূপ গল্পের সংখ্যা 
বেশি নহে। সে সব বাদ দিয়াও তীহার ছোটগল্সগুলির মধ্যে ষে 
বিচিন্ত্র বিস্মগ্থ ৬ নানারপ জাবন-চিত্র আছে" এখনও পধস্ত কোন একজন 
বাঙালী লেখকের মধ্যে তাহার আংশিক প্রতিফলনও সম্ভব হ্য় নাই। 
রবীন্দ্রনাথের একক প্রতিভার দ্বারা ছোটগল্পের বনিয়াদ স্পৃ্ভাবে রচিত 
হইয়াছিল বলিয়্াই পরবর্তী কালে বাংলা গল্া এরূপ পরিপূর্ণ 'আটবূপে আত্ম 
প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। 


গ্রবন্ধনিবন্ধ 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ “বঙ্গদর্শন, (১৮৭২) প্রকাশের 
পর বাংল! প্রবন্ধলাহিত্য ও মননশীল র্চনীর বিশেষ উৎকর্ষ দেখ। 
গিয়াছিল। সশিষ্য বস্িমচন্ত্রই বাঙলার চিন্তাশীল সাহিত্যকে অতি দ্রুতবেগে 
স্থগঠিত করিলেন । অবশ্ত বঙ্ধিমচন্্র এবং তাহার কোন কোন সাহিত্য- 
শিষ্ঞ তথ্যান্গসদ্িৎলার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাহিত্যরসও পরিবেশন করিয়া 
ছিলেন। যাহাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে, অর্থাৎ যাহাতে বিষয়গৌরবের 
চেয়ে বিষয়ী-গৌরবই বেশি, সেইরূপ রচনায় বস্কিমচন্দ্র ('কমল্াকান্তের 
দগ্ুর') “লোঁকরুহশ্ত» “বিজ্ঞানরহ্ন্ত” ) এবং চন্দ্রনাথ বস্থ। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
প্রভৃতি চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বুবীন্দ্রনাথ 
বাংল। প্রবন্ধকে পুরাপুরি শিল্পবস্ত করিয়া তুলিলেন, আবার তথ্য ও তত্বকেও 
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খর্ব করিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ উত্তবাধিকারী হইয়া রবীন্দ্রনাথ যে 
বিপুলায়তন গণাগ্রস্থ রচনা করিলেন, তাহার বিষয়বৈচিন্া যেমন অভিনব, 
তেমনি গহনগন্ভীর চিন্তাশীলতায়ও তাহার মৌলিকত' দহক্ছেই লক্ষ্াগোচর 
হইবে। 

মান পনর বহর বয়সে কিশোবকবি প্রাবন্ধিকের বেশে 'জ্ঞানাঙ্ুর, 
পত্রিকায় আবিভতি হইয়াছিলেন। বাংল! ১২৮৩ সনে (১৮৭৬ শ্রী: আঃ) 
রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হই ল--ভুবনমোহিনী-গ্রতিতা) 
অবসর-লরোজিনী এ ছুংখসঙ্িনী' | সে সমর গীতিকাব্য ঠিসাবে বিখ্যাত তিন্‌- 
খানি কারোর শ্ুক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং নিজ মন্তবাজ্ঞাপনে এই কিশোরকবি যে 
বিস্ম্দকর বুদ্ধি ও রসবোপের পবিচয় দিরাছেন) ভাঙার অনুরূপ দষ্টাস্ত ভারতীয় 
সাঠিতো একেবারে অনুপস্থিত, বিশ্বসাহিতোএ বোধহয় বড় বেশি পাওয়া 
যাইবে না। বনোধর্মগুণে রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে অনাবশ্তক আবেগ 
ফুটিয়া উঠিলে৭ প্রবন্ধটি সাহিত্যবিচারমূলক, এব" তই বিচারে কবি যথাসন্তব 
যুক্তিবুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। কবিত'ঘ্ যখন তিনি অক্ফুটবাক্‌, 
গছ্যে তখন তিনি নিজন্ব ভাষ| ও ভঙ্গিমা আয়ত্র করিয়া লইয়াছেন। এই 
প্রবন্ধটি লইয়া তখনকার শিক্ষিত মহলে রীতিমতো আলোড়ন পড়িয়া 
গিয়াছিল। কারণ কিশোর সমালোচক “ভুবমোহিনী-প্রতিভা, কাব্যটিকে 
মহিলা-কবির রচনা বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করেন নাঈ। অবশ্য 
রবীন্দ্রনাথের অনুমান মিথ্যা নহে । পরে প্রমাণ ভইল "ভুবনমোহিনী-প্রতিভা। 
কোন আ্ত্রীলোকের রচিত নহে_সে যুগের খ্যাতিমান কবি নবীনচন্জর 
মুখোপাধ্যায় ইনার রুচয়িতা। স্ৃতরাং লক্ষ করা যাইতেছে যে, কবি 
সেই অল্প বয়সেই কিরূপ তীক্ষবুদ্ধি ও সাহিত্যিবিচারের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কিশোরকালে রচিত ঠাভার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ “মেঘনাদদবধ কাব্যের 
সমালোচন।” "ভারতী পন্থিকায় ১২৮৪ লালের শ্রাবণ হইতে ফাঞ্ধন 
সংখা! পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তখন তাহার বয়ন অনধিক 
ষোল বৎসর । বালো “মেঘনাদদবধ কাঁবে'র মতো একখানি গুরুভার কাব্যের 
বোঝ! তাহার পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছিল; ফলে এই মহাকাব্যের প্রতি 
কিশোর কবির বিতৃষ্ণা জন্সিয়াছিল। সেই বিতৃষ্ঞাই তীক্ষ তীব্র আক্রমণ- 
মূলক সমালোচনার জন্মদান করিল। তিনি ইহার কয়েক বৎসর পরে 


২৬৭ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


( “ভারতী”_১২৯৪ ) আরও একবার “মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
অধিকতর কুট ও যুক্তিসমন্থিত প্রবন্ধ রচনা করেন; বলাই বাহুল্য এই 
প্রবন্ধ দুইটির মূলে কবির রুচিগত বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণণ লুকাইয়াছিল। 
তাই সাহিত্যতত্ব, বিশেষতঃ: মহাকাব্য সম্বন্ধে তাহার কিশোর বয়স ও 
প্রথম যৌবনের চিন্তাপ্রণালী অভীব প্রশংসনীয় হইলেও, তিনি টু আলোচনায় 
স্থিতধী বিচারবৃদ্ধর পরিচদ্প ্রিতে পারেন নাই। এই অনাবশ্াক তপ্ত 
সমালোচনার জন্থা উত্তরকালে তিনি ছুঃখ প্রকাঁশ করিয়া নিজের তরুণবয়লের 
অবিনয়ের জন্ত লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন | সে যাহা হউক, 'মেঘনাদবধে'র 
প্রতি অকারণ এবং অযৌক্তিক বিরূপতা সত্বেও তিনি ইহাতে এমন 
কয়েকটি তত্র কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার সমালোচক-স্ুলভ তীক্ষ 
দৃষ্টির প্রশংসা করিতে হইনে। বঞ্চিমচন্দ্র সাহিত্যবিচারের যে পদ্ধতি 
নির্ধারণ করিয়াছিলেন, কবি প্রথম যৌবনে সেই আদর্শের কতকট! অঙ্গলরণ 
করিয়া সর্বপ্রথম সমালোচনার মুল তত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা করিম্বাছিলেন | 
অপরিণত বয়সের জন্য এই এবন্ধগ্রলি ছু স্থলে ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা 
খণ্ডিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে কোন কোন স্থলে বিচারভ্রাস্তিও 
ঘটিয়াছে। তবু কবির প্রথম দিকের গদ্যরচনার সাঁধবলীলত! এবং স্বাধীন 
মৃতপ্রকাশের চুঃসাহস প্রশংসা করিতে হইবে। 

পনেরো বৎসর বয়সে তিনি গগছ্প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪১ সালের বৈশাখ মাসে “সভ্যতার সন্কট, নামক 
জন্মদিনের শেষ ভাষণ দেন। প্রায় পয়ঘাট বৎসর ধরিয়া তিনি যে কত 
বিচিত্র ধরনের গছ্য লিখিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই 
প্রবন্ধসমূহের মধ্যে একাধারে বিষবৈচিঞ্া, বক্তব্যে গভীরতা ও প্রকাশ- 
ভঙ্গির ক্ষমতা এমন একটা প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ জাভ করিয়াছে যে, যে- 
কোন গীতিকবির পক্ষে এইরূপ মননশীল রচনায় আধিপত্য আশ্চর্য শ্লাঘনীয় 
গুণ বলিয়া বিবেচিত হইবে । তাহাকে ভারতবাপীরা শুধু কবি বলিয়াই 
শ্রদ্ধা নিব্দেন করে নাই, গুরু বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছে। তাহার কারণ 
তাহার গগ্যপ্রবন্ধে নিষ্ঠা, নৃতন পথের দিশা এবং সম্কটমোচনের আত্মিক 
ইঙ্গিত রহিয়াছে । এই জন্তই মহাত্া গান্ধী হইতে আরম্ত করিয়। ভারতে 
সাধারণ-অসাধারণ_-সকলেরই তিনি গুরুদেব । যুগলমন্তার তরঙ্গবিক্ষোভে 
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তিনিই কাণ্ডারী। পাশ্চাত্য জগৎও তাহাকে শুধু গীতিকবি বলিয়াই স্বীকার 
করে নাই, প্রাচ্য সংস্কৃতির মহান প্রচারকরূপে সসম্মানে তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিয়াছে। কারণ তাহার প্রবন্ধসমূহে ( ইংরাজীতে যাহার খুব সামান্যই অনুগিত 
হইয়াছে ) গভীর চিন্ত|, অন্রান্ত বিচারবৌধ, সুদূরপ্রসারী মননশীলতা--সর্বোপরি 
মানবজীবন সমন্ধে বিশালতাবোধ আধুনিক মানবসমাজকে আলোড়িত 
করিয়াছে, আত্ম করিয়াছে, সর্বনাশ! ঝড়ের মধ্যেও আন্তিক্)বাদী জীবনের 
হাল ধরিয়৷ রাখিতে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে । 

তাহার প্রবন্ধের বৈচিত্র্য, প্রাচুষ ও শিল্পগুণ এমন বিস্ময়কর যে, এই স্বঙ্ল 
আলোচনায় তাহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে । এখানে শুধু প্রবন্ধগুলির 
বিভিন্ন শ্রেণীর দ্িক-নির্দেশ করা যাইতেছে। তাহার প্রবন্ধনিবদ্ধকে আমর! 
মোটামুটি এই কয়শাখায় বিভক্ত করিতে পারি: সাহিত্য-সমালোচন।; 
রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা ; ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা; ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনী ও ভায়েরি। 


সাঁহত্য-সমালোচন। ॥ 


সাহিত্যতত্ব ও সাহিত্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নান! স্থানে বু আলোচন! 
করিয়াছেন; তন্মধ্যে 'প্রাচীন সাহিত্য” (১৯০৭), “সাহিত্য (১৯০৭), 
“আধুনিক সাহিত্য (১৯৭৭), 'লোকসাহিত্য ( ১৯০৭)১ “সাহিত্যের পথে? 
(১৯৩৬) এবং “সাহিত্যের স্বরূপ" (১৩৫০) পুম্তক-পুস্তিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ 
প্রাচীন ও আধুনিক, ভারতীয় ও বিদেশী, সাহিত্যবস্ত ও সাহিত্/তত্ব প্রতৃতি 
সাহিত্য-সংক্রান্ত অনেক মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। বাঙলাদেশে পাশ্চাত্য 
রীতিতে সমালোচনার ধারাটিকে পূর্ণতর করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র; রবীন্দ্রনাথ 
সাহিত্যচিস্তায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিলেও প্রথম দিকে 
তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে বঙ্ধিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 
পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় বস্কিমচন্দ্রে 
বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। রবীন্দ্রনাথ কতকটা সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু উভয়ের মনোভাবেঞ মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। তুলনা- 
মূলক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্য অপেক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
অধিকতর গৌরব শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য সাহিত্যের 


২৬২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


মূল রহস্যের উতৎসসন্ধানে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যা- 
লোচনায়ু রবীন্দ্রনাথ ঠিক সাহিত্য।বচার করেন নাই, গ্রীতিনিষিক্ত ব্যক্তিগত 
আনন্দটুকুকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার “পাহিত্যে” তিনি সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ ও সৌন্দ্য-দ্শনের বাতায়ন হইতে সাহিত্য ও শিল্পতত্ব ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। সাহিত্যবিচারে তিনি দার্শনিক গভীরতার দিকে অষ্্রকতর আকুষ্ট 
হইয়াছেন তাহ। বুঝ যাইবে “সাহিত্য” এবং অনেক পরে রচিত “সাহিত্ত্যর 
পথে" হইতে । শেষোক্ত গ্রন্থথানি ও সাহিত্যতত্ব-বিষমনক আলোচনা, কিন্তু ইহাতে 
দার্শনিক তত্বকথা, ।বশেষতঃ ওপনিষদিক তনত্ববাদ সাহিত্যবিচারকে কিঞ্চিৎ 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিঘাছে। আধুনিক কাপের গ্রন্থ বলিয়৷ ইহাতে সাম্প্রতিক 
কাব্যসাহিতা সম্বন্ধে রবান্দ্রনাথের পক্ষপাতিন্ব্ান মতামত প্রকাশিত হইয়াছে । 
“আধুনিক সাহিত্যে আধুনিক যুগের বাংল। ও বিগত যুগের পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের বিশ্লেষণ আছে। ঘুক্ি, বিশ্লেষণ € সামা গ্রক দৃষ্টি সর্বোপরি সৌন্দধ 
রসিক উদার রসভোগের রুচি রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্বাটিকে বিশেষ 
মষাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 'লোকসাহিত্যে অজ্ঞাত ছড়! ও কখিগান সম্থন্ধে 
মৌলিক আলোচনা ও বিচার লক্ষ্য কর। যাইবে । “সাহিত্যের স্বরূপ" শেষজীবনে 
রচিত একপাঁনি ক্ষত্রপুত্তিকা- ইহাছ্ছে অভিনব আলোচন। অপেক্ষা বক্তব্যের 
বক্রতা অধিকতর রমণীয় হইয়াছে | শুধু সাহিত্যকিচার নহে, ব্যাকরণ 
( "বাংলাভাষা পরিচয়'--১৯৩৮ 0, ছিন্বঃ (১৯৩৬ 1, শিকতত্বী (১৯০৯ )-- প্রভৃতি 
নারম ব্াপারকেণ্ড সরস করিয়া ভুলিনার ডল শক্তি রবীন্দপ্রতিভার 
নৈচিত্রাকেউই সগ্রথাণ করিয়াছে । সাহিত্যালোচনায় বিচারবুদ্ধির সঙ্গে রসচ্োগ 
& সৌন্দধবিশ্লেষণের চেষ্টাই সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে একটা স্বতন্ত্র মধাদায় 
প্রতিষ্ঠিত করিধাছে; ইহা অবশ্ন্ধীকাঁধ । 


র[জনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষ। ॥ 

রবীন্দ্রনাথ ম্বাদেশিক আন্দোলন ও আবেগের মধ্যে বরধিত হইয়াছিলেন। 
তাহাদের পরিবারে স্বাদেশিকতাণ  ভাওয়া বহিত। 'হিন্দুমেলা” নামক 
স্বাদেশিক অনুষ্ঠানে বালক রধান্দ্রনাথ একটি কবিতাও পাঠ্ঠ করিয়াছিলেন; 
উত্তরকালে স্বদেশী আন্দোলন ( “বঙ্গভঙ্গ' ), বাখী-উত্দব, শিবাজী-উতৎ্সব, 
স্বদেশী শিল্পপ্রসার প্রভৃতি বাপারে রবীন্দ্রনাথের উত্মাহ ম্মরণীয়। বাওল। 


রবীন্দ্রনাথ £ উপন্তাস-গল্প ও গ্রবন্ধনি বন্ধ ২৬৩ 


তথা ভারতের রাজনৈতিক অধিকার বলিতে তিনি শুধু রাষ্ট্রআন্দেলন নির্দেশ 
করেন নাই। রাষ্ট্র সমাজ, শিক্ষ-সর্ববিভাগেই জাতির প্রাণস্কর্তিকেই 
তিনি রাজনীতি বলিয়া মনে করিতেন এবং পশ্চিমের হীন অস্থকরণে পরিকল্লিত 
সর্বগ্রাসী "্ঠাখনালিজম্কে তিনি কোন দিন প্রীতির দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। রাজনীতিপ্রলঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির 
বিবর্তনকে বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া যে তত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 
আধুশিক কালের ইতিহাসে তাহা প্রামাণিক বলিয়। স্বাকৃত হইয়াছে । সমাজ ও 
শিক্ষা যে রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান উপাদ[ন, তাহা তিনি নানা আলোচনা, 
বক্তৃতা ও |চঠিপত্রে যথাদাধ্য ব্যাথা! করিয়াছেন। “আত্মশক্তি' ( ১৯০৫ ), 
“ারতবধ” ( ১৯০৬ ), শিক্ষা” ( ১৯০৮), রাজাপ্রজাঃ (১৯০৮)১ “বিদেশ? (১৯০৮ )) 
পরিচয়” (১৯১৬), “কালাস্তর' (১৯৩৭), সভ্যতার সঙ্কট” (১৯৪১) প্রভৃতি 
পুস্তক-পুণ্তিকায় রবীন্দ্রনাথের রাষ্-সমাজ ৪ শিক্ষ/-বিষয়ক বহু মূল্যবান 
প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। রাষ্ট্র, শিক্ষা বা সমাজ_-লধজ্র তিলি মহৎ মনুম্যত্বকেই 
প্রতিষিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলির তত্ব, তথ্য ও তাখপধ 
চিন্তাশীল মান্ষের পরম সম্পদ তো বটেই, ইহার ভাষ| ও রচনাভপ্গিমাও 
বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে কর্মভীরু ও অলস 
চিন্তাবিলামী ছিলেন ন', তাহা এই গ্রন্থগুলি হইতেই জান! যাইবে | 


ধর্ম, দর্শ*- ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধ ॥ 

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কবির যে-জাতীয় ঘনোদর্শন থাক! স্বাভাবিক, 
তাহারও জীবনদশন সেই প্রকার। কোন বিশে চিহ্ছিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম, 
ধার্শনিকতা ব। আচার-আচিরণের সীমাবদ্ধ নিযন্ত্রণ কবি রবীন্দ্রনাখের উদার 
চিত্তকে বাধিয়। রাখিতে পারে নাই । বান্যে তিনি পিতৃদেবের ঘনিষ্ট সাহচর্ষে 
আসিয়াছিশেন, কৈশোর ও যৌবনে উপনিষদ-আশ্রয়ী আদি ব্রাঙ্মঘমাজের 
অন্তভূক্ত ছিলেন; পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ও বাউল সাধনার সঙ্গেও পরিচিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ কোন দার্শনিক সুত্রের দ্বারা রবীন্দ্র-জীবন্ধার। 
ও উপলব্ধির বৈচিত্রাকে সম্পূর্ণ প্যাধ্যা করা যায় না। তবে উপন্ষিদের 
আনন্দবাদ, হিন্দুপুরাণের লীলাবার্দ এবং বৈষ্ণব ও বাউলের প্রেমতত্ব তাহার 
কবি-মানপকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । তবু তিনি জাতি-ধর্মহীন 


২৬৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষি্ত ইতিবৃত্ত 


বিশ্বমানবধর্মে বিশ্বামী। এই অভিমত দার্শনিক চিস্তার রূপ ধারণ করিয়াছে 
ধর্ম (১৯০৯), শান্তিনিকেতন” (১৯*৯-১৬) এবং “মানুষের ধর্মে (১৯৩৩)। 
তন্মধ্যে শাস্তিনিকেতন'-এ তাহার দীর্ঘ দিনের ভাষণ ও ব্যাথ্যা-ব্যাখ্যান সম্কলিত 
হইয়াছে। দুরহ, গভীর ও বিপুলপ্রসারী চিস্তাধারা ও আত্মোপলন্ধি 
এই 'শাস্তিনিকেতনে” রবীন্দ্রপ্রতিভার আর-একদিক উদবটিত্তী করিয়াছে । 
ইহার তত্ব ও দার্শনিকত্তাকে শুধু মননের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কর! হয় টাই, 
জীবনের গভীর উপলব্ধির সঙ্গে দার্শনিক সত্য এক হইয়া গিয়াছে বৰিয়াই 
রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শন-সম্পর্কীয় আলোচনা এত অপূর্ব। আমাদের মনে 
হয়, ইদানীং ধর্ম ও দর্শনকে ঠিক এই দিক হইতে আর-কেহ বিচার-বিস্টেষ্ণ ও 
ব্যাখ্য| করিতে পারেন নাই । 


ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ॥ 


রবীন্দ্রনাথ গুরুতর তত্ববিষয়ক প্রবন্ধনিবন্ধ রচনা করিলেও সমস্ত রচনাতেই 
একটি অনুভূতিপ্রবণ উদ্দার হৃদয়ের ছায়৷ পড়িয়্াছে এবং তাই প্রবন্ধের নিরেট 
বস্তসত্া ক্ষণে ক্ষণে কবির ব্যক্তিসভ্তার দ্বারা অন্তরঞ্িত হইয়া পরম রমণীয় 
রূপ গ্রহণ করিয়াছে । সেইজন্য ভীহার সমস্ত চিস্তাশীল রচনাতেই ব্যক্তিমনের 
ছাঁপ পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দর”, ঘলোকরহ্‌ন্য”, ঘবিজ্ঞান- 
রহন্থ” প্রভৃতি রচনায় ব্যক্ি-বস্কিমের মনের স্পর্শ পাওয়া যায়। গীতিকবিরা 
প্রবন্ধ রচনা! করিতে গেলে প্রায়ই তাহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রবন্ধের 
বস্তভারকে লঘু করিয়া ফেলে। ফলে তাহাতে প্রবদ্ধের সাহিত্যরদ 
আম্বাদনের যোগ্য হইয়া ওঠে । রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, সমান ও ধর্মদর্শন- 
সম্পক্িত সমস্ত প্রবন্ধে এই লক্ষণটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 
বিশেষভাবে বাক্তিগত মনের দিক হইতে রচিত তাহার পঞ্চভৃত (১৮৯৭), 
“বিচিত্রপ্রবন্ধণ (১৯০৭ ) এবং লিপিকা'র (১৯২২) নাঁম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। কেহ কেহ “লিপিকা'কে গল্পের অস্তৃতুক্তি করিয়াছেন। “লিপিকা"র 
কিছু কিছু রচনা ছোটগল্পের অন্রূপ হইলেও গ্রন্থটির মূল সুর ব্যক্তিগত 
প্রবন্ধের সহধর্মী। কিন্ত 'পঞ্চভূত” ও “বিচিত্র প্রবন্ধ বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ 
রূপেই গণনীয়। 'পঞ্চভৃতকে মানুষ বানাইয়া, বাক্িত্ব আরোপ করিয়! 
তাহাদের বিতর্কদভা বর্ণনা এবং কবিরও তাহাতে সন্ত্রি় অংশগ্রহণ-- 
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ইহার ফলে রচনাটি বিচিআআবেশ ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জগৎ, জীবন, 
সৌন্দর্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজের দিক হইতে যাহা ভাবিয়াছেন, উপলব্ধি 
করিয়াছেন, পঞ্চভূতের সরস পরিহীসমুখর ভৌতিক আলাপ-আলোচনায় 
তাহার গুরুতর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিঘাছেন, কিন্ত কোথাও গুরুমহাঁশর় হইস্! নীতি 
উপদেশ দেন নাই। 

“বিচিত্রপ্রবন্ধ” অষ্টাদশ শতান্দীর স্টীল-এযাডিসন-গোল্ডম্মিথ এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর চার্লন ল্যামের আদর্শে রচিত হইলেও উহীতে কবির 
ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও দাঁশনিক চিন্তাই প্রধাঁন। ইহার বহু স্থান 
গছ্যকাব্য বলিয়। মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের পটে জগৎ ও জীবন যে 
ছায়া ফেলিগ্লাছে, যনের বীণায় যে সুর বাজাইয়াছে, “বিচিত্রপ্রবন্ধে* তাহার 
বিচিত্র পরিচম্ রহিয়াছে । এই গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা গগ্ধপ্রবন্ধ হইয়াও 
রদলোকের সৌন্দর্যের আকাশে উধাও হইয়াছে | তাহার চিঠিপত্র, জীবনস্থৃতি, 
ভাঁয়েরী, ভ্রম্ণকাহিনী-সর্বত্র এই ব্যক্তিগত স্থুরটি স্পষ্ট হইয়া উঠিমাছে। 
'যুরোপ প্রবাসীর পত্র" (১৮৮১), 'ঘুরোপঘাত্রীর ডায়েরী” (১৮৯১-৯৩), 'জীবন- 
স্থতি” (১৯১২ ), 'জাপানযাজী' (১৯১৯), “রাশিয়ার চিঠি” (১৯৩১), পথের 
সঞ্চয় (১৯৩৯), “ছেলেবেলা (১৯৪০), “ছনরপত্র *চিঠিপঙ্জ' প্রভৃতি গ্রন্থে 
তাহার জীবনকথ। ও ভ্রমণবৃত্তাস্ত বণিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে “জীবন- 
স্মৃতি” “ছিন্নপত্রঁ ও “রাশিয়ার চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 'জীবনস্থৃতি, 
কবির ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনী নহে, কবির কবিজীবন বুঝিবার জন্য জীবনের 
যে অংশগ্রলি প্রয়োজন, “জীবনস্থৃতি'তে কেবল তাহাই স্থান পাইয়াছে। তীহার 
কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যে সমস্ত কবিতা অন্ফুটতার জন্য তেমন সার্থক 
হইতে পারে নাই, 'জীবনস্বতি'তে ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের সাহায্যে কবি সে 
অভাব পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। “কডি ও কোঁমল' পর্ধস্ত কবিজীবনে 
একটা! অনঙ্গভির বেদনা ও সমন্বয়ের অভাব জাগিয়াছিল; এ পর্যস্ত কবির 
অন্তরঙ্গ জীবনকখ! 'জীবনস্থৃতি'তে বধিত হইয়াছে । £ছিন্সপত্রঁ তাহার 
কয়েকটি চিঠির নির্বাচিত অংশ। ইহাও তাঁহার কবিজীবন ও অন্তজীবনের 
ইতিহাস। কিন্তু চিঠিগুলি অনেক ছ্াটিয়-কাটিয়া মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া 
ইহার মধ্যে বাস্তব ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা একটা রোমার্টিক কবিচেতনাই অধিকতর 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । “রাশিয়ার চিঠি" রুশদেশের ভ্রমণকথা, এই দেশের 
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নৃতন জীবন, রাষ্ট্র ও সমাঙ্জনীতিয় 'লহবপয় ব্যাধ্যা_ঘাহ| বুটিশ-শাসিত- 
যুগে ছুঃসাহদের ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। 'জাপানঘাত্রী? 
পথের সঞ্চয় ইত্যাদি ভ্রমণকাহিনীতে শুধু ভ্রমণের বর্ণন! নহে, একটা দেশ 
ও জাতির সঙ্গে নূতন পরিচন্ স্থাপনের ইচ্ছা তাহার ভ্রযণকাহিনীগুলিকে নিছক 
রমারচনার পর্ধায়ে নামাইয় দেয় নাই ! টি. এ 

বল্পপরিসরে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক, অবগাঢ় ৪ স্থদূরধিস্তারা প্রতি্ডার 
আংশিক পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নহে । তাই এখানে তাহার বিভিন্জ শেণীর 
সাহিতাসাধন! সম্বন্ধে দু-একটি সংক্ষিপ্ত সুত্র নির্দেশ কর! হইল। রবীন্ত্র- 
নাথের সত্তর বৎসর পৃত্ত উপলক্ষে রবীক্দ্রজয়স্তী সভার অভিনন্দনে শরৎচন্দ্র 
বলিয়াছিলেন, “কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা 
নাই |» রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হহাই শেষ কথা। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


রবীন্দ্র-সমসামরিক বাংল! সাহিত্য 
মূুচন! ॥ 


সাহিত্যে যুগধর্ম প্রভান বিস্তার করিলে৪ সেই ঘুগধর্ষের অন্তরালে কোন 
কোন সময়ে একটি ব্যক্তিসন্তার প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ প্রন্তাব অস্বীকার কর! যাঁয় 
না। উনবিংশ শতাকীর শেষ দুই দশকে যেমন বাস্কনপ্রভাব বাংল। সাহিত্যকে 
বিচিত্র প্রাণরসে ভরিয়া তুলিয়াছিল, সেইরূপ বিংশ শত্তাববীর প্রথম তিন দশক 
(১৯০০-১৯৩৯ ) রবীন্দ্রপ্রতিভাব দিবা কিরণচ্ছটায় আলোকোজ্জল এশ্বধ লাভ 
করিয়াছে । ১৯১৩ সাপে নোবেল পুরস্কার গ্রা্ির পর রবীন্দ্রনাথ দেশবিদেশে 
অতি দ্রতবেগে বিস্ময়কর থ্যাতি লাভ করিলেন। ইতিপূর্বে স্বদেশে 
তাহার বিরুদ্ধে একদল সাঠিও]7 উখিত ভইয়াছিলেন। কালীগ্রদন 
ফাব্যবিশারদ, দ্বিজেন রাষ, বিপিনচন্দ্র পাল-_ইহার|। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা, বাগ্ভপ্জমা ও কাবোর নৈতিক আদর্শ লইয়া কবিকে 
য্পরোনাত্তি শিল্দ] বরয়াছিলেন ! উনবিংশ শতাব্ধীর একেবারে শেষে 
নব্/হিন্বুধর্ষের পুনর্জাগরণের সুযোগে একপ্রকার রক্ষণশীল, অযৌক্তিক, 
অন্ধ স্বাদেশিক মুঢ়তা অনেক সাহিত্যিকের বিচারবুদ্ধিকে একেবারে আচ্ছন্ন 
করিয়া ফে্লয়াছিণ। বরাদ্ধ সমাঙ্গের প্রতি প্রতিকন মনোভাবই রবান্্রনাথের 
কাব্যপাহিতাকে কোন কোন পাঠকের নিকট বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। 
উপরস্ত ববীন্দ্রনাখেব কবিন্ছার লুক্মা কলারূপ, প্রতীক কল্পনা! এবং তাৎ্পর্যের 
সুগভীর ব্যপ্রনা বিশ শতকের গ্রথ্ দিকে অনেকের নিকট হেয়ালি বলিয়। 
মনে হইয়াছিল। 1হজেন্দ্রুলাল রধীন্রনাথের বিরুদ্ধে নবাসরি ছুইটি অভিযোগ 
আনিয়াছিলেন_-একটি অস্পষ্টতা, আর একটি নৈতিক গ্লন। তাহার মতে 
“সোনার তরী' হইতে 'গীতাগুলিগীতালি'গীতিমাল্য। পর্যন্ত কাবোর মধো 
ভাবের অল্পষ্টত ও প্রকাশের দুর্বলতা রবীন্ত্রকাব্যের মারাতুক ক্রটি। দ্বিতী 
তাহার “কড়ি ও কোমলে'র নির্জল! দেহবাদ এবং “চিত্রা নিসা অকুঠ 
সমর্থন ছ্বিজন্ত্রলালকে ক্ষিণধ করিয়া তুলিল। ইতিপূর্বে ১৩১১ সালে হরিমোহন 
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মুখোপাধ্যায়ের “বঙ্গভাবার লেখক” নামক সঙ্কলন-গ্রস্থে রবীন্দ্রনাথ যে আত্ম- 
জীবনটি লিখিয়াছিলেন, তাহাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া দিজেন্দ্রলাল তীব্র 
আক্রমণ শুরু করিলেন । দিজেন্দ্র-ভক্ত ও রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে রীতিমত 
বাগৃযুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যোগেন্দ্রন্র বস্থর “বঙ্গবাপী। (8.৮ || এবং 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদনায় প্রকাশিত “হিতবাদী, (১৮৯১) 
পত্রিকা বাঙালী সমাজে প্রভৃত প্রভাব বিষ্তার কবিয়াছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র 
বঙ্গবাসী' পত্রিকা এবং মুদ্্রাযস্ত্র রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছে, 
পালন করিয়াছে এবং শক্তিশালী করিয়াছে । অবশ্য অতিশম প্রাচীনপন্থী 
বলিয়া “বঙ্গবাপী/-গোষ্ঠী বিশেষ আনন্দের সঙ্গে আধুনিকতাকে অভ্যর্থনা করিতে 
পারে নাই। বরং এই সাপ্রাহিককে কেন্দ্র করিয়া যোগেন্দ্রন্দ্রের নেতৃত্বে 
একটি শক্তিশান্গী প্রতিক্রিয়াপস্থী হিন্দুসম্প্রদায় ক্রমেই প্রাধান্য পাইভেছিল। 
“হিতবাদী" প্রথমে উদ্বারতর সাহিত্যবোধের ছারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, 
রবীন্দ্রনাথ প্রন্নমনে এই পত্রে যোগদান করিয়াছিলেন । কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
“হিতবাদী/র মৃধ্যেও নানাক্ষপ সঙ্কীর্ণ মতবাদ প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। যদিও 
পাঠকসমাজে “বঙ্গরাসী' ও “হিতবাদী'র চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, 
তবু ইহার! ব্রাহ্মসমাকে আক্রমণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিও অল্প- 
বিশ্বর বিদ্ধিষ্ট হইয়! পড়িয়াছিলেন। অপর্দিকে "জীবনী পত্রিকা" আবার 
সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থ। গ্রহণ করিয় বাহা কিছু সনাতন হিন্দুদংস্কার, তাহাকেই 
প্রচ্ডবেগে আক্রমণ করিতেছিল। ১৮৪৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হইলেও তাহার 
শিপ্যসম্প্রদায়, “বঙ্গবাপী” পত্রিকার কতৃপক্ষ এবং অক্ষয়চন্জ সরকার তখনও 
পাঠকসমাজে অপ্রতিহতপ্রভাবে আসীন ছিলেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য ও অন্যান্য রচনা! উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে অপেক্ষারুত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হইয়াছিল। সে যুগে অনেক 
শিক্ষিত মাজিত রুচির ব্যক্তিও রবীন্দ্রপাহিত্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্বার-প্রাঞ্চির পর সমস্ত প্রতিকূলতা যেন ঘন্ত্রশাস্ত 
তুজঙ্ের মতো” ফণ। অবন্ত করিল। অবশ্ঠ তাহার পরেও কবিকে একাধিক- 
বার মতামতঘটিত বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র এবং নবীনতর অনেক পাহিত্যিক রবীন্দ্রসাহিত্য 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ২৬৪ 


বিষয়ে নানা প্রশ্ন তুলিয়্াছিলেন। কিন্তু সে হইল পাহিত্যতত্ব ও আদর্শগত 
বিরোধ । তাহা রবীন্দরপ্রভাবকে আচ্ছন্ম ব| খর্ব করিতে পারে নাই। পরে 
সমগ্র বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব স্থচিরস্থায়ী হইল। 

'মানসী', 'ভারতী', “প্রবাসী? প্রভৃতি পত্রিকাকে ঘেরিয়া যে সমস্ত সাহিত্য" 
গো্ঠী গড়িয়া ওঠে, তাহার! প্রায় সকলেই রবীন্দ্রানরাগী ছিলেন? বিশেষতঃ 
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত ভারতী,গোগি একদা রবীন্দ্রানুরাগী- 
দের প্রধান মিলনতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। প্রমথ চৌধুরীর “সবৃজপত্র- 
গোঠীও ক্রমে প্রাধান্য অর্জন করিল; তাহার বালিগণ্ধস্থিত বাসভবন নবান 
সাহিত্যিক ও এতিহাকামী ব্যক্তিদের সত্যকীরের “দালো?তে পরিণত 
হইল। রবীন্দ্রনাথের কলিকাতায় অবস্থানকালে জোড়াসীকোর “বিচিত্তাভবন? 
কিছুকাল সাহিত্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল । সুতরাং লক্ষ্য করা যাইতেছে 
বিংশ শতকের দ্বিতীয় দখক হইতে তৃতীয় দশক পর্যন্ত রবান্ত্রপ্রভাব এবগ 
প্রবল হইয়াছিল যে, ইতিপূর্বে রক্ষণশীল মতাবলম্বী সাহিত্যিকগণ ঘে বণীন্্র- 
প্রতিরোধ রচন| করিয়াছিলেন, তাহা আঁচরে অনলুপ্ঠ হইয়া গেল। অবশ্য 
১৯৩০ সালেব পর হইতেই রবীন্প্রভাব হ্রান পাইল, তাহা নহে । তবে 
প্রাম এই সময় ভইতে রবীন্র্র-আদর্শ ত্যাগ করিয়। আরণ নৃতন দিকে সাহিত্যকে 
সম্প্রসারিত করা যায় কি না, তাহ|। লইয়া নানা পরীক্ষা শুরু হইল। 
১৯৩” সালের পূর্ব হইতেই তাহার কিঞ্চিৎ কুচনা হ্ইয়াছিল। ১৯২৩ সালে 
প্রকাশিত “কলোল পত্রিকা, ১৯২৬ সালে প্রকাশিত “কালিকলম” এবং 
১৯২৭ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশিত “প্রগতি” পত্রে প্রথমে উষৎ ছদ্মবেশে, 
তারপরে প্রকাশ্যেই রবীন্দ্র-নির্ঘিষ্ট পথ ভাড়িয়। ভিন্নতর পথে যাত্রা করিবার 
আহ্বান ধ্বনিত হইল । ১৯৩* সালে বুদ্ধদেব বন্থর “বন্দীর বন্দন।' এবং 
১৯৩২ নালে প্রেমেন্্র মিত্রের প্রথমা” প্রকাশিত হইলে কাব্যক্ষেত্রে সাড়ম্বরে 
নবীনের আবির্ভাব ঘোঁধত হইল এবং মোটামুটিভাবে ১৯৩* সাল হইতেই 
রবীন্দ্র-উত্তরকালীন সাহিত্যের সুচনা হইল; তাহার দশ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের যুগে এই শেষোক্ত দল ও মতের মধ্যে অধিকতর অগ্রগতি প্রবেশ 
করিল, বাংলা সাহিত্য যথার্থ ই যুগান্তরের সম্মুখে আসিয়া ফ্াড়াইল। আমরা 
বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সমকালীন পর্বের কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়। এই যুগলক্ষণটির স্বরূপ বুবঝিবার চেষ্টা করিব । 


২৭৪ আধুনিক বাংলা! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


কাব্য ও কবিতা 


রবীন্্রযুগে আবিভূর্ভ এবং রবীন্র-ন্মেহলালনে বর্ধিত হ্ইয়৷ সতোন্রনাথ দত 
তরুণ বয়সেই বিশেষ কবিখ্যাতি লাভ কবেন; তাহ'র প্রথম পরিণত মনের 
কাব্য “বেন্ধু ও বীণা" ১৯০৬ শ্রী: অন্দে প্রকাশিত হইবার পর সত্যেন্ত্রনাথের 
কবিপ্রতিভা শ্বাতস্ত্রের পথ পাইল। বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে 
আর কয়েক জন রখীন্্ান্থরাগী কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার! 
সত্যেজ্জনাথের মতো মৌলিকতা দেখাইতে না পারিলেও স্্লপরিমিত কাবো। 
কিঞ্চি ক্বিপ্রতিভার স্বাক্ষর বাখিদা গিয়াছছেন। সে ন্বাক্ষব খুব 
ম্পষ্ট নহে, অনেক সময়ে এীতহাসিকের গব্যেণার ব্যাপার; কিন্তু তাই 
বলিয়] তাহাকে এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই | বাহিরের দিকে রবীন্দ্রনাথকে 
যতই বিরোধের সম্মুথীন হইতে হউক না কেন, তাহার চারিদিকে যে 
একটি ভক্ত কবিগোষ্ঠী গড়িয়া উতঠিগ্রাছিল, তাহা স্বীকার করিতে ভইবে। 
এই প্রসর্ধে কয়েকজন অপ্রধান গীঙকবির নাথ উল্লেখ করা যাইতেছে । 


অগ্রধান কবি 


বিংশ শতাবীর একেবারে আরস্ত হইতে কাব্যক্ষেত্রে সত্যেন্্রনাথের 
আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের মধ্যে হয়েকজন গীতিকবি রবীন্ত্রপ্রতিভার 
আলোকে বসিয়া সাদাস্থরে গান গাহিয়া গিয়াছেন । উহাদের কেহ কেহ 
তখনও পুরাতন মন ও মেজাজ পুরাপুরি ছাড়িতে পারেন নাই ; কিন্তু তখনই 
রবীন্্প্রভাবের ফলে তাহারা পাখার মধো মুক্তির ঝাপ্টানি উপলব্ধি 
করিতেছিলেন। কেহ-বা রবীন্চেতনার উত্তরাধিকার লাভ করিতে না 
পারিলেও বাক্রীতি ও চিত্রকল্লের সুষ্ঠ অনুসরণের চেষ্ট করিতেছিলেন। 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭*-১৯০০ ), প্রিয়স্বদা দেবী ( ১৮৭১-১৯৩৫ ), 
সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪ ), রমণীমোহন ঘোষ, ভুঙ্বঙ্গধর রায়চৌধুরী 
(১৮৭২-১৯৪* )-ইহারা সকলেই রবীন্দরান্থীরাগী, কেহ কেহ কবিগুরুর 
বিশেষ স্রেহভাজন হইয়াছিলেন। বলেন্দ্রনাথের 'মাধবিকা, (১৩০১) 
এবং শ্রাবণী (১৩৭৪) নামক কবিতাসংগ্রহে কয়েকটি উৎকুষ্টা সনেট 


রবীন্দ্র-সমদাময়িক বাংলা সাহিত্য ২৭১ 


সংগৃহীত হইয়াছে । বলেন্দ্রনাথের গগ্যপ্রবন্ধগুলি যেমন চিত্ররীতি ও 
ভাঙ্কর্ধরীতিতে উজ্জল, তেমনি সনেটগ্ুলি গাঢ়বন্ধ। প্রমম্থদা দেবীর 
রেণু (১৩০৭) এই প্রসর্দে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।  শুচিন্সিগ্ধ 
রমণীহদয় এবং আর্ত মাতৃহ্নদয়ের বাথাবেদনা এত নিষ্ঠার সঙ্গে আব কোন 
মহিলাকবির মধ্যে এতট] সার্থক হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ সনেটরচনার 
মতো দুরূহ কাবারাতিটি প্রিমংবদ। অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে আঘুত্র করিঘা- 
ভচিলেন। পত্রলেখাঃ (১৯১) এবং এঅংশুতে (১৯২৭) ভার কাবখ্যাতি 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছিল। 

বমণীমোহন ঘোষ ও ভূক্গ্ধর রায়চৌধুরী ঘনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রনাথকে 
অনুসরণ করিস্বাছিলেন; তন্মধ্যে রঘণীমোহনের বাকরাতি কিছু জচ্ছ্বাস্ত 
এবং ভূজঙ্গধরের রচনারীতি কিছু সংযত-ফ্রাসিক ধরনের । কিন্তু উভয়ের 
চিত্ততটে যে রূপ এ রসের তরঙ্গ 'আহত হইয়াছে, তাহা রবীন্্র-সাগর হইতেই 
উত্িত। রবীন্দ্রনাথের স্সেহধন্য তরুণ কবি সতাশচন্দ্র বাম অল্পবয়সে লোকাস্তরিত 
হইলেও প্ররুতি ও জীবনকে যে নিনি5ভাবে ভালোবাসিয়াছিলেন, এবং 
জীবনের জর্বপ্রধান মৌভাগ্যের মধ্য রবান্দ্রন্সেহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গণ্য করিতেন, সে মনোভাব তীহার প্রাণরমপরিপূর্ণ কবিতাগ্তলিতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 


এই গোঠীর মধ্যে আরও দুই-একজনের নাম করা যাইতে পারে, যাহারা 
রবীন্ত্রপ্রভানে বর্ধিত হইযাঁও নিজ নিক্গ স্বাভন্ত্রা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 
গ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ( ১৮৭২-১৯৪১ ), বুজনীকান্ত মেন (১৮৬৫-১৯১০ ) 
এবং অতৃলপ্রপাদ সেনের (১৮৭১-১৯5৪ ) কথা ন্মরণীয়। প্রমথনাথ 
রবীন্দ্রভাবরসে সিক্ত হই্াও রচনা ও মননে একপ্রকার শান্ত সংযমের পরিচয় 
দিয়ছেন। তীহার পদ্মা (১৮৯৮), 'দীপালি (১৯০১), আরতি 
( ১৯৭২) প্রভৃতি কাব্যে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। রজনীকান্ত ও 
অতুলপ্রসাদ প্রধানত: গীতিকাঁর। রজনীকান্তের “বাণী' ( ১৯*২), কল্যাণী' 
(১৯০৫), “অমৃত” (১৯১০), “অভয়” (১৯১৯), এবং অতুলগ্রসাদের 
একখানি গীতিসংগ্রহ গীতিগুপ্জ (১৯৩১) মৌলিক কাব্যের মতোই খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে। অতুলপ্রপাদের নিরাভরণ ভাষা ও সহজরসের সুর সকলেরই 
হৃদয় স্পর্শ করে। রজনীকান্তের বু গান এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত্ত হয়। 


২৭২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


তাহার গানের অতিরিক্ত একট। কাঁব্যৌন্র্য আছে, যাহা অতুলপ্রসাদের 
গানে ততটা নাই। স্রের অবলম্বন না পাইলে অতুনপ্রসাদ্দের গানের ভাষা 
বিমাইয়৷ পড়ে। কিন্তু রঙ্জনীকান্তের প্রেম, ভি, স্বাদেশিকতার আবেগ 
ও নিষ্ঠা তীহার গানগুলিতে সার্থকভাবে গীতিকবিতার এুধর্ম ফুটাইয়া 
তুলিয়াছে। 


এই প্রপঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল 
একদা! ঘোরতর রবীন্দ্রবিরোধিতা করিলেও মন ও মেজাজের দিক হইতে 
রবীন্্রকবিতার সঙ্গেই তীহার অধিকতর সাদৃশ্য । ছুইখণ্ড *আর্ধগাথ।' 
( ১ম-১৮৮২) ২য়--১৮৪৯৩ ), 'আলেখ্য' (১৯০৭ ), পত্রবেণী” (১৯১২) এবং 
“মন্ত্রে (১৯০২) যে সমস্ত গীতিকবিতা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মূল বিষ 
প্রেম, দেশপ্রেম ও প্রকৃতি । রবীন্দ্রশাথ “মন্ত্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। 
বাক্রীতির দিক হইতে কিছু ছুর্বলতা থাকিলেও দ্িজেন্দ্রলাল সহজ সরল 
প্রাণের কথা অনেক কবিতায় ফুটাইতে পারিয়াছেন। তবে গুণগত উৎকর্ষ 
বিচার করিলে তাহার সমসাময়িক অনেক কবিই উতকৃষ্টতর প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন--ঘেমন শ্রিযঘদা দেবী ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরী । অবশ্ত এই 
সময়ে দেবেন্দ্রনাথ সেন, এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের অনেক কবিতা সাময়িক 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং তাহারাও ববীন্দ্রপ্রভাবের সম্পূর্ণ বাহিরে 
যাইতে পারেন নাই। তবে তাহাদের কাব্যসাধন৷ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই আর্ত 
হইয়াছিল বলিয়। আমরা ইতিপূর্বে তাহার উল্লেখ ককিয়াছি। এবার 
আমরা কয়েকজন প্রধান কবির পরিচয় লইব। রবীন্দ্র-ভাবমণ্ডলে যাহারা 
বিশেষভাবে লালিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য--(কে) 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত, (খ) করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, 
কুমুদরগ্ন মল্লিক ও কালিদাস রায়, (গ) মোহিতলাল মজুমদার, কাজি 
নজরুল ইস্লাম ও যতীন্ত্রনাথ সেন্&। এই তালিকার "” বর্গের কবিত্রয় 
একই ভাঁবমগুলে বর্ধিত হইলেও তাহারা রবীন্দ্রনাথের তন্বাদর্শ ও ভাবজীবন 
ছাঁড়িয়া ভিন্নতর পথে যাত্রা করিয়াছিলেন-_-যদিও বাক্রীতির দিক হইতে 
তীহার! প্রায়ই রবীন্দ্রান্ুদারী। পরপৃষ্ঠায় ইহাদের'কবিধর্ষের সংক্ষিপ্ত সুত্র নির্দেশ 
করা যাইতেছে । 


রবীন্দ্র-সমদাময়িক বাংলা সাহিত্য ২৭৩ 

সত্যেজ্ানাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) | 
রবীন্দ্র-জো!তক্ষদের মধ্যে বয়দে নবীন হইলেও যিনি অজশ্র কাব্যে- 
কবিতায় ম্বকীয় বৈশিষ্ট্য ভাম্বর রেখায় মুদ্রিত করিয়াছেন, তিনি কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ব। অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সে (চল্লিশ বৎসর) তীহার 
সুতা না হইলে বাঁঙালী কাব্যরপিক বজ্রভারভীর নৃপুরশিঞ্ন আরও কিছুকাল 
ভাবঘুগ্ধ চিত্ত শুনিতে পাইত। সত্যেন্দ্রনাথ মূনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র, 
কাজেই তিনি রোমান্টিক কবিপ্রকৃতির সঙ্গে সংযত জ্ঞানভুয়িষ্ঠ মননধিতা ও 
ক্লাসিক মন:প্রকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্যগুলির মধ্যে 
“বেণু ও বাঁণা' (১৯-৬), তীর্থপলিল” ( ১৯০৮-_অম্কবাদ কবিতা) “তীর্থরেণুঃ 
( ১৯১০-_অন্বাদদ কবিতা ), “কুহু এ কেকা? (১৯১১), “অভ্র ও আবীর" 
( ১৯১৬) এবং “হসস্তিকা (১৯১৭-বাঙ্গ কবিতা ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
তিনি একখানি উপন্যাস১ ও নাটক২ রচন! করিয়াছিলেন । ছন্দের বিচিত্র 
ধশ্বর্ধ, বাকৃরীতির অভাবনীঘ বিস্মন্থ। ইতিহাস পুবাণ প্রতুতত, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে মন্থন করিয়া কাবামুতলাভ, প্রেম, সৌন্বধ, স্বাদেশিক আবেগ, 
নিপর্গের রোমান্টিক মাধুরী এবং পরিচিত দৃশ্য_-সত্যোন্্রনাথ যেন চল্লিশটি 
বৎসরের আয়ুদ্কালের মধ্যে সমস্ত কিছুকে নিউড়াউয়া ল্ইয়াছিলেন। 
রবীন্দ্র-ক্হলালনে বর্ধিত হইয়। তিনি কবিতায় আর একটি বিচিত্র দ্বাদ 
স্ষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন । প্রত্যক্ষ জীবনকে প্রতাক্ষবৎ রাখিয়াও 
তাহাতে রোমার্টিক সৌন্দর্ঘ সঞ্চার, লীব্িক আবেগের সঙ্গে ক্লাসিক 
গাঢ়বদ্ধ ভাবকলা এবং তীক্ষ মননের দীপ্তি তাহার বহু কবিতাকে এমন 
একটা বিশিষ্ট ম্ধাদ] দিয়াছে যে, একদা পাঠক-সমাজের একটা 
বড় অংশ রবীন্দ্রনাথকে ভক্তিভরে দুরে সরাইয়া রাখিয়া সত্যেন্্রনাথের 
ছন্দোবিলাপী কবিতার নিকণে কান-প্রাণ মুগ্ধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 
প্রদাদ লাভ করিলেও কবিগুরুর গভীর আত্মপচেতন প্রকৃতিটি সত্যেন্্রনাথকে 
মুগ্ধ করে নাই। তাই তরুণ কবি জগৎ-নাটমঞ্চের বাহিরে রহিয়! গেলেন। 


পা দিসি 








১ 'ন্মদুঃখী (১৯১২)। ইছ] নরওয়ের উপল্ঞাসিক ]:01)89 1716-এর 15588810867 
উপদ্ভালের বঙ্গানুবাদ । 

হ ব্রঙ্গহল্লী' (১৯১৩) । ইহ কয়েকটি বিদেশী নাটকের অনুবাদ । ইহাতে মেটারঙ্গিক্কের 
7৩870941585 নাটিকটি 'বৃষ্টিহারা' নামে অনুদিত হইক়্াছে। 
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২৭৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


গ্রাণরজের রূপরস, উল্লাস, বঙ্কার, নৃতাচপল ছন্দ তাহার ইহমুগ্ধ চেতনাকে 
আবিষ্ট করিয়। তৃলিম্বাছিল; প্রাণের অন্তঃপুরে পৌছাইয়া অস্তরলক্ষ্রীর 
প্রসাদ যাচিবার কোন আকাঙজ্ষা তীহার ছিল না। অক্ষয়কুমারের পৌত্র 
সত্যেন্দ্রনাথ পিতামভের মতো প্রত্যক্ষ উন্দ্রি়ময় জগতের শিল্পী ্ঁ যেখানে ভাষা 
প্রকাশের বেদনায় কম্পমান, প্রাণ আত্মপ্রকাশের আকাঙজ্কায় উন্মুখ, (চন 
অচেতন চিত্ত প্রবাহের পার্থক্য যেখানে ঘুচিয়া গিয়া একটা অপূর্ব তত্ম্ীভত 
রসচেতনা জাগিয়া ওঠে, সেখান হইতে সত্োন্দ্রনাথের চিরনির্বাসন | ভাষার 
চমকপ্রদ আকস্মিকতা, ছন্দের সজ্ঞান কারুকলা, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচুর সঞ্চয় 
সতোন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিকে বিস্ময়কর বৈচিত্রের অজস্রতায় ব্যাকুল করিযা 
তুলিয়াছে, কিন্ত পুগ্তীভৃত উপাদান প্রায়শঃই একবিন্দু রসে পরিণত হইতে 
পারে নাই । যাহা হউক, সতোল্রনাথের কবিদৃষ্টির মধ্যে একপ ছুর্বলত। 
থাকিলেও বাণীসৌকুমার্ধ ও চিত্রকল্পের বর্ণাটা এশ্বর্ষে তিনি এক যুগের 
পাঠকের হৃদয় লুঠ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


করুণানিধান, তীক্দ্রমোহন। কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস | 


এই কবিচতুগ্যমকে এক পংক্তিতে বসাইয়া আলোচনা! করিবার কারণ 
উহণরা রবীন্দ্রনাথের শ্ত্েহচ্ছায়াতলেই শুধু বর্ধিত হন নাই, কবিগুরুর ছায়া 
ত্যাগ করিয়া শ্বকীঘ় কাম্মা ধরিতেও বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নাই। 
বাক্রীতি, রূপকল্প, ছন্দপ্রকরণ, ভাবাবেগ-_গীতিকবিতার প্রধান বৈশি্টয- 
গুলিকে ইহারা আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাদের 
কবিরুতি অধিকাংশ স্থলে “স্থর্য'করদীপ্ত বলিয়া এই আলোকের উজ্জ্বলতা 
ইহাদের ততট। নিজের বলিয়া মনে হয় না। 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদের মধ্যে করুণানিধান ( ১৮৭৭- 
১৯৫৫) এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিখ্যাতি অচিরে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল। ককুণানিধানের “ঝরাফুল” (১৩১৮), শাস্তিজল, (১৩২০ )। 
“ধানদূর্বা' (১৩১৮) এবং কাব্যসঙ্কলন শিতনরী? ( ১৩৩৭) প্রভৃতি কাবা- 
গ্রশ্থে কবির একটি বিশিষ্ট রসদৃষ্টি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবে। 
করুণানিধান বিশুদ্ধ প্রেমগ্রীতির আসক্তির রসে রঙিন করিয়া জীবনকে দরশন 
করিয়াছেন । ভাষা ও ছন্দের স্বতঃস্ফূর্ত লীলায়িত ভঙ্গিমা, শ্বানাঘাতপ্রধান 


রবীন্দ্র-সমদাময়িক বাংলা সাহিত্য ২৭৫ 


ছন্দের অনায়াপলত্য অজ্রশ্রতা এবং বাস্তবান্ুদারী রোমান্টিক কবিবাসনা 
অনেক সময় সত্যেন্ত্রনাথের মধ্যেও পাওয়া যায় না। অবশ্য তাহার 
ছন্দ ও বাক্রীতিতে সতোন্দ্রনাথের প্রস্তাব অধিকতর লক্ষাগেচব হইবে। 
কোন দার্শনিক তত্ব, ধর্মীয় চিন্তা বা বিবিধ সামাজিক সমস্যা স্বপ্রাভিসাত্রী 
কবির দৃরবিসশিত দৃষ্টিকে প্রতাহের জগতে টানিয়! আনিলেও প্রত্যহের 
সমস্যাজর্জর বিশৃঙ্খলার মধ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ককণানিধান 
বাস্তব জগৎকে হ্বীকৃতি দিয়া তাহাকে কেন্জ্র করিয়াই একটা অপাপবিদ্ধ 
গন্ধর্বলোক বা যক্ষপুবী গড়িম্! তুলিয়াছিলেন। | 

যতীন্্মোহন বাগচী-কবি যতীন্দ্রমোহন (১৮৭৮--১৯৪৮) প্রায় একই 
»ময়ে কাবাসাপনা আরম্ভ করেন এবং ববীন্দনাথের স্েহাশীর্বাদ শিরে ধারণ 
করিয়া অবিযাজ্ঞায় বাহির হন। তাহার অপরাজিতা» (১৯১৯), “নাগকেশর' 
( ১৯১৭), “নীহারিকা” (১৯১৭), “মহাভারতী” (১৯৩৬) একদা কাব্য- 
পিপাস্থ পাঠকসমাজে স্থপরিচিত ছিল। ইহার কবিদৃষ্টি কবি করুণানিধানের 
অনুরূপ হইলেও কিছু কিছু পার্থকাও আছে। ইতিহাস-চেতনা এবং বৃহৎ 
ভারতের সঙ্গে প্রাণের উদাত্ত অন্তভূতির যোগাযোগ যতীন্দ্রমোহনের একটা 
বড় বৈশিষ্ট্য । তীহার 'মহাভারতী” এ বিষয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ। মহাকাব্য 
ও পুরাণের চরিত্রগুলিকে নৃতন আলোকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণ 
তিনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের নিকটেই লাভ করিয়াছিলেন; তাহার জগৎ 
প্রেম, প্রীতি ও সৌন্দধের জগৎ। তবে সে লৌন্দধ একেবারে কল্পজগতের 
অস্পষ্ট মাধুরী মিশ্রিত নহে? দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেও তাহার যোগ রহিদ্াছে। 
তিনি যেন প্রত্যক্ষ প্রতায়ের সঙ্গে খানিকটা সদ্ধি করিয়াছেন, 
কক্ুণানিধানের মতো স্ুস্্ম তিরস্করিণীর মধ্য হইতে জগৎকে না দেখিয়া মাটির 
পৃথিবীর মুখোমুখি দীড়াইয়াছেন। কিন্তু চোখের স্বপ্রাঞ্জন মুছিদ্কা যায় নাই, 
বা কোন সমা্জচেতন অঙ্থভৃতি ঝ৷ প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়া কবির ধ্যানদৃষ্টিকে 
প্রথর প্রশ্নসস্কুল করিয়া তুলিতে পারে নাই। 

কুমুদরগ্তন ও কালিদাস- কুমুদরঞ্জন, মলিক (১৮৮২--) এবং কবিশেখর 
কালিদান রাষ (১৮৮৯_-) এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন এবং অজস্র 
রচনায আপনাদ্দের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়া চলিয়াছেন। পল্লীলাধক এবং 
বৈষ্ণবরসে আকঠতৃপ্ত কুমুদরঞ্জন অনেকগুলি কাবাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 


২৭৬ আধুনিক বাংল! সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


জানা” (১৯১১); িনতুলশী' (১৯১১), 'একতারা” (১৯১৪ ), “বনমল্লিকা" 
(১৯১৮) “অজয়” (১৯২৭), ন্থর্ণন্ধা।? (১৯৪৮)--এইবপ ছোট ছোট 
অনেকগুলি সঙ্কলনে তাহার মনরে প্রীতিজিপ্ধ গ্রামীণ রূপ এবং গৌড়ীয় বৈষুৰ 
ভাবাদর্শ শহরবাপী পাঠককে ও একট। প্রসন্নতৃপ্ত জীবনের সা আনিয়া দেয়। 
অবন্ঠ কুমুদরঞজনের কবিতার বাক্নিগ্রিতি বহু স্থানে অধত্রচেষ্টাপ্রন্থত, চিন্নকল্পও 
প্রায়শই গতান্ধগতিক। ফলে তাহার অসংখ্য কবিতার মধ্যে সামান্তই ককাবয- 
রসিকের ভোগে লাগিবে । 

কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ও কুমুদরঞ্রনের সমানধর্ম।, তবে 
তিনি ততটা পল্লাগতপ্রাণ নচেন- দিত তাহার বহু কবিতায় রাঢ়ের 
পলীশ্রীটি অপরূপ হইয়া! উঠিয়াছে। তাহার কয়েকখানি কাবা ( পর্ণপুটা_ 
১৯১৪) 'ব্রঙ্গবেণু'--১৯১৯, “বলরী”_-১৯১৫,  “বৃকালী+-১৯৪০) এখনও 
পাঠকসমাজে অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই; বৈষ্ণবরসে তিনিও আকগ্মগ্র, এবং 
প্রেম্গ্রীতিকেই কাবাজীবনের নিঘাথক শক্তি বলিয়া গ্রশ্ণ করিয়াছেন। তবে 
তাহার বহু কবিতায় একট। চেষ্টারুত শিল্পাদর্শ অনুসরণের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা 
যায়। তাহার কয়েকটি কবিতা নিবিড় আম্বাদনের রসে ভরিরা উঠিয়াছে। 
তিনি নিজেও একজন চিন্তাশীল রসপ্রমাতা, ফলে তাহার কবিতার কলাক্মপ 
কোন কোন স্থলে নিখুঁত হইয়! উঠিয়াছে। 

এ পযন্ত আমরা যাহাদের কথা সংক্ষেপে আলোচন! করিলাম, তাহার৷ 
সকলেই রবীন্দ্রালোকে পথ চলিয়াছেন। একটু আধটু গলিপথে দু-একজন 
যে চলিবার চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে (যেমন কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় )) 
কিন্তু নৃততন পথ কটিয়া চলার আনন্দবেগে পাথেয় ক্ষয় করিবার মতো 
দুঃসাহন ইহাদের কাহারও নাই । পেই ছুঃদাহসের অধিকারী হইলেন তিন 
জন__মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নজরুল ইসলাম এ যতীন্দ্রনাথ সেনগপু। 


মোহিতলাল, নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ ॥ 

সধালোকে গাহন করিয়াও সহজ্রাংশ্ুবর্ধা ভর্গদেবতাকে লঙ্ঘন করিয়া 
নিজ প্রাণরেই বহৃ,াৎসবে সমর্পণ এবং তাহারই আলোকে নিজ ভক্মবণেষ 
দেখিয়। চমকিয়া৷ ওঠার বিচিত্র কাব্যরহস্ত এই কবিত্রয়ের কাব্যে পাওয়া 
যাইবে | ইতিপূর্বে আমর! খাহাদের কথ! বলিঘাছি তাহার| রবীন প্রতিনার 


রবীন্দ্-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ২৭৭ 


দিব্যালাক হইতে আপনাদের অস্তরপ্রদীপটিকে জ্বালাইয়া লইয়/ছিলেন। কিন্তু 
আলোচ্য তিন জন কবি রবীন্দ্রনাথের বাকৃরীতি ও চিন্কল্প স্বীকার করিয়াও 
কবিগুরুর প্রেমগ্রীতি, বিশ্ববাধ, অখণ্ড সৌন্দঘপিপাসা এবং সংশয়বিরহিত 
আস্তিক্যবাদকে অবহেলা! করিয়াছেন এবং নূতন কাব্যপ্রত্যয়, প্রাণের রক্তিম- 
আবেগ এবং বুদ্ধির প্রথর জিজ্ঞাসাকে উদ্দীপিত, করিয়া ন্বতর কাব্যরপ কষ্িতে 
সার্থকতা সন্ধান কবিঘ্াছেন। ইতিমধ্যে তুরুণদলের মুখপত্র “কললোল' 
(১৯২৩) প্রকাশিত হইলে ইহাদের কেহ কেহ এই পত্রিকায় নবলন্ধ 
আবেগ ও প্রত্যয়কে রূপ দিবার চেষ্টা করিলেন। রবীন্দ্রযুগে বসিয়া অন্য স্ববের 
সাধনা করিয়া এই তিন জন কবি বাংলা কাব্যে যুগান্তরের ইঙ্গিত দিয়াছেন ) 
পরবতী দশকে যাহারা আধুনিক কবিতার প্রাণপ্রত্ষ্া করিয়াছেন, 
তাহারাও ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন কারণ তাহাদের পুবে মোহিত্লাল, 
নজরুল ইস্লাম ও যতীন্্রনাথ সেনগুপ্ত আধুনিক কবিদের মাঙ্গলিক 
গাহিয়াছেন। সে সবরের মধ্যে কিছুটা অবিনয় ছিল, ঘসৌরকরদীপ্তিকে 
শান করিয়া দিবার ছুঃসাধা প্রয়াস যে ছিল না, তাহা নহেডকিত্ত বাংলা 
কাব্যে নৃতন স্ুর-সংযোজন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই তিন জন 
কবি বাংল! কাব্যকে রবীন্দ্রানকরণের ব্যর্থতা হইতে রক্ষা কৰিয্া এ্তিহাসিক 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন | 

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২ )-_পুর্বোলিখিত কবিভ্রয়ের মধ্যে 
মোহিতলাল সর্বাগ্রে উল্লেখষোগা । মোহিতলাল ম্যাথু আর্নল্ডের মতো 
কবি ও সমালোচক । জীবন এ কাব্য সম্বন্ধে তাহ।র কতক গুলি মৌলিক 
ধারণা ছিল; জগতের প্রতি একটা নাম্তিক্যবাদী দেভচেতন লৌন্দর্যবোধ, 
ভান্ত্রিকস্থলভ মুদ্ভাগকে চিদ্ভাণ্ডে পরিণত করিযা এবং প্রকৃতির কটাক্ষ- 
ঈক্ষণে মুগ্ধ হইয়া তিনি কবোষ্ কামনারসে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
মোহিতলাল জীবনবাদী। জীবন-রঙ্গন্টীর ললাম লীলাবিলাস তিনি 
প্রাণ ভরিয়। উপভোগ করিয়াছেন , আবার পরক্ষণে শোপেনহাওয়ারের মন্ছে। 
সমস্ত স্ষ্টিসত্যের অন্তরালবত্তী মায়াবিনী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আততনাদ 
করিয়াছেন । তীভার 'ম্বপনপসারী' (১৯২২), “বিস্মরণী, (১৯২৭), ম্মরগরল, 
(১৯৩৬), “হেমন্ত গোধূলি, (১৯৪১) এবং 'ছন্দচতুর্দীশীঃ (১৯৫১) বাঙলার 
কাব্যরসিক সমাজে সুপরিচিত। প্রেমকে দেহের সহিত আন্ত করিয়।, 


২৭৮ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


এবং জীবনকে অধ্যাত্মপিপাসার বাতায়নে বসিয় উপভোগ না করিয় 
কামনার জলস্ত জালা বুকে বহি মোহিতলাল অভিনব করিঘৃষ্টির 
পরিচয় দিয়াছেন। ধৈঞ্ণব ও শাক্তসাধনার গুঢ় নিষানকে অস্তরদেবতার 
চরণে উপহার দিয়। যোহিতলাল রবীন্দ্রযগে বলিষ্ঠ প্রাণধোধ ও উত্তপ্ত 
দেইচেতনার অতৃপ্ত রসায়ন পান করিয়া ষে বিষামুত পরিবেশন করিয়াছেন, 
এখনও অনেকে তাহার যথার্থ ম্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন উলিয় 
মনে হয় না। মোহতলালের জীবনধর্ম ও ববীন্দ্রণাথের জীবনধর্মের মধ্যে 
মৌলিক পার্থক্য ছিল; তাই মোহিতলালের গগ্য সমালোচনা অনেক 
স্থলে রবীন্দ্রভাবাদর্শের প্রতি কিঞ্চি উদ্মা ও বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত হহয়! 
পড়িয়ছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের অন্ররাগী ভক্রবুন্দ মনাহত হইয়া 
মোহিতলালের কাবারূপ ও কবিপ্রকৃতিকে ধেধের সঙ্গে বুঝিতেই 
চাহেন না। ইদান্াং যাহারা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতেছেন, তাহারা 
প্রথম হইতেই কোমর বীধিয়া মোহিতলালের কৰিকর্ষের অকারণ 
নিন্দায় মত্ত হ্ইয়াছেন। মোহিতলাল প্রথম জীবনে স্কুলমাস্টার ছিলেন, 
ফলে কোন কোন সমালোচকের মতে মোহিতলাল সাহিত্ো স্কুলমাস্টারী 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন, 
“তাহার শিক্ষকতাকর্ম উহার জন্য কম দামী নয়।” ঢাকায় গিয়। 
মোহিত্বলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। এই জন্যও তাহাকে 
অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, “ঢাকায় গিয়া তীহাকে অধ্যাপনাশ্থত্রে 
পাঠ্যগ্রস্থের সমালোচনা! করিতে হইত । তাহা হইতে তিনি সমসামমিক 
বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় কোমর বীধিয়া লাগিয়া পড়েন। তাহার 
এই সমালোচনা প্রবন্ধগুলি শিক্ষার্থীদের পরাক্ষাতরণের ভেলা হিসাবে 
উপযোগী নিশ্চয়ই, কিন্তু সাহিত্যসমালোচন। হিসাবে সেগুলি খুব মূল্যবান 
নয়।৮ এই সমস্ত উক্তির উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্ব--আমাদের দেশের 
সাহিত্যবিচার কি পদ্ধতিতে অগ্রসর হয় তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া। 
যেখানে বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ সমালোচকগণ এইরূপ বিচারভ্রাস্তির 
পরিচয় দিতে পারেন, সেখানে মোহিতলালের অভিনব কাব্যরীতি, রূপ ও 
মনন্রে বৈশিষ্ট্য পক্ষপাতদুষ্ট  সাহিতা-বিচারকগণের নিকট কিব্প 
হাঁড়ির হাল” হইবে, তাহা সহজেই অন্তমেয়। কাব্যরসভোগের 


রবীন্দ্-সমলাময়িক বাংল! সাহিত্য ২৭৯ 


জন্য পূর্বতন বাসনা-সংস্কার চাই। তাহা না হইলে কোন এক সমালোচকের 
কাছে মোহিতলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নিখুত কবিতা "পান্থ সন্ধে মনে হইবে, 
"কবিতাটির মূল আইডিয়াটি ছুর্বল-.....এই ব্যথাবেদনার অভ্ীগ্গ। একটা 
ভঙ্গিমা মান্র। ইহাকে বলিতে পারি ড্য়িংরুমের ছুংখবাদ অর্থাৎ ছৃঃখ- 
বিলাপিতা।” এই সমস্ত মতামত যে কতদূর অযৌক্তিক, তাহা ব্যাখ্যা করিয়! 
বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মোহিতলালের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, রোমান্টিক 
দৃষ্টি, এবং ভাষা, ছন্দ ও বাক্‌রীতির নিটোল সংযত ক্লাসিক বূপকল্প ও 
ভাক্কর্ধরাতি_-সমস্ত কিছু মিলিয়া মিশিয়া যে কবিপ্রকৃতিটি গড়িয়া উঠিয়াছে, 
তাহার ম্বদপ ও লক্ষণ এমন অনন্যসাধারণ যে, প্রবীণ ও অর্বাচীন 
উদ্ভয় শ্রেণীর সমালোচক মোহিতলালের কবি-প্রতিভা বিচারে দিগত্রাস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন। মূর্তাজীবনের আনন্ববেদনারসে আকগমগ্ধ কবি 
মোহিতলালের স্বগত ভাষণের কয়েক ছত্র উল্লিখিত হইতেছে £ 

সতা শুধু কামনা -_মিথা। চির মরণ-লিপাস1। 

দেহভীন, শ্েহহীন, জন্ষাহীন বৈকুণঠ স্বপ্ন ? 

ষমদ্বারে বৈশুরণী, সেখা নাউ অসুতের আশা 

ফিরে ফিরে আদি তাই, ধর1 করে নিতা নিমন্ুণ | 

এই গরন্ম-মালিকায় - মৃতু সুচী, ডোর ভাল্বাস1-_ 

প্রকৃতি যোগাধ ফুল, নায়ী গাথে কিয়] চন _ 

পুরুষ পরিষ! গলে, চেয়ে থাক মুখে ভাগ অতৃপ্ত নয়ন । 

কাজি নজরুল ইস্লাম ( ১৮৯৯-_-)--নজরুল বিংশ শতাব্দীর তৃতীদ 

দশকের কযেক বৎসর তরুণ বাঙালী সমাজে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া 
ছিলেন যে, এই সময় কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কিঞিৎ শ্ ্রান 
হইয়া শিয়ািল। শিক্ষাদীক্ষা় অনগ্রসর হইয়াও শুধু প্রাণে অগ্রিদেবতার 
আশীর্বাদ এবং দেহে-মনে উচ্চৈঃশ্রবার গতিবেগ লইয়া তিনি ধূমকেতুর 
মতো আবিভূত হইয়াছিলেন এবং দশ বৎসর পূর্ণ হইতে না! হইতেই বিদ্রোহী 
কবি ধূমকেতুর মতে! নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। কবি কিছুকাল সামরিক 
আবহাওয়ায় বাঁদ কৰিয়াছিলেন৩, এবং এই সময়ে ফাবুলীভাষাও উত্তমরূপে 
৩ বালা পাহিত্যের কোন এক ইতিহানকার তাহার বাংল| ও ইংাী গ্রন্থের একা ধিক স্থলে 
বলিযাছেন যে, নজরুল প্রথম মহাবুদ্ধে মেপোপটেমির়ার নিগা্িলেন। ইহা কন্ত ঠিক নছে। নজরুল 
করাচি পহস্ত গিজাছিলেন, মেনোপটেমির1 যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। 


২৮০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষি্ত ইতিবৃত 


আয়ত্ত করিয়াছিলেন । ফলে তীহার মধ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক শুভ ও 
বাস্থাপ্রদ মনোভাব প্রধান হইয়া তাহার কবিমানদকে নূতন ষ্টির উল্লাসে 
চঞ্চল করিঘা তুলিয়াছিল। র্রাঞজনীতির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে কবি 
লাঙল”, 'ধৃমকেড্ প্রভৃতি ধিপ্লববাদী ও সামাবাদী পাব্রকার সঙ্গে ঘণিষ্টভাবে 
জড়িত ছিলেন? রাজদ্রোহের অপরাধে তাহাকে কারাবরণও করিতে 
হইয়াছিল। এপ ছুর্দম উন্মাদনা, অসহিষু প্রাণবেদন|, বারবস, উত্মাহ- 
উদ্দীপনার অগ্রিপ্রবাহ, হিন্দু-মুসলমান ধর্মের এরূপ নিগুড় উপলান্ব--সর্বোপরি 
বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য নবজীবনের স্বপ্রদর্শন বাংলা কবিতায় একেবারে 
অভিনব ব্যাপার । স্থত্রাং কয়েক বৎসরের মধ্যে কাজি অসাধারণ খ্যাতি 
লাভ করিলেন; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ “বসন্তঠ গীতিনাটাটি নবযৌবনের পুঙ্ছারা 
নজরুলকে সন্সেতে উৎসর্গ করিলেন। কল্লোল”-গোষ্ঠীতে যোগ দিয়া নজরুল 
নব আদশে পরিকল্লিত পত্রিকাটিতে রুদ্ররদ ভরিয়া দিলেন। প্রথম জীবনে 
তিনি কিছুকাল কবি মোহিতলালের সংস্পর্শে আিয়াছিলেন। একমাত্র 
গজল গানগুলি ছাড়া মোহিতলালের কোন স্থায়ী প্রভাব তাহার কবিতায় 
দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল তাহার প্রেমের কবিতায় যে তীব্র আসক্কি 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 'ম্মরগরজে?র কবির প্রভাবে পরিকল্লিত হইতে 
পারে। তবে মোহিতলালের জীবনদর্শনের গভীরতা, ক্লাসিক বাকৃণিষিতি 
হেভোনিজম্‌ ও এপিকিউরিয়ানিজমূকে মিলাইয়া দিবার ঢুলভি শক্তি, এবং 
জীবনের ছুই প্রান্তকে মিলাইতে না পারার জন্য আত্মার আর্ভনাদ নভ্রুলের 
চঞ্চল, তরল, আবেগবেপথু কিশোরন্ত্ল উচ্ছৃসিত চিত্তে খুব একটা গভাঁব 
রেখাপাত করিতে পারে নাই 1" নজরুলের 'অগ্রিবীণা" (১৯২২) বিদ্রোহের 
খকৃ্সংহিতা। আশ্র্যা আবেগ, প্রাণপত্তাকে স্থপ্রতিষ্টিত করিবার জন্য 
অসহিষুঃ উত্তাপ, বিপ্লবের অশনিসঙ্কেত, হিন্ুমুসলমানকে ধর্মীয় একত্রে 
বিধৃত করিবার অন্তদৃষ্টি নজরুলকে একদিনেই অমরত্বের অধিকার দান 
করিল। ত্তাহার “ভাঙার গান” (১৩৩১) এবং “বিষের বাশী' (১৩৩১ )-তেও 
রৌন্দররসের প্রচুর সমারোহ ; কিন্তু নজরুল শুধু বিত্রোহী কবি নহেন_ 
তিনি প্রেমিক কবি, ভক্তকবি। প্রেমকে কখনও দেহের তীরে ্লাড় 
করাইয়া, কখনও-বা সুক্ম বিরহের বাতায়ন হইতে দর্শন করিয়া নজরুল 
প্রেমের কবিতায় একসঙ্গে প্যাসস ও ইমোশন ভরিয়া দিয়াছেন ! 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল। সাহিত্য ২৮১ 


সবশেষে তীহার শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামি সঙ্গীতগুলি তাহাকে বাঙলা দেশে 
দীর্ঘজীবী করিবে। তবে এই প্রসঙ্গে নজরুল-প্রতিভার সীমাটুকু জানিয়া 
রাখা ভলে।। 

কাজির যে পরিমাণে আবেগ রহিয়াছে, সেই পরিমাণে সংযয ও শুচিতা 
নাই; শুচিতা৷ বলিতে আমরা কাব্যের সংষম্জনিত পরিপূর্ণ বিকাশধারাকে 
নির্দেশ করিতেছি । তাই হঠাৎ মধ্যরাতে প্ররল অগ্নিবর্ষণ করিয়াই তিনি 
প্রেম ও ভক্তির কবিতার মধো হারাইয়। গেলেন । নজরুলের আবেগ একমাত্র 
“অগ্রিবীণা”র গুটিকয়েক কবিতায় খানিকটা কায়ালান করিতে পারিয়াছে । 
তাহার সর্বাধিক প্রচারিত কবিতা “বিদ্রোহীঃর কেন্দ্রীয় বিষয়ে সংহতি নাই। 
স্থরের মধ্যে এমনভাবে বিমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, ইহাতে একমান্স নিলা উত্তেজন৷ 
ভিন্ন অন্য কোন উচ্চতর রসমৃতি লক্ষ্য করা যাইবে না। একমুখী বিপ্রবী 
উল্লাস একটু পরেই বৈচিত্রাহীন হইয়। পড়ে? তখন পাঠক বিপ্লবী কবিকে 
ভুলিয়! যায়! নজরুলের সম্পর্কেও তাহাই হইয়াছে; আমাদের মনে হয় 
তিনি প্রেমের গান, গজল এবং ভু ক্তিসঙ্গীত রচনা না করিলে এতদিন 
পাঠক সমাজে বিস্বৃত হইয়া যাইতেন। আবেগের আদিম প্রাচষখ এবং মননের 
শোচনীয় দীনত। তাহাকে সার্থক কবি হইতে বাধ দিয়াছে । 


য্তীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ( ১৮৮৭-১৯৫৪ )--মোহিতুলালের মতোই কবি 
ফতীন্্রনাথ নূতন পথের সন্ধানে বাতির হইয়াছিলেন। বুভিতে তিনি 
ইঞ্জিনিয়ার ; উট-কাঠ-পাখর-লোহ। লইয়া তাহার কারবার, নিখ্রিতিকৌশল 
তাহার হস্তামলক। ফলে জগৎ ও জীবনের প্রতি একট। বুদ্ধিদীপ্ত নির্মোহ 
জ্ঞানবাদ তাহার কবিজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দববাদের বিরুদ্ধেই যেন ঈষৎ অত্্রাক্ত দৃষ্টিভঙ্গিমার 
অবতারণা করিয়া যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব । দুঃখ, নৈরাশ্ট, ব্যর্থতাকে 
আবাহন করিয়া এবং সৃষ্টির অর্থহীন অভিব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিক দৃিশুঙ্গিমার 
দ্বারা অভিষিক্ত করিয়৷ যতীন্দ্রনাথ ভাঙা বাণায় যে কর্কশ স্থুর তুলিলেন, 
তাহ! চারিদিকে ভাঙাচোরা, বিবর্ণ, অর্থহীন জীবনটাকে পশুকঙ্কালের 
মতে সন্মুথে নিক্ষেপ করিল। 

প্রথমে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্ররুতিচেতনা এবং অপাখিব 
প্রেমের তুরীয় আনন্দকে তীক্ষ কটাক্ষে বিব্রত করিয়া! তুলিলেন, পরে ক্রমে 


২৮২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


ক্রমে তাহার চিত্তে ও চিস্তনে ছুঃখবাদী নৈরাশ্ত-তত্ব জাগিয়া 
উঠিল। 'মরীচিকা” (১৯২৩), 'মরুশিখা? (১৯২১), 'মরুমায়া (১৯৩০), 
'সায়ম (১৯৪০), পত্রযামা (১৯৪৮), এনশাস্তিকা॥ (১৯৫৭-মৃত্ার পরে 
প্রকাশিত ) এবং “অনুপূর্ব' (১৯৪৬__কাব্যসঙ্কলন)-__যতীন্দ্রনাথের মোট কাব্য- 
ফসল। পরিমাণে স্বপ্রচুব নহে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষে প্রায় মোহিতলালের 
সমকক্ষ! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথমট। রোমান্টিক আতিশ্ঘোর 
প্রতিক্রিয়ার বশেই তিনি শুষ্ক যুক্তবাদ ও বাস্তব দৃষ্টভঙ্গীর সাহায্যে প্রকৃতি 
ও প্রেমের ম্বর্ূপ আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দ্েখিলেন, মধুলোভী 
কবিবুন্দ জগৎ, জীবন, সৌন্দধ, প্রেম ও ভক্তির জয়গান গাহিতেছেন বটে, 
কিন্তু আসলে এ সমস্তই প্রকাণ্ড ফাকি । বঞ্চনার উত্ভিহাসই প্রেম ; আমাদের 
মূঢ় বিশ্বাস-প্রবণত। প্রকৃতি ও ভগবানকে রমণীয় ও শ্রদ্ধাম্পদ করিয়া তোলে। 
ছলনাময়ী প্রকৃতি মান্থুষকে নিদারুণ দুঃখ দিবার ছলে মোহজাল বিস্তার করে, 
প্রেম শুধু অস্তজর্লাময় কামায়ন এবং স্তুল “অহং-এর জাত্তব 'গীড়ন মাত্র? 
ভগবান একজন প্রচণ্ড ক্ষতাশালী ন্বেচ্ছাচারী জিউয়স।--কবির এ সমস্ত 
তত্বই একটা ছুঃখ-দাশনিকতা__যে দার্শনিকতা বাহাত: বুদ্ধিকেন্দ্রিক হইলেও 
আসলে আবেগের উল্টা পিঠ মাত্র । ব্বশ্ বাংলা কাব্যে এ ছুঃখবাদ অভিনব 
হইলেও খুব একটা মৌলিক ব্যাপার নহে ৪ ইংরাজ 'মেটাফিজিকাল' কবি 
(তাত্বিক কবি) ডানের৫ দ্বারা যতীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন--এমনকি আক্ষরিক প্রভাবও আছে। তাই আমাদের মনে হয় 
যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ অনেক সময়ে একটা ভঙ্গী মাত্র; দশন, হৃদয় ও 
মননের খুব গভীর স্তরে এই ছুঃখবেদন| পৌছায় নাই। এই দ্ুঃখবাদ 
কবির আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইলে, তিনি আন্তিকাবাদী 
দৃষ্টিকোণ হইতে দুঃখের দেবতার সষ্টি করিতে পারিতেন না। দ্বংখবাদ তাহাকে 
টনরাশ্থবাদী করিলেও নাস্তিক করিতে পারে নাই। বরং তিনি যত ছুঃথ 
পাইয়াছেন, ততই দুঃখের নির্মম বন্ধুকেই প্রাণপণে আকডিয়া ধরিয়াছেন, এবং 
সেই জন্যই এই রন্ধ পথ দিয়া কবি আবার প্রেম ৪ সৌন্দর্ষের জগতে 


৪ ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত প্রণীত “কবি বতীন্ত্নাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা প্রথম 
পধায়' ্রষ্ুবা। 
৪ [017 1000106 (1573-15231 ) 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ২৮৩ 


ফিরিবার আহ্বান উপলব্ধি করিলেন 'দায়ম', এভ্রিযামা” ও “নিশাস্তিকা'র 
মধ্যে । গ্রীক অদৃষ্টতত্বেৰ মতো ছুঃখবাদের দানব কবিকে যে পারাজীবন 
মরীচিকার দগ্ধানে থুরাইন। মারে নাই, ইহাতেই কাঁবস্থ্টরি সার্থক 
হহয়াছে। মোহিতঙশাল তঙ্সম শব্দকে রোমান্টিক চেতনা-বিকাশে প্রয়োগ 
করিয়! একটা প্রশংসনীয় কাব্যকলা স্থষ্টি করিয়াছেন; যতীন্দ্রনাথ সে পথে 
না গিয়া তগুব, দেশজ--এমন কি জং, শব্দকে চকিত চমকের মতে 
ব্যবহার করিয়! বান্তবজীবনের বেদনা ও বাঙ্গকে ক্ফুলিঙ্গের দাঞ্চি দান 
করিয়াছেন। ত'হার মনোভাবটি নি্পিখিত ছত্র কটিতে চমৎকার ফুটিয়াছে £ 
কোথা দে অগ্সিবাণী-_ 

জ্বালিয়া সূতা, দেখাবে ছু'্থর নগ্ন মৃতি খানি ! 

কালোকে দেখাধে কালে! ক'রে আর বু'ড়াকে দেখাবে বুড়ে। টু 

পুড়ে উড়ে বাবে বাঞ্জারের যত বর্ণ ফেরানো গুড় 

খেলোয়াড় প্যাচ দরে গিয়ে কৰে তীরের মতন কথা, 

চর্মভেদিল মর্ম ছেদিছা! পুঝাবে মমবাথ!? 

এক্চথা বুঝব কব 
ধালভান] ছাড়া কোন উচু মানে থাকে ন1 ঢোঝির রবে? 
পরবতী কালে 'কঙোল” ও “কালিকলম” পন্ধিকাকে কেন্দ্র করিয়া বাংল৷ 

কাব্যে যে নৃতন কাব্যকলা ও কবিপ্রতাতির আবির্ভাব হইল, যাহা ১৯৩০ 
সালের দিকে যুদ্ধোত্তর ইংরাজী কবিতার অনুকরণে নৃতন পথের সন্ধান দিল, 
তাহার প্রথম এুচনা করিয়াছেন মোহিতলাল, নজরুল ইস্লাম ও যতীন্রনাথ। 
এই কবিজ্রম্ যেন রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠীর মধ্যস্থের ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছেন । 


নাটক ও নাট্যসাহিত্য 


বিংশ শভাব্দীর গোড়ার দিকে দুইজন নাট্যকার বাউলার নাটমঞ্চকে 
মাতাইয়৷ তুলিয়াছিলেন। ছ্বিজেন্্লাল রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 
গম্ভীর রসের নাটক ও হাল্কা চালের গ্রী্দনের জনপ্রিয়তা, বিশেষতঃ ছিজেন্দ্- 
লালের এঁতিহাসিক নাটকের খ্যাতি এখনও অক্ষু্ন আছে। এখন দীনবন্ধু, 
জোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্রেরে ও অমুৃতলালের নাটক আধুনিক রুচিকে 
ততটা আনন্দ দিতে পারে না, কিন্তু আবেগময় ভাষায় রচিত 


২৮৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


ঘ্বিজেন্দ্রলালের বীররসাত্মক এতিহাসিক নাটক এখনও শিক্ষিত, অশিক্ষিত 
সকলশ্রেণীর দর্শককেই প্রচুর আনন্দ দিয়া থাকে ' ১৯০৫ সালের পূর্বেই 
বাঙালীর মন দ্রাহা পদার্থে পূর্ণ ইয়া উঠিতেছিল, কার্জনের বঙ্গবিভাগ 
তাহাতে একটু অগ্নি-কণিকা নিক্ষেপ করিল- য'হার ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন । 
এই আন্দোলনে রনীন্দ্রনাথের গান, ব্রহ্মবাদ্ধবের অগ্িন্রাবী প্রবন্ধ । এবং 
ঘিজেন্্রশাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক নাটক বিশেসটাবে 
কাধকরা হইয়াছিল। | 


২ / 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ( ১৮৬৩-১৯১৩ )॥ 


ঘ্বিক্ষেন্দ্রলাল উচ্চশিক্ষিত ; অধায়নের জন্তা কিছুকাল পাশ্চাত্যে বাস করিম 
পশ্চিমের সাহিত্য, বিশেষত: নাট্যপাহিত্যের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি 
স্থপরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। প্রথম যুগে কিছু কিছু কাব্যান্ুশীলন কবিলেও 
নাটকে তাহার পতিভা মুক্তি পাইয়াছে ; গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের 
প্রভান হইতে বাংলা নাটককে রক্ষা করিয়া দ্বিজেন্দ্রঙ্গল ইতিহাস ৪ 
স্বদ্েশপ্রেমের অধিকতর বাস্তব ক্ষেত্রে নাটকীয় চরিত্র ও কাহিনীকে টানিয়া 
আনিয়াছেন। নাটকে বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য আঙ্গিক অঙ্ুসরণ তাহার অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য ।৬ এবিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত পাগ্ডত্য ও অভিজ্ঞতা তীাভাকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল । 

 দ্বিজেন্দ্রগাল প্রথমজীবনে প্রধানতঃ ব্যঙ্গ, রঙ ও প্রহসনধমী। নাটক লইয়া 
সাহিত্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । “কন্কি অবতার" (১৮৯৫), “বিরহ্ঃ ! ১৮৯৭ ), 
ভ্রাহস্পর্শ। ! ১৯০০), প্রায়শ্চিত/ (১৯০২), পুনর্জন্ম” (১৯১১) প্রভৃতি 
প্রহস্নগুলি একদা প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হইলেও প্রহসন হিসাবে বিশেষ 
সার্থক হয় নাই । একমাত্র “কান্ক অবতারে র ব্যঙ্গ এবং “বিরহের রঙ্গরস 
খানিকটা সহনযোগ্য । যিনি হাসির গানে এত বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন, তিনি রঙ্গনাট্যে সেব্ূপ রুতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, উহা 
পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ “আনন্দবিদায় (১৯১২ ) তাহার একটি 
বিশেষ কলঙ্ক। এই সময়ে হঠাৎ তিনি অনাহৃতভাবে বাংলা সাহিত্যের 


৬ ছ্বিজেন্্রলাল ইবসেনের অনুয়ণে নাটক হইতে ন্বগতোক্তি তুলিয়! দেন। 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ২৮৫ 


নৈতিক বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকারণে 
বিথিষ্ট হইয়। অভব্য ভাষায় তাহাকে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। এই বঙ্গ- 
নাট্যে বিষোদগার চূড়ান্ত কটুকাটব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ববীন্দ্রনাথ, 
টাকুরবাডীর পারিবারিক আদর্শ এবং রবীন্দ্রান্তুরাগীদের বিরুদ্ধে তিনি কোমর 
বাঁধিয়! দ্রাড়াইলেন। অবশ্য এই অশিষ্টতার জন্য তিনি উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়া 
ছিলেন । অভিনয়ের রাত্রিতে প্রেক্ষাগুহে রঙ্গ দেখিবার জন্য স্বয়ং নাট্যকারও 
উপস্থিত ছিলেন। দর্শকবৃন্দ কয়েকটি দৃশ্য দেখিয়া ক্ষেপিয়া ওঠে এবং 
নাটাকারকে চূড়ান্ত অপমান করিতে অগ্রসর হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি 
শারীরিক নিপীডন হইতে কোন প্রকারে বাচিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভত্র- 
দর্শকের কঠোর ভঙ্সন। এবং «বীরবলে*্র (প্রমথ চৌধুরী ) বিদ্রপের চাবুক 
হঈতে রক্ষা পান নাই । প্রহসন হিসাবে “আনন্দবিদায়' সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হউয়াছে । 
“ দ্বিজেন্্লাল তিনখানি পৌরাণিক নাটক ( পাষাণী'--১৯০*, “সীতা 
১৪৯৮, ভীম্ম--১৯১৪) পুরাতন কাহিনীকে নৃতনরূপে উপস্থাপিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন”। এ বিষয়ে তাহার পাশ্চাত্য ভাবরসমুগ্ধ চিত্ত তাহাকে বিশেষ- 
ভাবে সাহাধা “করিয়াছিল। 'এই নার্টকন্য়ের কাহিনী উপস্থাপনে ও 
চরিত্রের তিধকতা স্যিতে তিনি মৌপিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন 
কিন্ত নাট্যরূস খুব গাঢ় হয় নাউ বলিয়। এগুলি অভিনয়ে বিশেষ 
জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিজেন্রলাল গিরিশচন্দ্র আদর্শে 
পরপারে (১৯১২), “বঙ্গনারী” (১৯১৬) রচনা! করিয়াছিলেন । বলাই 
বাহুল্য সামাজিক নাটকে তিনি কোনরূপ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন 
নাই । খুন-জখম, পিস্ভল-বন্দুক, হত্যা, ফাসি প্রভৃতি চমকপ্রদ লোমহর্ষক 
ঘটনা পুরাতন বেশেই পুনরায় আসিয়াছে 

ছিজেজ্মলালের প্রতিভা ও খ্যাতি নির্ভর করিতেছে তাহার এতিহাঁসিক 
নাটকগুলির উপর । ইতিপূর্বে প্রায় সকল নাট্যকার কিছু কিছু এঁভিহাসিক 
নাটক রচনা করিয়াছিলেন, গিরিশচন্ত্রণ ন্বাদেশিক আন্দোলনের আবেগতগপ্ত 
পরিবেশে এতভিহাসিক নাটকের পরিকল্পনা করিদ্বাছিলেন;। কিন্তু তিনিও 
ইতিহাসকে যথাযথভাবে নাটকে ব্যবহার করিতে পারেন নাই; অলৌকিকতা, 
অবাস্তবতা ৪9 অনৈতিহাসিকতা তাহার নাটকগুদিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে । 
সেই দিক-দিয়। ছিজেন্দ্রলাল নাট্যপ্রতিভার প্রশংসনীয় পরি5য় দিয়াছেন । 


২৮৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রধানত: মুঘলযুগ এবং অংশত: হিন্দুযুগের কাহিনী অবলম্বনে তিনি এঁতিহাসিক 
নাটক রচনা করেন। মুঘলযুগের ইত্হাস রক্তরঞ্জিত, ষডযন্্রমুখর, ভ্রাতৃঘাতী 
ও পিতৃন্দ্রোাহী উল্লামে উচ্চকিত। তাহাতে নাটকীয় ঘটনাসংবেগের উদ্দামগতি 
আছে বগিয়৷ দ্বিজেন্দ্রলাল মুঘলযুগ ও রাজপুত বীরত্বের প্রতি আকুষ্ট ট্ইয় 
রচনা করেন 'প্রতাপসিংহ” (১৯০৫), “ছর্গাদান' (১৯০৫), “নৃ্রজাঠান, 
(১৯৯৮), “যেবার পতন” (১৯০৮) ও দাজাহান” (১৯০৯ )। রি 
অবলম্বনে রচিত হয় “চন্দ্র? (১৯১১) এবং পসংহল বিজয়” (১৯১৫)। 
তন্মধ্যে “সিংহল বিজয়” দুর্বল্তম বচন! । তাহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে 
“সাজাহান”, 'নৃবজাহানত এবং চন্দ্র” একদা বাঙলার রঙ্গমঞ্চকে মাতাইয়া 
তুলিয়াছিল । ইতিহাসের অস্ত্র-ঝন্ঝনা ও শাঠাষডযন্ত্রের মধ্যে যে রোমাঞ্চ 
আছে, নাট্যকার এই সমস্ত নাটকে তাহার পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করিয়াছেন । 
“সাজাহানে” পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে সম্রাটসত্বাব দ্বন্ব এবং 'নূরজ্াহানে” নারী- 
প্রকৃতির সঙ্গে ক্ষমতালিগ্সার সংঘর্ষ চমৎকার ফুটিয়াছে । হ্বিজেন্দ্রলাল যে 
পাশ্চাত্য রীতিকে সাক্ষাৎভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই 
নাটকগুলি। জীবনের এমন বিপুল গতিবেগ, স্বাদেশিকতার এমন বলিষ্ঠত৷ 
এবং মহত্বর আদর্শের এরূপ বিচিজ্স সমাবেশ বাংলা নাটকে কদাচিৎ দেখা 
গিয়াছে । প্রবর্তী কালের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলি তাহার নাটক লইয়াই 
জনচিত রগ্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এমন কি বাঙলার বাহিরেও “ডি, এল, 
রায়ের নাটকের প্রচুর সমাদর লক্ষ্য কর! যাইবে। হিন্দী নাটকের একটা 
বড় অংশ ঘিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভ্তাবান্ধিত হইয়াছে! ভারতের নানা 
প্রাদেশিক ভাষায় তাহার অনেক নাটক অনুপ্দত হইয়া বাঙালীর নাট্- 
প্রতিভাকে সর্বভারতীয় জনসাধারণেগ নিকট অদ্ধার যোগা করিয়া তুলিয়াছে। 
সর্বভারতীয় সাহিত্যসত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও দ্বিজেক্্রলাল__ 
ইহাদের গ্রন্থই সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছে ।+ 

কোন এক সমালোচক দ্বিজেন্্লালের নাটকের এঁত্বিহাসিকতা সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, “কি ঘটন! বিন্যাসে, কি নামকরণে, কি সংলাপে, কি চরিআচিজ্রণে 
দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের কিছুমাত্র মর্ধাদা রাখিতে চেষ্টা করেন নাই ।* তাহার 
মতে “সাজাহানঃ নাটকের নাম "জাহানারা হইলে বোধহয় ঠিক হইত্ত। তাহার 
মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নহে। 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল সাহিত্য ২৮৭ 


“দাজাহান, নাটকের নাম 'জ্াহানারা” হইলেই যদি চলিত, তাহা! হইলে 
শেকস্পীম়রের “জুলিঘ্বাস সিজারের নাম 'ব্র্টাপ হইলেই-ব|! কি ক্ষতি 
হইত? অথবা আদিকবি "রামায়ণে'র নাম কাটিয়! 'শূর্পণথা নাদিকা-সংহারম্‌! 
রাখিতে পারিতেন কি? ছ্বিজেন্দ্রসালের এ্রতিহানিক নাটকে ইতিহাদ লজ্ঘিত 
হইয়াছে, ইহা কখনও সত্য নহে। নাট্যকার যতদুর সম্ভব ইতিহাস মানিয়া 
চলিয়াছেন। একমাজ্স 'সিংহল বিজয়ে” এঁতিহাসিক উপাদানের অভাবের জন্ত 
তাহাকে কিংবদস্তীর আশ্রয় লইতে হইয়াছে । কিন্তু অন্যান্ত এতিহাসিক নাটকে 
তিনি ইচ্ছা করিয়া কাহিনীকে বিকৃত করেন নাই । তবে শুষ্ক ইতিহাসকে 
নাটকের *পঞ্চসন্ধি” বা 'ইক্যতয়ের (1089 [01865 ) মধ্যে আনিতে গেলে 
কখনও কখনও কাহিনী বা চরিত্রের ঈষৎ পরিবর্তন আবশ্তক হইয়া 
পড়ে; ছিজেন্দ্রলাল প্রয়োজনস্থলে সেইরূপ পরিবর্তন করিঘ্বাছেন। সেরূপ 
ত্বাধীনতা যে-কোন নাটাকারের-ই আছে। ইতিহাসের তথ্য ও ঘটনাপপ্তী যে 
কিরূপ জীবনরসে ভরিয়া! উঠিতে পারে, তাহ! দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মধ্যে 
উপলব্ধি করা যাইবে । তিনি বাঙলা নাটকের রূপ ও রীতি সংশোধনের 
ব্রত লইয়। আবির্তত হইয়াছিলেন। পেশাদারী রঙ্গঘঞ্জের মুখ চাহিযা 
নাটক লিখিতে হয় নাই বলিয়া তিনি স্বাধীনভাবে নিজ মনোমত আদর্শ 
অন্ুনারে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আজ অর্ধশতাব্দীর 
পরেও তাহার নাটকের জনপ্রিয়তা বিশেষ ক্ষ হয় নাই । ইহাতেই তাহার 
নাট্য প্রতিভার এশ্বর্য প্রমাণিত হইতেছে । 

অবশ্য ছিজেন্দ্রলালের এতিহানিক নাটকের নানা গুণ সত্বেও কতকগুলি 
মারাত্মক ত্রুটি আছে-_যাহার জন্য তিনি প্রথম শ্রণীর নাট্যকারের গৌরব 
লাভ করিতে পারেন নাই। অতিনাটকীয়তা «৫ গ্ররুগম্ভীর আলঙ্কারিক 
ভাষ। ভাহার নাটকের নাটকত্ব অনেকটা! নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সংলাপ 
নাটকের প্রধান অঙ্গ । তাহাতে তিনি কবিত্ব সঞ্চার করিয়াছেন, বক্তৃতার 
ঢঙে ভাষাশম্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, কিন্ত চরিত্রের বাক্তিত্বকে সুস্পষ্ট 
করিতে পারেন নাই। উপরন্ত তিনি মানুষের বাস্তব চরিত্রকে বাদ দিয়া 
উচ্চতর আদর্শলোকের মহিমান্বিত রূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়। 
তাহার শূন্যগর্ভ বাকাবীর চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বাতন্ত্রা একেবারে লুগ্ধ হইয়াছে 
মনে হয়, তাহারা যেন নাটাকারের ধমক খাইয়া পড়া বুলি মুখস্থ বলিয়া 


১৮৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


যাইতেছে । ভাষার এই কৃত্রিমতা তাহার অধিকাংশ নাটকের স্বাভাবিকতা 
ক্ষুণ্ন করিয়াছে । তিনি শেকৃসপীয়র অপেক্ষা জার্মান নাট্যকার শীগারের 
ছারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হ্ইয়াছিলেন। শ্রীসারের দোষগুণ উভয়ই 
দ্বিজেন্্লালের নাটকে পরিলক্ষিত হইবে । গিরিশচন্দ্ের নাটক খুব ৷ উচ্চ- 
শ্রেণীর না হইলেও তাহাতে কুত্রিমতা নাই, ভাষার আলঙ্কারিক বাড়াবাড়ি 
নাটকীয় বসকে নষ্ট করিয়া দেয় নাই। সে যাহ! হউক, জনপ্রিয়তার 
দিক হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য সকল নাট্যকারকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা 
স্বীকার করিতে হইবে । 


ক্ষীরোদপ্রলাদ নিষ্ভানিনোদ (১৮৬৪-১৯১৭ ) | 


একদা ক্ষীরোদপ্রপাদ €পশাদারী বঙ্গমঞ্চে অসাধাবণ প্রভাব এবং দর্শক- 
মহলে অবিশ্বান্থা জনপ্রিয় তা অর্জন করিয়াছিলেন । তীাচার “আলিবাবা”, 
“কিন্তুরী”, “আলমগীর” 'রখুবীর, “রঞ্জাবতী”, প্রতাপ আদিতা” বোধহয় এখনও 
জনপ্রিয়তা ভাবায় নাই । ক্ষীরোদপ্রপাদ নিজে উচ্চশিক্ষিত হইয়াও জনতার 
দাবি মানিয়। লয় প্রয়োজনস্থলে কিছু নিষ্গ্রামে স্বর বাধিতে দ্বি।বোধ 
করেন নাউ । অবশ্য তীহার মনটি অতিশয় উদার ছিল, ছ্িজেন্দ্রলালের মতো 
পবিত্রতার শ্ুচিবাতিক ছিল না। কাজেই তিনি রচনাভঙ্গিমা, চরিত্ত্রচিন্তরণ 
ও কাভিনা গ্রন্বনে কখন রবীন্দ্রনাথ, কখনও-বা শরত্ন্দ্রের প্রভাব স্বেচ্ছায় 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তীহার নাটকসমূহ এঁতিহাসিক, পৌরাণিক, 
কাল্পনিক, রোমান্টিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। 
ই্রত্তিহাপিক নাটকের মধ্যে নন্দকুমার (১৩১৭), প্রতাপ আদিতা” (১৯৯৩), 
'আলমগীর" (১৯২১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রিতাপ আদিত্য বঙ্গের 
ন্বাদেশিক "আন্দোলনে পটভূমিকায় রচিত; কাঙজ্ছেই অনৈতিহাসিক ঘটনা ও 
চরিত্র এবং স্বদেশিক আবেগ ও উচ্ছ্বাল ইহাতে অধিকতর প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে । প্রতাপকে জাতীয় বীর করিয়া তুলিবার ক্তন্ত বিংশ শতকের 
গোড়াতেই অনেক এতিহাসিক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; মুঘলের 
বিরুদ্ধে ধূমঘাটের যে বীর বাঙালী সংগ্রাম করিয়। পরাভূত হইয়াছিলেন, 
তাহার* কাহিনী বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ম্বদেশী আন্দোলনে প্রভাব 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ২৮৯ 


বিস্তার করিবে, তাহাতে আর বিন্ময়ের কি আছে? ত্বাহার 'আলমগীর' 
নাটকে ওরংজেবের বিচিত্র চরিক্রঘন্ব আচার্য শিশিরকুমারের অভিনয়-দক্ষতার 
গুণে অগ্যাপি খ্যাতি বজায় রাখিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো কোন বৃহৎ 
আদর্শবাদ ক্ষীরোদপ্রসাদের কল্পনার স্বাভাবিকতাকে ক্ষুপগ্ন করে নাই বলিয়া 
তাহার এ্রতিহাসিক নাটকে ইতিহাস বূপকথায় পরিণত হইলেও বিশেষ 
কোন রুত্মিমতা কাহিনী ও চরি্রগুলিকে ভাবরাজ্যের অশরীরী জীবে পরিণত 
করে নাই। কিন্তু যাহাকে নাট্যচেতনা বলে, ক্ষীরোদপ্রসাদের চিত্তে 
তাহা ততটা তীত্র ছিল না, উপরন্তু অতিনাটকীয়তার বাড়াবাড়ি তাহার 
নাটকের অনেক সঙ্কটমুহূর্তকে ( 01108. ) নষ্ট করিয়। দিয়াছে । বিশেষতঃ 
মানবজীবন সম্বন্ধে তাহার ধারণাও নিতান্তই প্রাথমিক ধরনের ছিল; এইজন্য 
তাহার অনেক নাটক অভিনয়ে ভাল উতরাইলেও সাহিত্য হিসাবে 
উল্লেখযোগ্য নহে । 

তাহার পৌরাণিক নাটকের মধ্যে “বন্রবাহন” (১৩*৬), “সাবিত্রী” (১৩০৯), 
“ভীক্মট (১৩২০), “নরনারায়ণ” (১৩৩৩) উল্লেখ করা যায়। তাহার পৌরাণিক 
নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য, ইহাতে গিরিশচন্দ্রেরে ভক্তিরসের প্রাবনের অল্পত৷ 
বা অভাব । গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের চারিদিকে এমন একটি 
ভক্তি ও করুণ রসের আবরণ টানিয়া দিয়াছিলেন যে, পুরাণের দেশ ও কাল 
বু স্থানে নষ্ট হ্ইয়। গিয়াছে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ যথাসম্ভব পুরাণকে 
অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে চরিত্রগুলিকে আধুনিক মন- 
তাত্বিক ঘন্দ্বের দ্বারা আন্দোলিত করিয়া নাট্যরস জমাইতে চেষ্ট1 করিয়াছেন । 
নেরনারায়ণের কর্ণের অস্তঘ্বন্বে এবং “ভীম্মের অন্বার প্রতিহিংসাময়ী 
নারীচরিঘ্রের অভিনবত্ধে একুগের দর্শকগণ মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। কিন্ত 
ক্ষীরোদপ্রসাদ একদা পেশাদারী রঙ্গমঞ্জে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও 
নাট্যয়চনার কলাকৌশল কখনও মন দিয়া অনুশীলন করেন নাই । মোটামুটি 
চগ্রিত্রদন্ব ব| ঘটনার নাটকীয় গতিবেগ সম্বদ্ধে অবহিত হইলেও তিনি কোন 
নাটকেই পূর্ণ শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। কোথাও কোথাও 
অক্ষমতা এত চরমে উঠিয়াছে যে, দর্শক বা পাঠকের মনে রীতিমতো বিরক্তি 
সঞ্চারিত হয়। “ভীম্* পুরাপুরি যাত্রার ঢঙে লেখা; ভাব! ও ঘটনা- 
পরিস্থিতিতে চিতাকর্ধী করিতে গিয়৷ তিনি অত্যন্ত নিষ্ুস্তরের সম্তা চটুলতা 

১৯ 


২৯, আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃভ 


আমদানি করিয়াছেন। “নরনারায়ণের কোন কোন অংশ নিতাস্ত মন্দ 
নহে, অবশ্য অনুসন্ধান করিলে এই নাটকের কর্ণচরিত্তরে রবীন্দ্রনাথের 
'কর্ণকুস্তী সংবাদের ছায়। লক্ষ্য করা যাইবে । কিন্তু শেষ-রক্ষা হয় নাই। শেষ 
পর্বস্ত চরিত্রদ্ন্থ অপেক্ষা অবাঞ্ছিত ভক্তিরস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 


ক্ষীরোদপ্রসাদের হাল্কা চালের কাল্পনিক নাটকগুলি সত্যই র্‌ 
দাবি করিতে পারে। আলিবাবা (১৮৯৭) মতে! জনপ্রিষ গীতিমুং র 
নাটক বাঙল! দেশে ছুর্লভ। এই একখানি নাটক লিখিয়াই তিনি রাতারাতি 
বিখ্যাত হইয়! পড়েন। একিন্নুরী'র (১৯১৮ অতিরোমার্টিক কল্পনা এক 
যুগের দর্শকদের মাতাইয়া তুলিয়াছিল; কৌতুৃকরসে ক্ষীরোদপ্রলাদের 
বেশ অর্বিকার ছিল। তিনি এ্রতিহাসিক ৪ পৌরাণিক নাটকে কৌতুকরস 
প্রয়োগ করিতে গিয়! বার্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 'আলিবাবা”র মতে! লঘু 
তরল নাটকে সঙ্গীত-আধিক্যের প্রতিষেধক হিসাবে বাবহৃত কৌতৃকরস পরম 
উপভোগ্য হইয়াছে । আমাদের দুঃখ, ক্ষীরোদপ্রসাদ “আলিবাবা!র মতো 
বেশি নাটক রচনা করেন নাই। তিনি তথাকথিত পুরাণ ইতিহাস 
লইয়া অতটা মাতামাতি না করিয়া 'আলিবাবা”র মতে একাধিক নাটিক৷ 
লিখিলে দর্শক ও পাঠকের আনন্দ বৃদ্ধি পাইত। ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিজেন্দ্রলালের 
মতো উচ্চশ্রেণীর নাটক লিখিবেন বলিয়া পণ করিয়। আসরে নামেন নাই, 
পেশাদার নাট্যকার হিসাবেই তিনি নাটক রচনায় অগ্রসর হন। সে দিক 
দিয়া তিনি সার্থক। কিন্তু তাহার অধিকাংশ নাটক সাহিত্যহিসাবে যে 
সম্পূর্ণদূপে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহাতে দন্দেহের অবকাশ নাই। ক্ষীরোদপ্রলাদের 
কয়েকখানি উপন্যাস (যেমন “গুহামধ্যে? ) স্থুথপাঠ্য। তিনি উপন্তাসে 
শরৎচন্দ্রের প্রভাব গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই; কোথাওবা 
রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের প্রভাব পড়িয়াছে। 

ক্লাসিক থিয়েটারের কর্ণধার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৮৭৬--১৯১৬ ] নাটমঞ্চের 
জঠর পৃত্তির জন্য কয়েকখানি গীতিনাট্য, রঙ্গনাট্য এবং [870196 অবলম্বনে 
'হরিরাজ+ রচনা করিয়াছিলেন। এই সমঘ্ত নাটক-নাটিকার মধ্যে কোন্থানি 
তার প্রকৃত রচনা এবং কোন্খানি অস্কুগ্রহভাজন ব্যক্তির লেখনীপ্রস্থত, 
তাহা নির্ণয় করা ছুফর। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত রচনা শুধু জঞ্জাল বৃদ্ধি 
করিয়াছে। 


রবীন্দ্-সমসামগ্মিক বাংলা সাহিতা ২৯১ 


সমসাময়িক নাট্যসাহিত্য ॥ 


ইতিপূর্বে আমরা রবীন্ত্রনাথ-গ্রসঙ্গে কবিগুরুর নাট্যসাহিত্যকে সুত্রাকারে 
উপস্থাপিত করিয়াছি । তাহার নাটকের বিচিত্র কারুকলা, রচনারীতির 
অভিনবত্ব 'এবং বিষয়বস্তর চমকপ্রদ নৃতন্ত্ব শিক্ষিত বাঙালীর মন জয় 
করিয়াছিল; কিন্তু অভিনয়ে তেমন উত্তরায় নাই, বা জনপ্রিয় হয় নাই। 
পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে তাহার রাজ! ও রাণী “বিসর্জন” ও “চিরকুমার সভা" 
বিশেষ সাফল্ের সঙ্গে অভিনীত হইলেও তীহার অন্যান্ত নাটক সৌখীন 
নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল--তাহ! জনসাধারণের ভোগে লাগে 
নাই । হয়তো ববীন্দ্রনাট্যের সুক্ষ ভাবরস, নাটকীয় ঘটনাসংবেগের স্বল্পতা 
এবং উচ্চতর মানসিক আবেদনের জন্য জনসাধারণ ববীন্দ্রনাটকের গ্ণ 
গ্রহণ করিতে পারে নাই। কাজেই শাস্তিনিকেতন, জোড়াসাকোর 
চাকুরবাড়ী এবং কলিকাতার অভিজাত পল্লীর বঙ্গালয় ভিন্ন সাধারণ রঙ্গমঞ্ধে 
বা কলিকাতার বাহিরের রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাটক সে যুগে বড় একটা অভিনীত 
হইত না। বুবীন্ত্রনাথের শেষের দিকে পেশাদারী রুঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য যাহারা আবিভর্ত হইলেন, তাহাদের মধ্যে আমর। 
বিশেষভাবে মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগ্ধ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অপরেশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়, নিশিকাস্ত বস্থ, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মনোজ 
বন্ধ এবং প্রমথনাথ বিশ্বীর নাম উল্লেখ করিতে পারি । রবীন্দ্রনাথের নাটক 
সাধারণ রঙ্গম্চে চলে নাই। ইহাদের নাটক না হইলে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ 
প্রাণরসহীন হইয়া পড়িত। এইজন্য আধুনিক রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই 
নাটাকারগণ নিশ্চয় শ্রদ্ধার আসন লাভ করিবেন। 

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল নাটমঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 
তিনি নাটমঞ্চের প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া 'আহুতি, (১৯১৪), 'বাখীবন্ধন, 
(১৪২৯ ), 'অযোধ্যার বেগম (১৯২১) বচন। করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও 
একজন স্দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু নাঁটমঞ্চের বাহিরে যে বিরাট 
সাহিত্যসমাজ রহিয়াছে, সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিবার অবকাশ পান নাই। 
যোগেশচন্ত্র চৌধুরীও অভিনেত! এবং নাট্যকার । তীহার “সীতা” (১৯২৪) 
গিগ্বিজয়ী', বাংলার মেয়েঃ (১৯৩৪) প্রভৃতি নাটকগুলি এই যুগে বিশেষ 
জনপ্রিয় হ্ইয়াছিল। “দীতা' অবলগ্ধনে শিশিরকুমার এবং 'দিথ্িজযী” 


২৯২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিগ্ড ইতিবৃত 


অবলম্বনে অহীন্দ্র চৌধুরী জনপ্রিয়তার শীর্বস্থান অধিকার করেন। ঘোগেশচন্দ্ 
নাটাতত্ব সন্বদ্ধে স্ুপরিজ্ঞাত ছিলেন; কাজেই তাহার নাটক শুধু 
অভিনয়েই শেষ হইয়া যায় নাই, অভিনয়ের অতিরিক্ত সাহিত্য গুণও 
অর্জন করিয়াছে । 

যুক্ত মন্মথনাথ রায় পৌরাণিক নাটকে (“দেবাস্থুর'--১৯২৮, “কারাগার'4- 
১৯৩০, অশোক'_-১৯৩৪ ) নূতন রসদঞ্চারের চেষ্টা করেন। তাহার 
পৌরাণিক নাটকগুলি এক হিসাবে অভিনব । রাজনৈতিক আবহাঁওয়াকে 
পৌরাণিক ঘটনার লঙ্গে মিশাইয়া দিয়! এবং অত্তত্বন্ছ ও বহিদ্বপ্বমুখর 
চরিব্রস্ষ্টির বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচঘ্র দিয়া রায়মহাশয় বাংলা পৌরাণিক 
নাটকের নৃতন আদর্শ স্থাপন করেন। পৌরাণিক নাটকের চিরাচরিত 
ভক্তিরস বাদ দিয়া! তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবর্তকে এমন স্থকৌশলে মূল 
কাহিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন ষে, এই সংমিশ্রণ প্রভৃত প্রশংসা দাবি করিতে 
পারে। এই দিক দিয়া “কারাগার, তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। কংসকারাগারের 
পটভূমিকায় একদিকে কংসহস্তার আবির্ভাব, এবং আর একদিকে কংসের বিচিত্র 
মনোঘন্্ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছে । ভিনি যে পুরাপুরি সফল 
হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্ত পৌরাণিক নাটকের স্বাদ পাণ্টাইয়া মন্মথ রায় 
দর্শক ও পাঠকের অকু প্রশংসা লাভ করিয়াছেন । 


শচীন্দ্রনাথ সেনগুধ পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে স্থপপ্ডিত। তাহার এঁতিহাসিক 
নাটক (“গৈরিক পতাকা”_-১৯৩*, “সিরাঙ্গদ্দৌলা”, ধাত্রীপাস্থাঃ, 'রাষ্ট্রবিপ্রবঃ ) 
এবং সামাজিক নাটক ('ম্বামী-্ত্ী, “তটিনীর বিচার” সংগ্রাম ও শাস্তি” 
নার্দিং হোম” প্রভৃতি) এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় । ইতিহাসের মধ্যে 
প্রবল ম্বাদ্দশিকতার স্থর আমদাণি করিয়া তিনি এতিহাসিক নাটকের 
গুরুত্ব নষ্ট করিয়াছেন। সংলাপ ও এ্রতিহাসিক পটভূমিকা বহু স্থলে 
£কালানৌচিত্য' দোষছষ্ট (80080107187) হইয়া পড়িঘ্াছে। আধুনিক 
এবং উগ্র আধুনিক সমাজসমস্তা তাহার সামাজিক নাটকে প্রীধান্ত পাইয়াছে 
বটে, কিন্তু এই সমস্ত নাটকে আসলে ব্যক্তির সমস্তাই প্রকট হুইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্রাচার্য “মাটির ঘর", “মেঘমুক্তি” “বিশ বছর আগে" 
প্রভৃতি সমাজপরিবেশের নাটক রচনা করিয়া বর্তঘান যুগে অন্কতম শ্রেষ্ঠ 
নাটাকাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সাধারণ দর্শকে যাহ চান, 


রবীন্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ২৯৩ 


গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকে তাহাই পরিবেশন করিয়া বিশেষ জনপ্রিয় 
হইয়াছিলেন ; বিধায়ক ভট্টাচার্ধও সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের ঠিক 
সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থলভ রোমান, করুণরসের আতিশঘ্য, 
বাগৃভঙ্গিমার চমকপ্রদ ও অভাবনীগ্স বৈচিন্ত্য তাহার নাটকগুলিকে ইদানীং 
বেশ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আর একটু সংয্ত হইলে এবং 
রোমান্টিক অতিরেক বর্জন করিতে পারিলে বাংলা নাটকের নৃতন পথ 
দেখাইতে পারিতেন। এখনও তিনি নাটক ও নাট্যাভিনয়ের .সঙ্গে জড়িত 
আছেন বটে, কিন্তু তীহার প্রতিভার দীপ্চি প্লান হইয়া গিয়াছে । 

বর্তমান কালে আরও অনেকে নাটক লিখিতেছেন বটে, কিন্তু সকলেরই 
দৃষ্টি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতি নিবদ্ধ। আধুনিক কলিকাতার রজমঞ্চের 
কলাকৌশলসযূহকে চোখের সামনে রাখিয়া ইহারা নাটক রচনা করিতেছেন । 
ফলে কলিকাতাঁর বাহিরে খোলামাঠে এই সমস্ত নাটকের অভিনয় দুরূহ 
হইয়া পড়িয়াছে। উপরন্ত ইহার নাট্যলক্ষণ অল্প, সাহিতালক্ষণ আরও 
অল্প। তাই ইহাদের সম্দ্ধে সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনার 
অবকাশ নাই। ভবে এই প্রসঙ্গে তিন জন নাট্যকারের নাম উল্লেখ কর! 
কর্তবা-_'বনফুল+ ( বলাইঠাদ মুখোপাধ্যায়), প্র. না. বি. (প্রম্থনাথ বিশী) 
এবং মনোজ বন্কু। বনফুলের “ভ্ীমধুন্থদন” (১৯৩৯) এবং “বিদ্যাসাগর (১৯৪১) 
শ্রেষ্ঠ ভীবনীনাটক । আমাদের হতভাগ্য দেশে নিতাই ডট্রাচার্ধের “মাইকেল 
মধুস্থদন পেশাদারী বঙ্গমঞ্জে বহু রজনী ধরি অভিনীত হয়, কিন্তু “বনফুলে"র 
এই উৎকৃষ্ট নাটক-ছুইটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইল না। এইবূপ উৎকৃষ্ট 
জীবনীনাট্য বাংলা সাহিত্যে আর নাই বলিলেই চলে । 

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মৃহাশয় স্থরসিক ও স্তুপপ্ডিত হইলেও মাঝে মাঝে 
তাহার উপর জি. বি. এম্‌-এর প্রেতাত্মা ভর করে। তথন তিনি প্র. না. বি. 
হইয়। তীক্ষ ভাষায়, তীব্র বঙ্গের খোঁচায় বাঙালীর স্থুল চর্মখানাকে ক্ষতবিক্ষত 
করিবার চেষ্টা করেন। তীহার “খণং কৃত্বা” (১৯৩৫), “ঘৃতং পিবেৎ* (১৯৩৯), 
“মৌচাকে টিল' (১৯৩৮) ইত্যাদি ব্যঙ্গ নাটক অকালপ্রবীণ বাঙালীর 
মুখে বক্র হাসি ফুটাইয়াছে, চোখের জলে সিক্ত বাঙলার নাটমঞ্চে প্রথর হাম্যের 
গুধ্ষতা আনিয়! দিয়াছে । অবশ্ঠ তাহার ব্যঙ্গের ঝাঁজ প্রায় কাহাকেও ছাড়ি! 
কথা বলে না বলিয়া সব সময় এই সমম্ত নাটকাভিনয় খুব নিরাপদ নহে । 


) আধুনিক বাংল! পাহিত্যের সংক্ষি€ ইতিবৃত্ত 


শ্রীযুক্ত মনোজ বন্থ প্রধানত; কথাকার। তবু তাহার “প্লাবন” (১৩৪৮ ), 
'নৃতন প্রভাত” ( ১৩৫* ), "রাখিবন্ধন? ( ১৩৫৬) প্রভৃতি নাটকে কিছু নৃততন 
বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে | 'প্রাবনে' রমণীর হদয়ছন্ব চঘৎকার ফুটিয়াছে। 
'নৃতন প্রভাত” ও “রাখিবন্ধন বহু সখের দল অভিনয় করিয়াছেন । দেশপ্রেম, 
অবহেলিত মানুষের প্রতি মমতা প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শ মনোজ বনু 
মীনববাদী চিত্তকেই প্রাধান্য দিয়াছে । অবশ্ত স্থানে স্থানে নাটাকলাগত 
যৎসামান্ত ক্রি আছে, কাহিনীও কোথাও কোথাও আবেগ-অতিরেকের 
ফলে একটু শিথিল হষ্টয়। পড়িয়াছে। তবু বলিষ্ঠ আশাবাদ তাহার স্তল্পসংখ্যক 
নাটককে জীবনের উদ্দাম গত্তি দান করিয়াছে । এতদ্বাতীত শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যামম তাহার কয়েকটি উপন্যাসের নাটারূপ দিয়া অভিনয়যোগা 
নাটকের সংখ্যা! বৃদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্্যোপাধ্যায়ের 
কয়েকটি লঘুতর “.মলোড়ামা" এখনও দর্শকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়। 
থাকে । 


উপন্যাস ও ছোটগল্প 


রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্ত্, কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্রচিত্রণ এবং 
মনত্তাত্বিক ছন্দে যে কি বৈচিত্র্য ক্ষ্টি করিলেন, তাহা উপন্যাসের মর্মজ্ৰগণ 
অবগত আছেন । জ্বক্ম মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ, বিপুল আবেগ এবং বৃহৎ মানব- 
আদর্শের এরূপ সমন্বয় ইদানীং বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু একথাও 
্বীকার্য, উপন্তাস রচনা করিতে গেলে কল্পনার যে বাস্তবতা ও নিংম্পৃহতা 
প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের মতে! বিশুদ্ধ গীতিকবির পক্ষে তাহা বজার রাধা অনেক 
সময় কষ্টকর হৃইয়| পড়ে । ভাই নাটকের মতো উপন্যাসেও কবি রবীন্দ্রনাথের 
ব্যক্তিগত ভাবকল্পনার প্রচুর প্রভাব পড়িঘ়্াছে। অথচ তদানীস্তন সমাজ- 
জীবন ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে তিনি অস্বীকার করেন নাই; বরং “চোখের 
বালি, 'গোরা, “ঘরে বাইরে এবং 'চার অধ্যায়ে একটু বেশি পরিমাণে 
বাস্তব পটভূমিক৷ স্বীকৃত হইয়াছে। তবু তাহার উপন্তাল সাধারণ পাঠকের 
মন হরণ করিতে পারে নাই। তীহার অঙ্কিত চরিত্র ও ঘটনাকে কেমন 
মনন দূরের যাত্রী বলিয়া মনে হয়। তাই তাহার জীবিতকালে উপশ্যাসে এমন 
ছুই জন লেখক পাঠকনমাজ্জের গ্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ধাহারা 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ২৯৫ 


তাহার শিয্যকল্প ব্যক্তি। আমরা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছি। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে 
পরিচালিত হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত ও সাহিত্যাদর্শের 
কিঞ্চিৎ বিরোধিতা করিলেও তাহাকে গুরুদেব বলিয়াই বরণ করিয়াছিলেন। 
প্রস্তাতকুমার-শরৎচন্দ্রের উপন্তান ও ছোটগল্প যে একটা নিখুত শিল্পবন্ত 
হইয়াছে, তাহাও নহে। তবু তাহারা, বিশেষত: শরৎচন্দ্র রবীন্দযুগে এরূপ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, একদল পাঠক ও ভক্ত তীহাকে রবীন্দ্রনাথের 
বিপক্ষে খাড়। করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে ঘাহা হউক, প্রভাতকুমার 
ও শরৎচন্দ্র যে মানুষগুলিকে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাদের ব্যক্কিসত্তা লেখকের 
আরোপিত তত্বাদর্শের চাপে রূপান্তর গ্রহণ করে নাই; সর্বোপরি কাহিনীর 
হবন্যতা, পরিচিত চরিত্রগুলির সহাল্সভূতিপূর্ণ বেদনামাধুরী ও কৌতুকরসের 
চিন্রায়ণ লেখককে পাঠকের নিবিড় সাহচর্য দান করিয়াছে । এই যুগের 


প্রধান প্রধান পন্তাসিক ও গল্পকারুদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে । 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ( ১৮৭৩-১৯৩২ )॥ 

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র_বাংলা উপন্যাসের ছুই দীপ্তধ তারকার মধ্যে 
অবস্থান করিয়াও শুধু প্রসম্ম উদারতা ও রমণীয় রচনার গুণে প্রভাতকুমার 
শিপ্ধ জ্যোতি বিকিরণ করিয়াছেন। তাহার জীবিতকালে তিনি অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, তখন রবীন্দ্রনাথের 
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বাঙলার বসিকমহলে অতিশয় সমাদর লাভ 
করিয়াছে, বিদেশেও তাহার খ্যাতি ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিম 
চন্দ্রের উপন্তালও যে জনপ্রয়ত৷ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। 
সর্বোপরি শরৎচন্দ্র দূর প্রবাস হইতে কলিকাতায় আসিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের উপন্যান লিখিলেন এবং বাঙলার সাহিত্যসমাজে প্রবল আলোড়ন 
তুলিলেন। এইরূপ পরিবেশ সত্বেও অসংখ্য গল্প ও কয়েকখানা মোট! মোটা 
উপন্তাস লিখিয়। প্রভাতকুমার পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জন করেন; সৃতরাং 
ত্রীহার প্রতিভার যে একটা সর্বজনীন আবেদন ছিল, তাহ! সহজেই 
অনুমেয় । 


২৯৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রভাতকুমার জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীর সাম্গিধে আসিয়াছিলেন। 
প্রথম যৌবনে তিনি কিছু কিছু কবিতা৷ রচনা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু গদ্য, 
বিশেষতঃ কথাসাহিত্যই যে তাহার প্রধান বিচরপক্ষেত্র, তাহা! রবীন্দ্রনাথ 
তাহাকে সর্বপ্রথম দেখাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং উপদেশে 
প্রভাতকুমার গল্প-উপন্যাস রচনা! করিতে লাগিলেন। তাহার ছোটগল্পের কথা 
একটু পরে আলোচনা করা যাইতেছে । এখানে সংক্ষেপে উপন্তাস সম্বন্ধে ছুই- 
চারি কথা বল! যাক। 

প্রভাতকুমারের মোট উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দ।৭ তন্মধ্যে “বরমাসুন্দরী? 
(১৯৯৮1, “নবীন সন্ত্যাসী' (১৯১২), “রদ্বদীপ' (১৯১৫), “সিন্দুরকৌটা” (১৯১৪) 
"মনের মানুষ? (১৯২২) প্রভৃতি উপন্যা একদ| বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল । 
প্রভাতকুমার উপন্তামে পল্লীজ্ীবন, নাগরিক জীবন, একান্নবর্তী পরিবার, 
বিরহমিলনের দ্সিপ্ধমধুর বর্ণনা, বাৎসলারপ এবং জীবনসম্বদ্ধে লেখকের গ্রসন্্ 
মাধুর্ব সে যুগের পাঠকের মন হরণ করিয়াছিল। বঙ্কিমন্দ্রের কাহিনীগত 
ঠাসবুনানি ও রোমান্টিক কল্পনার দ্রিগন্ত-প্রসারী চিন্তা, রবীন্দ্রনাথের 
আত্মস্থ উপলব্ধির অতল অপার রহমত, শরতচজ্রের মানবজীবনের প্রতি তীব্র 
সমানুভৃতি-_এ সমস্ত প্রভাতকুমারের উপন্যাসে ততট| পাওয়া যাইবে ন|। 
জীবনসন্বদ্ধে কোন উতৎকট প্রশ্ন ও সমাজ সম্বন্ধে কোন বিতর্কসম্কুল সমস্যা 
তাহার চিত্তে ঠাই পায় নাই। তিনি যেন উপন্যাসগুলিতে কতকগুলি 
হাক্কা ধরনের রেখাচিত্র আকিয়াছেন); তাহাতে চিত্রশিল্পীর বর্ণবিলা 
যেমন স্বল্প, তেমনি আলোকচিত্রের আলেো।-আধারের লীলাও খুব গাঢ় নহে। 
তিনি বাস্তব বাঙলা দেশকে অবলম্বন করিয়া একটা প্রেমপ্রীতির জগৎ 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন»_যেখানে যে-কোন ঘটলাই অবলীলাত্রমে ঘটিতে 
পারে। কিন্তু তাহার বর্ণনাভক্গিমা এমন স্বচ্ছ ও বেগবান যে, পাঠক এই 
সমস্ত ক্রটিসম্বদ্ধে অবহিত হইবার স্থযোগ পায় না। এক নিশ্বাসে উপন্যাস 
শেষ করিবার পর হয়ত সে পঠিত গ্রন্থের গুণাগুণ ভাবিতে বসে। যাহাতে 


" উপন্তাসের তালিক| :_ _রমানুন্দরী ( ১৯*৮), নবীন সম্ত্যানী (১৯১২), রত্বদীপ (১৯১৫), 
জীবনের মূল্য (১৯১৭), সিম্মরকৌট। (১৯১৯) মনের মানুখ (১৯২২ ), আরতি (১৯২৪ 
দত্যবাল! (১৭২৫), সখের মিলন ( ১৯২৭), সতীর গতি (১৯২৮), প্রতিমা! (১৯২৯), গরীব 
স্বামী (১৯৩৮ ), নবহুর্গ (১৯৩৮ ), (বিদায়বাণী (১৯৩৩)। 





রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ২৯৭ 


তত্ব নাই, তর্ক নাই, বিরহের হাহাকার নাই, যিলনের উল্লাস নাই, বিরাট 
আদশ নাই, স্বণ্য নীচতাও নাই,_এমন কাহিনী সাধারণ পাঁঠকের কাছে 
চিরকালই গ্রীতিপ্র্দ হয়। সেইজন্য প্রভাতকুমারের উপন্ঠান উচ্চশ্রেণীর ন! 
হইলেও স্থুখপাঠা বলিয়! সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় হইয়াছে । 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের উপদেশেই 
গল্প-উপন্থাস রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার উপন্যাসের গুণাগ্তণ যেরূপ হউক না 
কেন, তাহার ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান স্থষ্টি বলিয়। গৃহীত 
হইতে পারে। কেহ কেহ তাহাকে বাঙলার “মোপাসঈ” বলিয়া থাকেন। 
প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পলেখক গী ছ্য মোপাসী (১৮৫*-৯৩) ও প্রভাতকুমারের মধ্যে 
বিশেষ সাদৃম্ত নাই। মোপাার রচনাভঙ্গীর তীব্র, তীক্ষ, ভির্বকত! এবং 
অসঙ্কোচ-প্রকাঁশের ছুনিবার সাহস প্রভাতকুমারের নাই । জগৎ ও জীবন সব্বন্থে 
মোপাসার দার্শনিক প্রত্যয় ও জীব্ন-জিজ্ঞাসার প্রতিও প্রভাতকুমারের 
কৌতৃহল নাই। তাহার সরসতঙ্গীতে বিবৃত হাক! গল্পকাহিনীর সঙ্ে 
মোপাসার বাস্তবধর্মী উৎকৃষ্ট গল্পের সাদৃশ্য না থাকাই ম্বাভাবিক। সে যাহা 
হউক, শতাধিক” গল্প লিথিয়া প্রভাতকুমার শ্রেষ্ঠ গল্পকারের কর্তব্য সষুভাবেই 
পালন করিয়াছেন, তাহা হ্বীকার করিতে হইবে । নবকথা” | ১৮৯৯), 
“যোড়শী (১৯৬), “দেশী ও বিলাতী"' (১৯*৯), গহনার বাক্স” (১৯২১), 
্রস্ৃতি গল্পসঙ্ধলন এক যুগের পাঠকের স্থপরিচিত ছিল। | প্রভাতকুমারের 
গল্পের মূল সুর তিনটি-_বাঁঙালী মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিভ্ত জীবনের প্রতি প্রসঙ্ 
দৃষ্টি, শিক্ষিত যুবসমাজের বিড়ম্বন। এবং জীবজন্তর সঙ্গে মানুষের গ্রীতমধুর 
সম্পর্ক । তরল কৌতৃকরল তাহার গল্পগুলিকে উজ্জ্রলতর করিয়াছে । রবীন্ত্র- 
নাথের গভীর অনুভূতি, অন্তুষ্টি এবং মানবচরিজ্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞত! অবশ্য 
প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে আশ! কর| যায় না? কিন্ত পরিমিত ক্ষেত্রে তাহার 
গল্পগুলি পরম উপভোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


শরগ্চজ্জ চট্রোপাধ্যায় ( ১৮৭৬-১৪৩৮)। 
বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রেরে আবির্ভাবের জন্ত কেহ প্রস্তুত ছিল না, রবীন্দর- 
নাথ ও প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্তান লইয়া সাধারণ পাঠক মন্তষ্ট ছিল। 





৯ শালি শ শি পাস্তা কা পপ সপ 


৮ প্রভাতকুমারের গল্পনন্কলনগুলিতে প্রকাশিত গল্পের সংখা-_১১৪। 


২৯৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


ভারতী” গোষ্ঠীর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের “আলপনা (১৯১০ ), 'বাঁপি' (১৯১২) 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের “শেফালী” (১৯১৯), 'নিঝর (১৯১১) গ্রস্ৃতি 
গল্পগ্রন্থ বা অনূদিত উপন্যাস 'মাতৃথ্ধণ, “বন্দী” “অসাধারণ, চারু বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায়ের গল্পসঙ্কলন “বরণভালা? ( ১৯১*) 'পুষ্পপাত্র” (১৯১), সওগাত: 
(১৯৩১), 'ধৃপ ছায়া (১৯১২), উপন্যাস_'আগুনের ফুল্কি (১৩২১), 'পরগাছা! 
(১৯১৭), "ছুই তার (১৯১৮), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের “পসরা” (১৩২২), মিধুপর্ক" 
(১৩২৪), প্রভৃতি গল্পসন্কলন, রাখালদাসের এঁতিহাসিক উপন্যাস, জলধর 
সেনের পল্লীজীবনের সুখছুঃখের পাঁচালী-_ইত্যাদি মধ্যমশ্রেণীর গল্প-উপন্যাস 
লইয়া সাধারণ পাঠক বেশ নিরুদ্ধেগে দিন যাপন কৰিতেছিলেন। ধাহারা 
উচ্চমার্গের অধিকারী ছিলেন, তাহারা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মুগ্ধ হইতেন। 
আর ধাহারা শুধু গল্পরসের গগ্যই গল্পকাহিনী পড়িতেন, তাহারা পূর্বোলিখিত 
গল্পকাহিনী পাঠ করিয়া একপ্রকার অল্ন শিখিল রোমান্টিক কাহিনীর মধ্যে 
ডুবিয়া যাইতেন। কেহ-বা মহিলা উপন্তাসিকদের নিধি ঘরোয়া গল্প অথবা 
পুরুষালি ল্খোর মধ্যেও আনন্দ পাইতেছিলেন। অস্থবূপা দেবার ( ১৮৮২ 
১৯৫৮), পোষ্পুত্র' (১৯১১), “জ্যোতিহারা” (১৯১৫); মন্ত্রশক্তি? ( ১৯১৫), 
“নহানিশা? (১৯১৯), মা? (১৯২) প্রভৃতি গুরুগম্ভীর উপন্যাস পাঠকসমাজে 
প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার সহোদর ইন্দিরা দেবীর 'নির্মালা+ 
(১৯ ৫), “কেতকী” (১৯১৫), “ফুলের তোড়া” (১৯১৮), স্পি্শমণি? (১৩২৪- 
২৫) প্রভৃতি গল্প-উপন্যাপের ন্সিগ্ধ মাধুর্ণও পাঠকসমাজের মন হরণ করিয়াছিল। 
নিরুপম! দেবার “দিদি” (১৯১৫), “বিধিলিপি' (১৯১৭ ), শ্যামলী! (১৯২৮) 
প্রভৃতি উপন্যাস আবেগপ্রবণ পাঠকসমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া- 
ছিল। সহস| কি একটি ঘটিয়া গেল। নামধামহীন দরিদ্রের সন্তান শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় বর্া মূলুক হইতে কলিকাতায় পদক্ষেপ করিয়াই উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলিলেন। তখনও শীর্দেশে মাধ্যন্দিন রবি জাজ্জল্যমান, 
প্রভাতকুমার রচিত হাসিঅশ্রুমাথা জীবনচিত্রগুলিও মলিন হইয়! যায় নাই। 

বাংলা ১৩১৯-২* সনে “যমুনা পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের গুটিকয়েক গল্প 
প্রকাশিত হইল। কে জানিত ১৯৩ সালে 'কুস্তলীন" পুরস্কারপ্রাপ্ত মন্দির" 
গল্পের অখ্যাত লেখক পরবর্তা কালে রবির কিরণকেও ম্লান করিয়! দিবেন! 
১৮০৭ সালে 'ভারতী” পত্রিকায় “বড়দিদি' নামক একটি বড় গল্প বাহির হইলে 


রবীন্দ্র-সমমাময়িক বাংলা সাহিত্য ২৪৯ 


লোকে চমকিয়া৷ উঠিল। এষে নূতন স্বাদ! কাহিনী, চরিত্র, বক্তব্যবিষয় 
প্রতিদিনের ম্লান বিবর্ণতা হইতে সংগৃহীত; অথচ এত অভূতপূর্ব বিচির 
বলিয়া মনে হইতেছে কেন? কিন্তু গল্পকারের নাম ছাপ! হয় নাই । স্থতরাং 
মুগ্ধ পাঠক মনে করিল, রবীন্দ্রনাথই নাম গোপন করিয়া লিখিয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথ কবুল জবাব দিলেন-_-ইহা তাহার রচনা নহে। কিন্তু গল্পটি 
যে একজন অসাধারণ লেখকের রচনা, তাহা তিনি বুঝিলেন, তাহার 
ভক্তগোষ্ঠীও বুঝিল। পরে ছন্নবেশ খসিয়া পড়িল, শরৎচন্দ্র মেঘনিমুক্ত 
সাহিত্যাকাশে সুর্যের পাশেই ন্সিগ্ধ কিরণ বিতরণ করিতে লাগিলেন । 

শরৎ্চন্দ্রের প্রথম মুপ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি” ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়, 
এবং তাহার জীবিতকালের খেষ উপন্তাদ্‌ “বিপ্রদাস” ১৯৩৫ সালে প্রকাশত 
হয়। মোট আটাশ বৎসরের মধ্যে তাহার তিরিশখানি উপন্যান ও পল্ল- 
সন্ধলন বাহির হয়। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ছুইখানি উপন্যাস-_শু ভদা। 
(১৯৩৮) এবং “শেষের পরিচয়৯ (১৯৩৯) এবং একখানি গল্লসংগ্রহ 
(ছেলেবেলার গল্প__১৯৩৮)। ইহা ছাড় নিজ উপন্যাসের নাট্যরূপ 
( 'যোড়শী'--১৯২৭, 'রম।--১৯২৮ 'বিরাজ বৌ”--১৯৩৪, “বিজয়া'_-১৯৩৪ ) 
এবং কিছু কিছু প্রবন্ধ জাতীয় রচনা (“নারীর মৃল্য১০-_-১৩৩০, তরুণের 
বিদ্রোহ”--১৯২৯, শ্বদেশ ও সাহিত্য'-১৯৩২ এবং কিছু বক্তৃতার সন্কলন১১) 
প্রকাশিত হইয়াছিল। মাত্র তিরিশ বৎসরেরও অল্প সময়ের মধো এতগুলি 
উপন্যাস, গল্প, নাটক প্রবন্ধ রচনা শরৎচন্দ্রেরে অপরিসীম মানসিক শক্তি 
প্রমাণিত করিয়াছে । তাহার জীবনকথা অনেকটা রহম্যাবৃত ; তবু এখন 
এই বিচিত্র ও রহম্যময় মানুষটি সন্বক্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে । বীধ।- 
পথের লেখাপড়ায় বেশি দূর অগ্রসর না হইয়াও তিনি আধুনিক জীবনের 
সমস্ত সংবাঁদই রাখিতেন। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে ভানমান হইগ্মাও তিনি 
পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শনের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবীয় প্রেমরসে 
ডুবিয়া গিয়। এবং তম্থাশ্রিত বীরাচারী দাধকপ্ররূতি অবলদ্বন করিয়া শবংচন্জর 


৯ ইহা অসমাণ্ড রাখিয়া শরৎচন্ত্র লোকান্তরিত হনদ। পরে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী হার 
বাকি অংশটুকু সম্পূর্ণ করেন। 

১* ইহ! তাহার দিদি নিল দেবীর নামে প্রকাশিত হয়। 

১১ ইহ! ১৩৪৪ সালে 'পরৎচণ্রী ও ছাআসমাজ' নামে প্রকাশিত হয়। 
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আমাদের কাছের মানুষ হইয়াও যেন কত দূরে সরিয়া গিয়াছেন। আধুনিক 
সমালোচকদের মতে তাহার উপন্াঁসের প্লটগঠন প্রশংসনীয় নহে, চরিত্রের আচার- 
আচরণেও সর্বদা সঙ্গতি ও পরিমাণ-সামপ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, জীবনসম্বন্ধে তাহার 
রবীন্দ্রনাথের মতে! কোন বুহৎ দার্শনিক বোধ নাই, রচনারীতি যে নির্দোষ তাহা 
নহে। হিসাব কবিলে তাহার গল্পগুলি পাদমার্ক পাইবে কিনা সম্দেহ। কেই 
কেহ বলেন, মান্ষপগ্তলির মধ্যেই বা এমন কোন্‌ বৈশিষ্ট্য আছে? না আছে: 
রোমান্টিক উজ্জলতা, আর না আছে আধুনিক মানুষের হাতিয়ারবদ্ধ জীবনসংগ্রামের 
রক্তাক্ত চিত্র। বাঁঙলাদেশের ম্যালেরিয়া-প্রগীড়িত প্লীহাক্রিষ্ট কয়েকটি নরনারীর 
বিবর্ণ কাহিনী--ইহাই তাহার অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয়বস্ত। সমালোচকদের 
এইসব মন্তব্য সত্য, মিথ্যা--যাহাই হউক না কেন, এই চেনা মান্ুষগুলি এরূপ 
অদ্ভূত আকর্ষণে টানিয়া রাখে কেন? এত বারবার পড়িয়াও পাঠকের তৃপ্তি হয় 
না কেন? আমাদের মনে হয় তাহার আখ্যানে গ্রস্থনশিলের দুর্বলতা সত্বেও 
তাহার মধ্যে যে স্বচ্ছন্দ প্রবহমান্তা আছে, পরিচিত জীবনের আবেগতঞ্চ কাহিনী 
অস্কিত হইয়াছে এবং তাহাতে গল্পরস জমাইবার এমন দুর্লভ ক্ষমত৷ ফুটিয়া 
উঠিম্বাছে যে, এই কাহিনীগুলিতে অনেকট! ডিটেক্টিন্ত গল্পের মতে! আকর্ষণ 
জমিয়া ওঠে । আজকের কিছু কিছু ক্রটি সত্বেও গল্প জমাইবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা 
রবীন্দ্রনাথের আখ্যানেও ততট। পাওয়া যায় না অবশ্ শুধু বাস্তব জীবনের 
কাহিনী হইলেও তিনি এতট! জনপ্রিয় হইতে পারিতেন না। তাহার বহু পূর্বে 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'ম্বর্ণলতা়্ (১২৮১) এবং রমেশচন্দ্র দত্ত সংসার" 
(১২৮২) ও “সমাজে' (১৮৯৪) বাত্তব জীবনচিত্র অন্িত করিয়াছিলেন। 
বাস্তব জীবনের সঙ্গে একটা সুক্ষ রোমান্দের বিল্মমবোধ না থাকিলে শরৎচন্দ্র 
কিছুতেই অবলীলাক্রমে পাঠক-মন জয় করিতে পারিতেন না। বাস্তব 
জীবনের নিরাবরণ ন্বপটি জগদীশচন্দ্র গুপ্তের কোন কোন গল্পে নির্মমভাবে 
ফুটিয়! উঠিলেও তাহার কাহিনী পাঠকের মনকে এমনভাবে টানিয়া লইয়া 
যায় ন|। 

শরৎচন্দ্র আদৌ বাস্তবধমী লেখক নহেন। প্রতিদিনের সঙ্গে দিনাতীতের, 
প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরোক্ষের, বাশ্তবের সঙ্গে রোমান্মের এমন বিন্ময়কর মিল 
ঘটাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাহার সাধারণ কাহিনীও আমাদিগকে এত 
আকুষ্ট করে। যেখানে তিনি ঘোরালো কাহিনীর প্যাচ কিয়াছেন, 
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সেখানে তাহা দূর্বল হইয়াছে; যেমন-_পথের দাবি "শেষ প্রশ্ন 
“বিপ্রদাল | 

শরৎচন্দ্র যে মান্ুষগুলিকে আঁকিয়াছেন তাহাদের চারিদিকে কিছুমাত্র বিস্ময়কর 
জ্যোতির রেখা নাই। তাহার। যেষন প্রতাপ, চন্ত্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, 
গোবিন্দলাল নহে, তেমনি আবার গোরা, নিখিলেশ, সন্দীপ, অমিত, 
অতীন্্রও নহে। পুরুষ চরিত্রগুলি অধিকাংশস্থলে কর্মভীরু, উদ্দাসীন, 
নিরাসক্ত । নারীচবিত্রগুলি সেবাময়ী, ত্যাগত্রতী ; ছুঃখদহনে পুড়িয়া পুড়িয়া 
ভাসম্বতী রূপ ধারণ করিয়াছে । পুরুষের মধ্যে কেহ মছাপ, কেহ চরিত্রহীন, 
কেহ ভবঘুরে, কেহ গাঁজাখোর, কেহ-বা ভ্ত্রীলোকের অঞ্চলস্ক পোত্- 
বিশেষ। নারী চরিত্রের মধ্যে কেহ একান্নবর্তী সংসারের দশের বোবা 
বহিয়া যায়, কেহ রোখের মাথায় ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসে, এবং 
তাহার জন্য সারাজীবন চোখের জল ফেলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে। কেহ স্বৈরিণী, 
কেহ মেসের সামান্ত দাসী। অকন্মাৎ কোথা হইতে কি হইয়া যাঁয়। 
ভবঘুরে, দরিব্র, বিবর্ণ পুরুষগুলি হঠাৎ ভল্মশষ্যা হইতে উঠিয়া দীড়ায়; 
মধ্যবিত্ত বাঙালীঘরের মাঁতা-বধৃ-কন্যার মলিন রুক্ষ ত্থটি যেন অগ্রিক্লান 
করিরা নব কলেবর লইয়া বাহিরে আসে। তখন মনে হয় ইহারা তো 
প্রতিদিনের তুচ্ছ পথযাত্রী নহে। মহাকাব্যের বিশালতা, বৌমাব্সের সুক্ষ 
লাবণ্য এবং ট্রাজেডির ধীরমস্থর অবশ্বন্ভাবী পরিণাম পরিচিত ঘটনা ও 
চরিত্রগুলিকে অকম্মাৎ দমকা হাওয়ায় উড়াইয়! দেয়। 

শরৎচন্দ্র দৈনন্দিন মানুষের বুকে চিরকালীন মানুষের হৃদস্পন্দন শুনিয়াছেন। 
সাঙ্খ্ের নিরাসক্ত পুরুষ ও সিস্থক্ষু প্রকৃতি এবং তন্ত্রের পার্বতী-পরমেশ্বর যেন ভম্ম 
মাখিয়। নববেশে আব্ভূ্তি হন; শরৎচন্দ্র আইডিয়ালিস্ট, রোমান্টিক, তান্ত্রিক । 
উপন্তাসিকের বিচক্ষণ বাস্তব দৃষ্টি, কবির ভাবদৃষ্টি এবং নাট্যকারের দুরসন্ধানী 
দৃষ্টি শরৎ-সাহিত্যে একন্ুত্রে মিলিত হইয়াছে। 

তাহার অনেকগুলি উপন্যাস বিশ শতকের প্রথম দ্বিতীয় দশকের 
সাধারণ বাঙালী পরিবারের চিত্র জব্লম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। “বিন্দুর ছেলে, 
(১৯১৪), পিরিণীতা” (১৯১৪), পিশ্ডিতমশাই, (১৯১৭), “মেজদিদি' 
(১৯১৫), পিশ্লীসমাজ (১৯১৬), “বৈকুঠের উইল+ (১৯১৫), “অরক্ষণীয়া' 
১৯১৬)১ নিষ্কৃতি, (১৯১৭ )--এই .সমঘ্তই বাঙলাদেশের অভতিপরিচিত 
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ঘটনা। কেবল দপল্লীলমাজে'র রোমাব্সটুকু একটু অভিনব মনে হইতে 
পারে নিষিদ্ধ প্রেমের কাহিনী ফীর্দিবার অপরাধে ফতীন্দ্রমোহন সিংহ৯২ 
প্রভৃতি রুচিবাগীশের দল তাহাকে গালি দিয়াছিজেন; কিন্তু উল্লিখিত গল্প- 
উপন্তাসগুলি আমাদের পরিচিত সমাজ ও পারিবারিক জীবনকে আশ্রয় 
করিলে তিনি কাহিনীর সঙ্গে সমান-তালে মানবরসপ্রধান আবেগ 
পরিবেশন করিয়াছেন। ইছামতী নদীর মতো এই গল্প-আখ্যান 
চরিত্রগুলি নিরুদ্ধেগে বহিয়া যায়। মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝির ফলে 
ভ্রাতৃবধূ ও দ্রেবরের মধ্যে মন কষাকঘি হয়, সৎমা ও পুজের মধ্যে কলহ 
ঘনাইয়া আসে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ আসম্স হইয়া ওঠে | তাঁহার পরে 
কিছুটা বর্ণের পর আবার সব হালক! হইয়া যাঁয়। সংসার যেন 
মন্দাক্রান্ত। ছন্দে চলিতেছিল, সেইরূপেই চলিতে থাকে । বাঙালী পাঠক এই 
সমস্ত গল্পে নিজের জীবনটাকেই ষেন মনের মুকুরে প্রতিফলিত দেখিয়। মুগ্ধ 
হইয়া যায়। তখন তাহার মনে হয় “মমেতি ন, মমেতি চ” | এই বিম্ময়- 
রসট্রকু আছে বলিয়াই তাহার পাচাপ্পাচি কাহিনী ও চরিত্র এখনও পথন্ত 
অজত্্র পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া! থাকে । 


শরংচন্দ্রের নিন্দা ও খ্যাতি নির্ভর করিতেছে প্রধানত; এই উপন্তাসগুলির 
উপর : 'বড়দিদি' (১৯১৬), “বিরাজবৌ” (১৯১৪), শ্রীকান্ত" ( ১ম-১৯১৭, 
২য়-১৯১৮, ৩য়-১৯২৭১ ৪র্থ-১৯৩৩ ), দ্রেবদাঁস। (১৯১০ 1, চরিত্রহীন” 
(১৯১৭), গগৃহঘাহ* (১৯২০ ), “দেনাপাওনা? (১৯২৩), শেষপ্রশ্ন” (১৯৩১ )। 
এই সমস্ত উপন্যাসে তিনি প্রথাসিদ্ধ চারিঙ্রনীতি, সংযম, সতীত্বকে 
যেন এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া বাঙালীর বহুকালাশ্রিত নীতিধর্ণ 
ও চরিজ্রার্শের তলে একটা বিরাট ফাটল স্ষ্টি করিলেন। কষ্ট 
করিজেন-_বলা তুল। অনেক পূর্ব হইতে দে ফাটল স্ষ্টি হইয়াছিল 


১২. হীন্্রমোহন সিংহ 'সাহিতো স্বাঙ্থারক্ষ|' (১৯২২) নামক পুপ্তিকায অশুচি প্রেমের 
চিত্র অন্কানর জন্ত শরত্চত্রকে হুক্ঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন ইনি আচার্য শিশির- 
কুমারের দীত! অভিনয়ের বিরুদ্ধেও আন্দোলল করিয়াছিলেন । কাশিধামে শিশিরকুমার সীতা 
অভিনয়ে প্রস্তুত হইলে বাংলা সাহিত্যের “ন্তানিটারি ইন্সপেকটায়" সিংহ মহাশয় সেখানে দেই 
আন্তিনয় বানচাজ করিবার চেষ্ট] করিয়াও ব্যর্থ হন। তাহার প্রধান অভিঘোগ-'দীতার শিশির” 
কুমার হিন্দু এতিহ্েয় সর্বনাশ করিয়াছেন ! 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সহিত্ত্য ৩০৩ 


সমাজনেতৃগণ মিষ্টবাঁক্য ও নীতিবচনের মাটি গুলিয়! সে ফাটল ঢাকিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। শরৎচন্দ্র যেন অনৃষ্থাপ্রায় ক্ষতচিহে আঙলের আঘাত 
দিলেন। বহুপুরুষচারিণী গণিকাকেও তিনি স্বাতন্ত্রা ও মর্ধাদা দিলেন, 
মপ ছুক্রিয়াসক্তকেও ন্সেহসিঞ্চনে ধন্য করিলেন এবং গলিতপ্রায় 
সমাজকে স্থকঠোর ভৎসন। করিয়া মানুষের বেদনার প্রত্তি সকলের দৃষ্টি 
ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। অবশ্য কেহ কেন প্রশ্ন তুলিস্রাছেন, শরৎচন্দ্র সমাজের 
ুষ্ট ক্ষত দেখাইয়াছেন, ভালই করিয়াছেন; কিন্তু আরোগ্যের গুঁধধ কোথায়? 
সমস্যা সমাধানের পথ কোন্‌ দিকে? এইমতে বিশ্বাসী পাঠকগণ শরৎ 
সাহিতোর মূল রস ধবিতে পারেন নাই | সমাজের ক্রটি বিচাতি সন্ধান এবং 
তাহা দূর করিবার উপায় নির্ণয় শরতচন্দ্রেরে আলোচ্য বিষয় নভে 
বোধহয় কোন স্ষ্টিশীল ও্পন্যাসিকেরই সেইরূপ উদ্দেশ্য থাকে না। 
শরতচন্দ্র সমাজের পীড়নে ক্রিষ্ট নরনারীর হৃদয়বেদনাকে পাঠকের সহানুভূতির 
পাম্গ্রী করিতে চাহিয়াছেন। সামান্ত অপরাধে বা কল্পিত অপরাধে 
নরনারীকে সারাজীবন যে গ্রানির বোঝা বহিয়া চলিতে হয়, শরংচন্ত্র 
গুরুভারে-ছাজ সেই মানব-মানবীকে ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। কি করিলে 
সেই ভার হান পায়, এবং সেই ভারের স্বরূপ ব! কি, তাহার ব্যাখ্যান 
শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য বহিভূত। তিনি মানবজীবনের ব্যথাবেদনাকে প্রত্াক্ষ 
করিয়াছেন, মানুষের প্রাণের কামনাকে মানুষের কানে পৌছাইয়া দিয়াছেন, 
মানুষের অপরাধের জন্য যেন তিনি বিধাতার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছেন। 
সমাজের বৈষম্য অনাচার-_এ সমস্ত তাহার কথাসাহিতোর পটভ্ভূমিক! মাত্র। 
কিন্ত সে পটভূমিকা এমন জীবস্তভাবে অস্কিত যে, অনেক সময়ে চালচিত্রকে 
প্রতিমা বলিয়া তুল হয়। তাহার চরিরগুলির কোনটিই বৃহৎ মহৎ নহে। 
তাহারা তাহাদের দুর্বলতা ক্ষীণত! সত্বেও আমাদের বড় কাছাকাছি আসিয়া 
ঈড়াইয়াছে। অনেকটা হুইটম্যান ও ভষ্টয়ভস্কির মতো শরৎচন্দ্র মানুষের 
নিপীডনের বিরুদ্ধে যে আবেদন জানাইয়াছেন, দে আবেদন তভটা বাছ্- 
নৈতিক বা সমাজনৈতিক নহে, শৃতটা বিশুদ্ধ মানবিক । এই অসীম 
সহান্থভূতি শরৎচন্দ্রকে যেমন পাঠকের নিকট-প্রিয়জনে পরিণত করিয়াছে, 
তেমনি তাহার এই কাহিনী ও চরিত্রগুলি যেন তাহাদের শূন্য দুই কর 
পাতিয়া! পাঠকের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে । এই দিক দিয়! তিনি 


৩০৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষি্ত ইতিবৃভ 


বাঙলার সমস্ত ওপন্যাসিককে হারাইয়া দিয়া সাধারণ পাঠকের অস্তরে 
অক্ষয় মহিমা লাভ করিয়াছেন। অবশ্ত বাঙালীর সমাজবক্ধন ও পরিবারের 
গঠন বদলাইয়। গেলে শরৎচন্দ্রের মনোরম গল্প উপন্যাসগুলির আবেদন 
খানিকটা প্রান হইম্মা যাইবে। কিন্তু তাহা হইলেও সমসাময়িক বাঙালী- 
জীবনের পটভূমিকা বাদ দিলেও তীহার অনেকগুলি উপন্যাসে দেশকাল- 
নিরপেক্ষ মানুষের একটা বিচিত্র রূপ ফুটিয়াছে» যাহ! তীহাকে দীর্ঘকাধ 
স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। 


অবশ্ত শরতগ্রতিভার কয়েকটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ সীমা আছে, যাহার 
বাহিরে যাইতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। তাহার উপন্যাসে বহু স্থলে 
আবেগের অতিরেক গল্পকাহিনীকে কখনও কখনও পিচ্ছিল করিয়া দিয়াছে, 
কাহিনীগ্রস্থনের শিথিলতা তো আছেই । উপরস্ত যখন তিনি হৃদয় ছাড়িয়া 
বুদ্ধিজীবী 17691190608] উপন্যাস রচনায় মাতিয়াছেন, তখন তিনি ব্বধম 
ছাড়িয়া ভয়াবহ পরধর্মঠ আশ্রয় করিয়া নিজ শিল্পার্শ ও চারিত্র নষ্ট 
করিয়াছেন। যখন তাহার আবেগ যুক্তি মানে নাই, তখন উপন্যাসের ভরাডুবি 
হইয়াছে । “পথের দাবিতে উগ্র ইংরাজবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই জমিতে 
পারে নাই-_না কাহিনীতে, না চরিত্রে । “শেষ প্রশ্ন” খুবই তীক্ষু, শরৎচন্দ্রে 
একপ্রকার আশ্চর্য সৃষ্টি। কিন্তু উপন্যাসটিতে বুদ্ধির চমক দিতে গিয়া 
লেখক চবিত্রস্প্ির স্থলে গ্রামাফোনের রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন । যুক্তিতর্ক 
একতরফা! হইয়াছে । কাহিনী, চরিত্র সবই যেন যুধিষ্টিরের রথ-_মাটি 
চু'ইয়া চলে না। এবিপ্রদদাস+গ আরও দুর্বল, আরও নিরুষ্ট রচনা। ইহার 
কাহিনী ও চরিত্র__কোনটিতে পরিমাণ-সামগ্শ্ত। রক্ষিত হয় নাই। বন্দনা- 
বিপ্রদাস-দ্বিজদাসের ভ্রিতৃজ সময়ে সময়ে হাম্তকর হইয়া পড়িম্বাছে। 
বোধহয় সব দিক বিচার করিলে 'গৃহদাহ*ই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ হ্ট্টি। এরূপ 
নির্মম, বিষণ, নিরাভরণ জীবন-উ্রাজেভি বাংলা সাহিত্যে আর একখানিও 
নাই। শরৎচন্দ্র এই উপন্তাসেই টমাস হাডির সঙ্গে একাসনে বমিবার 
যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন । মানুষের আদিম আবেগের তীব্রতা, নারীর 
বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ধিধা, ছন্ব ও দাহ এবং গ্রীক নাটকের 715776855-এর মতো। 
'লিয়তির নিঃশন্ধ প্রসার অচলা-মহিম-স্থরেশকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়াছে 
অথচ বাহৃতঃ মাহুষের আচরণই তাহার ভাগ্যকে নিয়নত্রিতি করিয়াছে 


রবীন্দ্-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ৩০৫ 


শরৎচন্দ্রের শিল্পকুশলতা এই উপন্যাসে রচনাগত বিশৃঙ্খল। ও সামঞ্স্তের অভাব 
অনেকট! কাটাইয়া উঠিয্সাছে। নবীন পাঠক হয়তো সাম্প্রতিক উপন্যাসে 
অধিকতর বিম্ময বোধ করিবেন, বিদ্ধ পাঠক হয়তে। ফরাসী ও মাকিন 
মুনুকির অন্বাভাবিক কামজর্পনা পড়িয়া রসবোধ চরিতার্থ করিবেন, এমন 
কি বাংল! সাহিত্োর প্রবীণ ইতিহাসকার১৩ অম্রানবদনে বলিয়া ফেলিবেন, 
“তিনি ট্র্যাজেডির ধার দিয়াও যান নাই” তবু বাঙালী পাঠকসমাজ 
শরৎচন্ত্রকে দীর্ঘকাল নিকট আত্মীয়ের মতে! ভালবাস! দিয়া ঘেরিয়৷ রাখিবে। 


শরগ্চজ্রের সমসাময়িক উপন্যাস ॥ 


উপন্যাসে শরৎচন্দ্রেরে আবির্ভাবের ফলে বাংল! সাহিত্যে ওপন্থ(সিকের 
যেন বান ডাকিল। অন্ততঃ ষোলজন ওপন্যাসিক ও গল্পকার শরৎচন্দ্রের 
সমকালে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কাল--প্রায় বিশ বছর ধরিয়। ধাহার1 উপন্যাসে নব নব 
দিগন্ত আবিষ্কার করিম্াছেন এবং অগ্যাপি ধাহাদের অনেকের লেখন| বিরাম 
গ্রহণ করে নাই, তীহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে £ প্রঘথ চৌধুরী, 
ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুধ, মণীন্দ্রলাল বনু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, প্রেমেক্্রনাথ মিত্র, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপু, বুদ্ধদেব 
বন্ধ, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, 
কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়, “বনফুল” ( বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়), অন্পদাশঙ্কর 
রায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় । ইতিমধ্যে আরও অসংখা কথাকার 
সাময়িকপত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, কেহ-বা সামরিক পত্েই অবলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছেন। এখানে আমরা শুধু সেই কয়জনের নাম উল্লেখ করিলাম, 
ধাহারা পরবর্তী কালের উপন্যাসে ম্মরণীয় হইয়াছেন এবং প্রতিভার পরিচয় 
রাখিয়াছেন। 

১৩ এই সমালোচক শরৎচন্ত্র সম্বন্ধে অনেক অত্ভুত কথ। বলিয়াছেন) যেষন--বদ্কিমচন্র্ের 
দেবী চৌধুরাণী'র সঙ্গে শরংচন্ররের 'দেনাপাওনা'র্‌ সাদৃগ্ঠ, 'দেবদাসে'র আদর্শ _'হজনী' । 'পল্লী- 
সমাজের বালাপ্রেমের সঙ্গে চন্্রধেখরে'র প্রতাপ শৈবলিনীর প্রেষের হবং “চন্তরনাথে র সঙ্গে ইন্দিরা" 
সাদৃষ্ত, গৃহদাহে' 'গোরা'র আভান? সবচেয়ে কৌতুককর ব্যাপার__ ইহার কাছে “গৃহদাহে"র সুরেশ 
পাগলে পর্যবসিত হইয়াছ। তাহার মন্তবা-"মুরেশ সাধু নমঃ পাষণ্ড নয়_-হুয়তে| সে পাগল 1.০... 


'কিরগ্ম্ী পাগল হইয়াছিল শেষে, সুরেশ প্রথম হইতেই ।” বলাই বাহুল্য সমালোচকের এসব 
সন্ভবা বুক্তিলঙ্গত নহে । 


ন্ট ৪ 


৩*৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রঘথ চৌধুরীর “সবৃজপন্র“-গো্ঠী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের “ভারতী, 
গোঠী এবং দীনেশরঞরন দাশের 'কল্পোলগোঠী বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় 
দশকের সাহিত্যসমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । তন্মধো “সবুজপত্র/-গোর্ঠীর 
লেখকগণ প্রধানত: ছিলেন বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিক । কথাসাহিত্য তীাহার্যোর 
প্রধান এক্কিয়ার নহে। 'ভারতী”গোষ্ঠীর অনেকেই কবি ও ওউপন্তাসিক | 
তবে রবীন্দ্রভারতীর পাদপীঠেই “ভারতী,-গোচীর আবির্ভাব। না 
অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী বলিতে যাহা বুঝায়, “ভারতীর সভ্যগণ তাহার বিশেষ 
অধিকারী ছিলেন না-_অন্তত: উপন্যাসের ক্ষে্ে। রবীন্দ্রনাথের ছায়াতলে 
বসিয়া চিরাচরিত প্রেম-রোমাম্স। আর না হয় পল্লী-বাঙলা বা শহর- 
কলিকাতার রূপকথা রচনা-_ভারতী”-গোঠীর ওুপন্তাসিকদের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে 'ভারতী'র আসরে অবতীর্ণ হুইতেন বটে, 
কিন্ত কোন কিছুর সঙ্গে তাহার বড় একট আসক্তির যোগ ছিল ন|। 
'কলোল*-গোষ্ঠী “কল্লোল পত্রিকার সাহায্যে নূতন মতবাদ, কাহিনী 
ও চরিত্রে বৈচিত্রা সধশর করিয়া বাংলা সাহিত্যকে শরৎচন্দ্রের কবল হইতে 
উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন । শরৎচন্দ্র সমাজ ও নীতি সম্গদ্ধে অনেক জটিল 
প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করেন নাই । অনেক মর্মগ্রাহী বাস্তবচিন্্র অঙ্কন করিলেও তীহার দৃষ্টি 
রোমান্সের মায়াঞ্চন মাথিয়া বাস্তবক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। সেইজন্য 
শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার যুগেই একদল সাহিত্যিক কথাসাহিত্যে নৃতনের 
অবতারণার জন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন। 


ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়। গেল (১৯১৮), মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন জমিয়া উঠিল (১৯২০), যুদ্ধান্তে দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক মন্দা এবং 
শিক্ষিত যুবসমাজে বেকার সমস্যা উৎ্কট আকারে দেখ। দিল ( ১৯৩* সালের 
কিছু পূর্ব হইতে)। মহাত্মাজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ সত্বেও বাঙলার 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পুরাদমে চলিতে লাগিল; রবীন্দ্রনাথ গাদ্ধীজীর অনেক 
কর্মনীতি অন্থমোদন করিলেন না) সাম্যবাদী মত ও দর্শন মুগ্রিমেয় শিক্ষিত 
সমাজে ধীরে ঘীরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। জওহরলাল নেহেরু 
তখন বিদেশ হইতে ফিরিয়া মুদুমন্দ ন্বরে সমাজতান্ত্রিক হুঙ্কার দিতেছেন; 
আপোষে-অনিচ্ছুক যুবসমাজ স্ভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে নৃতন কিছু করিবার অন্য 


রবীন্দ্-সমসাময়িক বাংলা সাহিতা ৩৯৭ 


অসহিষ্ণ হইয়া উঠিতেছে ; “সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা” লইয়া কংগ্রেস "না-গ্রহণ 
না-বর্জন” নীতি নামক “দিল্লীকা লাড্ডঃ মহানন্দে চর্বণ করিতেছে । শাসক 
ইংরাজের হিন্দুসমাঁজের মধ্যেই ফাটল ধরাইবার অপচেষ্ট। দেখিয়া বৃদ্ধ রবীন্্র- 
নাথ কলিকাতা টাউন হলে ক্ষীণকঠে বজ্ববাণী ঘোষণা করিলেন। 
মহাত্মাজীর অনশনে দারুণ সর্বনাশ কিয়দ্ংশে স্থগিত রহিল বটে, কিন্ত 
সাম্প্রদায়িক বিষে দেশের বাতাস দুষিত হয় পড়িল। এই বিরাট ও ব্যাপক 
সামাজ্জিক পটভূমিকায় উল্লিখিত নবীন গুপন্তাসিকদের আবির্ভাব হইল । 

গোষ্ঠিপতি প্রমথ চৌধুরী মূলত: মননশীল প্রাবন্ধিক; যুক্তি তাহার 
একমাত্র অস্ত্র। চুলচেরা বিঙ্লেষণপদ্ধতি এবং সংস্কারহীন মতামত তাহার 
প্রধান বৈশিষ্ট । তিনিও কয়েকটি গল্প লিখিয়াছিলেন। তাহার “চার ইয়ারি 
কথা, 1১৯১১) এবং আরও দু'একটি গল্প (যেমন--আহুতি”) শক্তির 
পরিচায়ক এবং তাঁহার৷ তীক্ষতায় অতিশয় উজ্জ্বল। কিন্তু গ্রাবাদ্ধকের বিশ্লেষণ- 
রীতি প্রধান হওয়ায় গল্পগুলি মনের গভীরে খুব একটা গভীর রেখাপাত 
করিতে পারে না। মনে হয় লেখক যেন লীলাচ্ছলে গল্প লিখিবার সাধ যিটাইয়া- 
ছেন। প্রমথ চৌধুরীর সমকালে ধাহারা উপন্যাসে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাদের 
মধো একদল বিশ্তুদ্ধ রোমান্স-লোকবাসী হইলেন, এবং আর একদল দৈনন্দিন 
জীবনের, বিশেষতঃ অবহেলিত মানুষের মলিন বেদনাদায়ক চিত্রাঙ্কনে আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন । মণীন্দ্রলাল বস্থু বিশুদ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিভপ্রির ছারা নাগরিক 
জীবনের উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীকে ঘেরিয়৷ ম্বপ্রলৌোক রচনা করিলেন-_- 
রমলা” (১৩৩০), “সহ্যান্িণী” (১৯৪১)। তাহার কয়েকটি গল্পসম্কলনেও এই 
রোমান্স ও অতিলোকগ্রিয়ত। লক্ষ্য করা যাইবে ('রক্তকমল'--১৯২৪, 
'কল্পলতা,7১৯৩৫ ) | অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত “কলোল”-গো্ঠীর একজন 
শক্তিশালী লেখক । তীহার “বেদে” (১৩৩৫) উপন্যাসে প্রথম প্রতিভার স্পর্শ 
পাওয়া যায়। তাষাভঙ্গিমায় রোমাটিক উল্লাস, কখনও-বা তীক্ষু বাগ্‌- 
ভঙ্গিমার নিরক্কুশ ব্যবহার এবং তাহার সঙ্গে কদাচিৎ বেআক্র দেহসম্পর্কের 
ব্রীড়াহীন প্রকাশ তাহার উপন্থানকে একদা তরুণসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় 
করিয়াছিল। তাহার “বিবাহের চেয়ে বড়”? (১৯৩১) অশ্লীলতার দায়ে অভি- 
ুক্ত হইলে তিনি প্রায় রাতারাতি খ্যাতিমান হইয়া পড়িলেন। তাহার ছোটগল্প" 
গুলির মধ্যে কযেকটি বিশেষ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। জীবনের বিচিত্র 
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অভিজ্ঞতা! তাহার উপন্যালকে ততট! প্রাণবান্‌ করিতে পারে নাই, যতটা 
গল্পগুলিকে অভিনব বেচিত্র্যে উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। রচনাশক্তির 
অসাধারণ অধিকারী হইয়াও জীবনসম্বদ্ধে স্পষ্ট ধারণ! না থাকার ফলে শুধু 
চটকদারী চমকস্থত্টি তীহার প্রায় মুদ্রাদোষে ধাড়াইয়। গিঘ্াছে। সম্প্রতি 
কয়েক বৎসর হইল তিনি শ্রীরামরুষ্। চরিতকথ। অবলম্বনে একপ্রকার স্থীভ 
রোমাটিক ভাগবত কথ| রচনা করিয়া ভক্ত-পাঠকের মন লুঠ করিয়া লইয়াছেন। 
অনেকে যনে করিয়াছিলেন, যিনি এতদিন ধরিয়া স্থুলজীবন ও আদিরসের 
গল্প লিখিয়াছিলেন, তিনি এইবার দিব্য জীবনের জ্যোতির্যয়লোকের সন্ধান 
পাইয়াছেন ।-_মানুষের জীবনের এরূপ পরিবর্তন ম্বাভাবিক। কিন্তু তাহার 
সাম্প্রতিক গল্প উপন্যাসে মনে হইতেছে_িবী ভুলিবার নহে*। একদা 
তিনি কিছু কিছু উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিয়াছিলেন ; ছৃঃখের বিষয় তিনি 
কথাসাহিত্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সে পথ একেবারে ছাড়িয়। দিয়াছেন। এই 
প্রসঙ্গে “বনফুল” (ডাঃ বলাইচাদ মুখোপাধ্যায়, জন্ম_-১৮৯৯) সম্বন্ধে দই 
এককথ। জ্বানিয়! রাখা ভালো । বিচিত্র প্রতিভার 'বনফুল” বৃত্তিতে চিকিৎসক, 
কিন্তু রসম্থন্টিতে বিশুদ্ধ শিল্পী। .রঙ্গকবিতা, জীবনীনাট;, ছোটগল্প, গ্রহসন। 
বড় উপন্তাস__সর্ববিষয়ে অসাধারণ জীবনীশক্তির পরিচম্ম দিয়াছেন। অজস্রতা 
তাহার শিল্পীপ্রতিভার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । আর সেই অজন্রতার 
সঙ্গেই রহিয়াছে বৈচিত্ত্রা ও নিক্সিতি-কৌশল। তাহার “কিছুক্ষণঃ শীর্ষক ছোটগন্প- 
গ্রহ, “স্থাবর ও 'জঙ্গম* শীর্ষক এপিকধর্মী উপন্যাস, আদর্শ ডাক্তারের মনোভাব 
হইতে লেখ। “তৃণধণ্ড' ও “হাটেবাজারে', অন্যান্য বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে রচিত 
বিচিত্র উপন্যান 'মুগয়া+, “বতরণীতীরে» “নির্মোক» “রাত্রি” প্রভৃতি) বাংল! সাহিত্যে 
তাহাকে বিশেষ গৌরব দিয়াছে। অবশ্য তাহার জীবনপ্রত্যয় খুব গভীর নহে, 
তাহাও ম্বীকার করিতে হইবে। 


কৰি বুদ্ধদেব বস্থ একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া অথচ 
রোমান্সের তরল ভাবালুতা আশ্রয় করিয়া ছোট-বড় অনেকগুলি উপন্যাস 
লিখিয়াছিলেন। “সাড়।” (১৯৩০), একদ। সত্যই সাড়া তুলিয়াছিল। “যেদিন 
ফুটলো কমল+ (১৩৪০), “একদা! তুমি প্রিয়ে' (১৩৪১) “তিখিভোর' (১৩৪৯) 
“কালো হাওয়া (১৯৪২), “'মৌলিনাথ” (১৯৫২) প্রভৃতি উপন্তাস নবীন পাঠক- 
সমাজে স্থপরিচিত। কৃত্রিম রোমা্টিক দীবন ও ড্রয়িংরুমের আলাপচারিত। 
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“মবিডঃ বিষপ্নতা, এবং লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির শুক্র সাক্কেতিকতা তাহার 
উপন্যাসগুলির বাস্তবধর্ষ অনেক সময় নষ্ট করিয়া দিলেও কবিতার কলমে 
উপন্যাস লিখিয়া তিনি একটা নৃতন আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন__ 
দিও সে আদর্শ পরে অন্ুম্থত হয় নাই ৷ তাহার কোন কোন গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য 
করা হইয়াছে, “বঙ্কিম থেকে আরম্ভ ক'রে মণীন্্রলাল পর্বন্ত বাংলাদেশে 
রোমার্টিদিজমের ভরা জোয়ার গেলো, এতদিন বোধ হয় রিয়ালিজিম্-এর দিন 
এসেছে। এই নতুন দ্রিন ধারা আনবেন, তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বস্থ একজন ।” 
এই মন্তব্য যে অযৌক্তিক, ভাহা সকলেই বুবেন। রিয়ালিজ্‌ম্কে সভয়ে পাশ 
কাটাইয়া নিজ মনের কল্পনা, স্বপ্ন ও বিকারের ছায়াপটে তিনি কাহিনীর 
উপস্থাপনা করিয়াছেন। তা” ছাডা তিনি এত বেশি লিখিয়াছেন যে, যাহা 
স্বল্প পরিসরে গভীর হইতে পারিত, তাহাই বিস্তৃত ক্ষেত্রে তরল ও অগভীর 
হইয়া পড়িয়াছে। তীহার কবিপ্রকৃতি, রোমান্স প্রিয়তা ও প্রতীকগ্যোতনা 
উপন্যান ও গল্পকে সার্থক শিল্প হইতে অনেক ক্ষেত্রে বাধা দিয়াছে । 

এই যুগের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শৈলজানন্দের একট! বিশিষ্ট স্থান 
স্বীকার করিতে হইবে । কলোল” ও “কালিকলমে'র নিয়যিত লেখক ও 
'কালিকলমে"র অন্যতম সম্পাদক শৈলজানন্দ গল্পে ও উপন্যাসে সম্পূর্ণ নৃতন 
হুর আমদানী করিয়া বাংলা উপন্তাপকে অন্ুস্থ রোমান্স, এবং কৃত্রিম সমাজের 
্কীর্ণত। হইতে রক্ষা করেন। প্রতিদিনের ম্লান জীবনের বিবর্ণ তুচ্ছ ঘটন! 
সথছুঃখ, সাওতাল বা এ শ্রেণীর মানুষগ্তুলির কালো দেহের অন্তরালে 
চিরকালীন মানুষের -কামনাঁআকাজ্কাকে তিনি এমন সম্বদ্তার সঙ্গে 
অকিয়াছেন যে, বারবার শরৎচন্ত্রের কথা মনে পড়ে। 'নারীমেধ” (১৩৩৫), 
'বধৃবরণ, ইতাদি কাহিনীর মধ্যে যে তীন্ বাগ্তবতার পরিচয় রহিয়াছে 
এবং যাহ! মাঝে মাঝে নিঞমতার ধার ঘেঁষিমা গিয়াছে, বাংলা! সাহিত্যে তাহা 
একপ্রকার অভিনব বলিতেই হইবে । তবে প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাম্তবতা 
& প্রাণভরা সহানুভূতি সত্বেণ জীবন সম্বন্ধে কোন বৃহৎ ব্যাপক বোধের 
অভাব আছে বলিয়া তাহার উপন্যাস একযুগে অত্যন্ত জনপ্রম্ম হইলেও 
এ যুগে তাহার প্রভাব ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে । এই প্রসঙ্গে জগদীশ- 
চন্দ্র গুণের (১৮৮৬-১৯৫৭) নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। তিনিও শুষ্ক কঠিন, 
নির্মমতাকে বাস্তবতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবভাগ্য সম্বন্ধে একটা 
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নিদারুণ ব্যর্থতা ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। “বিনোদিনী? (১৩৩৪) তাহার 
ক্থপরিচিত গল্পসংগ্রহ। ইহাতে অস্বাভাবিক মনোবিকারের যে চিত্র আক। 
হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালের উতৎ্কট মনোবিকলন-তত্বাশ্রমী লকাহিনীর 


পথ প্রস্তুত করিয়াছে । 
জ্ীযুক্ত প্রেমেন্ত্র মিত্র কবি ও কথাকার। কিন্তু বুদ্ধদেব বন্থুর র্‌ 


তাহার কবিসত্তা গল্প-উপন্যাসকে আচ্ছন্ন করে নাই । তাহার 'পাক' (১৯২ 
এবং “মিছিল” (১৯৩৩) আধুনিক উপন্যাসের সার্থক দৃষ্টাস্ত হিলাবে একদা 
গৃহীত হইয়াছিল। লাধারণ জীবন ও নীচুতলার মানুষের এরূপ নির্ভেজাল 
বাস্তবচিন্ত্র এবং হাহারই সঙ্গে মানুষের প্রতি একটা উদ্ধার মনোভাব তাহার 
কথা শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাহার ছোটগল্পগুলি বাংল! সাহিতোর 
সম্পদ। ছোটগল্পের রূপ ও রীতি মানিয়া মানবজীবনের বিষণ্ণ ব্যর্থতাকে 
এমন নিবিড় করিয়া অন্কন করিবার দুরূহ শক্তি খুব অল্প কথাকারের মধ্যে লক্ষা 
করা যাইবে। প্রবোধকুমার সান্যাল, এবং সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 
অনেক উপন্যাস পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে । “বনফুলেঃর 
মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক বিচিআ কাহিনীগুলি রচনাচাতুর্ধে ও বয়নকৌশলে 
অপরূপ হইয়া! উঠিয়াছে। অবশ্ত ইহাদের রচনারীতি প্রশংসার যোগ্য 
হইলেও জীবনসম্বন্ধে গভীর বোধের অভাবের জন্য কোন উপন্যাসই একটা 
মহৎ সুষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই। 

শ্রীযুক্ত অব্ুদাশঙ্কর রায় কুশলী গগ্শিল্পী । ভ্রমণকাহিনী ও চিস্তামূলক 
প্রবন্ধে তাহার খ্যাতি সর্জনন্বীকৃত। তিনি দার্শনিকতার কেন্ত্র হইতে 
পরস্পর ঘনিষ্টসম্পর্কযুক্ত কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন! তীভার 
ছয়খানি উপন্যাস (ধার যেথা দেশ”_ ১৯৩২, - “অজ্ঞাতবাস+__ ১৯৩৩, 
“কলঙ্কবতী--১৯৩৪১ “ছুঃখমোচন-_-১৯৩৬, মর্তোর ব্বর্ণ_-১৯৪০, দঅপসরণ, 
১৯৪২) একত্রে “সত্যাসত্য” নামে পরিচিত | মুরোপের এপিক উপন্যাসের ধশচে 
লিখিবার চেষ্টা করিলেও তাহার বাক্তিগত দার্শনিক যন বিশাল উপন্যাস 
রচন। করিতে বাধা দিয়াছে । নানারূপ মনস্তাত্বিক জটিলতা, মানসিক গৃটৈষণ। 
(0010019 ), এবং বিশ্তদ্ধ ভাববাদী চেতনার আম্বাদন প্রভৃতি উপন্যাস- 
বহিভূত ব্যাপার গুরুতর হইয়া তাহার এপিক উপন্তাসগুলিকে সার্থক শিল্পে 
পরিণত হইতে দেয় নাই। “আগুন নিয়ে খেলা, (১৯৩০) ও পুতুল নিয়ে 
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খেলা” (১৯৩৯) নিতান্তই সাহিত্যিক 'স্টান্ট? মাত্স। .এগুলি কোনদিক 
দিয়াই সার্থক উপন্যাসের কোঠায় উঠিতে পারে নাই। অক্নদাশঙ্কর প্রথম 
শ্রেণীর নিবদ্ধকার হিসাবে দীর্ঘজীবী হইলেও, ইদানীং তাহার প্রবন্ধের জৌলস 
হাস পাইয়াছে। এখনও তিনি কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখিতেছেন বটে, কিন্তু 
সে সরস মন ও শিল্পীর দৃষ্টি হারাইয়! গিয়াছে । বরং তাহার রচনায় হানিকর 
একগুঁয়েমি ও তথান্রাস্তি তাহার অখ্যাতি বৃদ্ধি করিতেছে। শ্রীযুক্ত দিলীপ- 
কুমার রায় ইঙ্গবঙ্গ সমাজচিত্র এবং বিলাতপ্রবাসী বাঙালী চরিত্র অবলম্থনে 
কয়েকখানি উপন্যাস রচন করিয়া বাংল! উপস্াসের সীম! বাড়াইয়া দিয়াছেন । 

আমরা শরৎ্চন্দ্রের সমসাময়িক কয়েকজন ওপন্যাসিকের কথা এখানে 
উল্লেখ করিলাম । কিন্তু আরও তিনজন কথাশিল্পলীর কথ! এখনও বল! 
হয় নাই, ধাহার্দিগকে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন! তাহারা 
হইতেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক 
( প্রবোধকুমার ) বন্য্যোপাধ্যায়। এই তিনজনের আবির্ভাব ন| হইলে বাংলা 
উপন্থাস সন্ধীর্ণ সীমার মধ্যেই আবতিত হইত। ইহারা বলিষ্ঠতর প্রাণশক্তি, 
বিচিত্র শিল্পরীতি এবং জীবনসম্বন্ধে বৃহৎ উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়া বাংলা 
উপন্তাসকে অনেক দূরে আগাইয়া লইয়া গিম্াছেন। 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪--১৯৫০ )। 

শরৎচন্দ্রেরে আবির্ভাবে বাঙালী যেমন চমকিয়া উঠিয়াছিল' ঠিক তেমনি 
বিভূতিভূষণের আবির্ভাবেও বাঙালী সবিন্ময়ে চাহিয়া দেখিল। সামান্ত 
সাধারণ মানুষ বিভূতিভূষণ, বংশকৌলীন্য বা শিক্ষারদীক্ষা__কোন দিক দিয়াই 
আভিজাত্যের লেশযাত্র চিহ্ন নাই, বহুদিন ধরিয়া সাহিত্যের আসরের প্রস্ততি 
নাই; ছাপার অক্ষরে যেদিন উপন্যাস রূপ পাইল, সেইদ্দিনই পরিপূর্ণ গোটা 
শিল্পরূপ ফুটিয়া উঠিল। “বিচিত্র পত্রিকায় যখন প্রতিঘাসে (১৩৩৫--৩৬ ) 
পথের পাঁচালী, প্রকাশিত হইতে লাগিল ( ১৯২৩" সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ) 
অথবা প্রবাসী, পক্জিকায় (১৩৩৬-৩৮) যখন “অপরাজিত” (১৯৩২ সালে 
্রস্থাকারে প্রকাশিত ) প্রকাশিত হইতেছিল, তখনকার কৌতুহলমুখর বাল্া- 
স্থতি ধাহার মনে আছে, তিনি বিভূতিভূষণের মূল্য বুঝিবেন। অবশ্য উপন্যাস 
রচনা করিবার পূর্বেও ১৩২৮-৩১ সালের মধ্যে তাহার কয়েকটি উতরষ্ট গল্প 
বাহির হইয়াছিল। তখনই রসিক জনের দৃষ্টি গল্পগুলির প্রতি আকৃষ্ট 
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হইয়াছিল। কিন্তু পথের পাঁচালী ও «অপরাজিত, যেন দস্থ্ার মে] পাঠক 
মন দখল করিয়া বসিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্মিত হইলেন; সাধারণ পাঠক 
বিভূতিভূষণ-অভিনন্দনে মাতিয়া উঠিল। গরীব স্কুন মাস্টার অকস্মাৎ যেন 
্রেক্ষাগৃহের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের তলে হাজির হইলেন। তারপরে তাহার 
অনেকগুলি উপন্াস বাহির হইল--দৃষ্টপ্রদীপ, (১৩৪২, “আরণ্যক' (১৩৪৫), 
“আদর্শ হিন্দু হোটেল ( ১৩৪৭), “দেবযান? (১৩৫১), 'ইছামতী? (১৩৫৬ )) 
গল্প সম্কলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_'মেঘ মল্লার" ( ১৩৩৮ ), 'মৌরীফুল? (১৩৩৯) 
“যাত্রাবদল” ( ১৩৪৮) ইতাদি। তখন শরশচন্দ্র বাঙলা দেশে প্রবল মৃহিমায় 
আপীন ; রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বকবি, সার! ভারতের গুরুদেব। কল্লোল" 
গোষ্ঠী যুদ্ধোত্তর মুরোপের সাহিত্য, দর্শন, শিল্পতত্ব লইয়া মাতিয়া উঠিগ্বাছে। 
এরূপ পরিবেশে যশোহরের এক সাধারণ মান্থুষ বিভূতিভূষণ চকিতের মধ্যে 
যেন সকলকে ম্লান করিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্রের নীতি-ছূর্নাতি, পতিতা-সতীর 
কথা দুরে পড়িয়া রহিল, “কল্লোল, “কালিকলমে*র নিত্য নৃতন শিল্পরীতি 
উন্তাবন ও তত্বাবিষ্ষারও যেন কিছুটা শান হইয়া গেল। মণীন্দ্রলাল, বুদ্ধদেব, 
অচিস্তযের গল্প উপন্যাস রোমান্স-আশ্রয়ী নাগরিকতা ডুয়িংরুমে মুখ লুকাইল। 
হঠাৎ দেখা গেল, পলীবাঙলার শাস্ত ন্রিগ্ধ ইছামতী নদীটি আবিল নাঁগরিক 
জীবনকে শুচিন্বাত করিয়৷ বহিয়া চলিয়াছে-_-ভাঙ! চায়ের দোকানের পাশেই 
যেন আধাঢ়,র ঘাটে তামাকের নৌক! লাগিয়াছে। বনকলমী, ভাটফুল, বৈচি- 
ঝোপ, আশশ্যাওড়ার বন নাগরিক উদ্যান বাটিকাঁকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং 
যন্ত্রমুখর, মনস্তাত্বিক ঘন্ে বিষগ্র, সমস্যা পীড়িত, উতৎ্কট ব্যক্তিম্বাভন্ত্রে পরিপূর্ণ 
জটিল মানুষের স্থলে সাধারণ সামান্য মানুষগুলি প্রীতিনিষিক্ত আনন্দ-বেদনার 
পটভূমিকায় আবিভূর্ত হইয়াছে । .॥ 

পথের পাঁচালী” ও “অপরাজিতে” একটা বালকের জীবনকথা! অপরূপ 
তৃপ্রকণ্তর পরিবেশে বিকশিত হইয়াছে । হয়ত ইহাতে লেখকের ব্যক্তিগত 
বাল্যকথা অনেকটা! স্থান ভুড়িয়া আছে, অথবা ইহাতে রোম! রোলযার .20% 
0/78540%76-এর গাঢ় ছাপ পড়িয়াছে। তবু ইহার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি 
এক হইয়া গিম্বাছে। জীবনের গতিবেগ" যেন স্টপওয়াচের মতো! হঠাৎ 
থামাইয়। দেওয়া হুইয়াছে। প্রতিদিনের নাম-ধামহীন বিবর্ণ জীবনেও যে 
রূপকথার এত রস জম! হইয়াছিল, তাহা কি রবীন্দরনাথই জানিতেন, না 
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পল্লী সমাজে+র শরৎচন্দ্র খবর রাখিতেন 1.) 'আরণাকে"র মধ্যে বিভূতিভূষণের 
প্রকৃতি-চেতনা মীর্টিক অনুভূতির পর্যায়ে পৌছাইয্সাছে এবং বিশাল অরণ্য- 
প্রকৃতির বিচিত্র রহস্যের মধ্যে মানব চরিত্রণ্তলও এক একটি প্রতীকে 
প্যবসিত হইয়াছে। শেষ পর্বস্ত লেখক মীর্টিক রস হইতে অলৌকিক 
লোকে উপনীত হইলেন-_-েবযানে” |/ হয়তো আপত্তি উগ্ভিবে, বিভতিভূষণ 
কোনদিনই উপন্তাসিক ছিলেন না, বাস্তবজীবনকে রোমান্স ও ব্ূপকথার ঝসে 
ডুবাইয়া তিনি কতকগুলি অপূর্ব চিত্র নির্মাণ করিঘ্াছেন। উপন্যাসের 
ঘটনাসংঘাত, চরি্রদম্ব, জীবননিষ্ঠা-এসব তাহার মধ্যে ততটা নাই। 
সুতরাং বিশুদ্ধ উপন্যাসের আদর্শে তাহার গ্রস্থগুলি বিচার্ধ নহে--এ মন্তব্য 
অযৌক্তিক নহে। কিন্তু উপন্যাসের আরও একটা বিশাল জ্বগৎ আছে, 
যাহা চেতন-অচেতন, চেনা-অচেনার সঙ্গমস্থলে দীড়াইয়া আছে। বিভৃতি- 
ভূষণের কবিচেতনা আমাদিগকে তাহার মধ্যে আহ্বান করিয়া বাংল! 
উপন্তামের সীমা ও অধিকার অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে । 


ভাবাশন্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১--)॥ 

এখনও সমস্ত মহিমা ও গৌরব লইয়া শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছেন। বিভূতিভূষণ অনেক আগে গত 
হইয়াছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু পূর্বে চলিয়া গিয়াছেন। তারাশঙ্কর 
এখনও অজন হট্রিতে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। শরংচন্দ্রের 
পর জনপ্রিয়তা ও গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়া তারাশঙ্করই বাংলা সাহিত্যের 
সর্বশ্রেঠ ওপন্তাসিক। হিন্দী ৪ অন্যান্য প্রার্দেশিক সাহিত্যের শ্রেঠ উপন্যাস 
বিচার করিম়া তারাশঙ্করকেই সাম্প্রতিক ভারতীয় ওপন্যাসিকদের মধোও 
শ্রেষ্ঠ আপন দিতে হয়। একদা সকলের অগোচরে “কল্লোল? পত্রিকায় তাহার 
আবির্ভাব হইয়াছিল, একখানি কবিতার পুস্তকও ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু 
'কল্লোলে'র গুটি কাটিয়৷ উন্মুক্ত আকাঁশে বাহির হইতে তাহার বিলম্ব হয় 
নাই। ছোটগল্পের বিচিত্র এশ্বর্ধ এব" উপন্যাসের মহাঁকাব্যোচিত বিশালতা 
তারাশক্করকে কালজয়ী করিবে । বীরভূম বাঁকুড়ার সাধারণ মাহ্নধগুলির 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশিয়৷ তিনি একটা বিসম্মগ্নকর প্রাণশক্তির অধিকার লাভ 
করিয়াছেন। আর একদিকে তিনি দেখিয়াছেন, সামস্ততাস্ত্রিক শক্তির শেষ 
প্রতিনিধি জমিদারতন্তর ভাডিয়া পড়িয়াছে; সেখানে আসর আাকাইয়। 


৩১৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিথ ইতিবৃত্ত 


বসিতেছে কলকারখানা, যন্ত্াস্থর মিলমালিক, ম্যানেজার, শ্রমিক । অত্যন্ত 
বেদনার সঙ্গে তারাশঙ্কর নূতন মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনিতেছেন। 
অপরদিকে তিনি দেখিতেছেন পুরাতন জরাজীর্তার সঙ্গে নবীন প্রাণশক্তির 
ছন্্ব। বিগত জীবন তাহার ভগ্ন বিধ্বস্ত বাস্ততিটায় কোনপ্রকারে ঈডিয়া 
আছে, আধুনিক জীবন অট্হান্তে আকাশ বিদীর্ন করিয়৷ নৃতন অভিজ্ঞতা ও 
জ্ঞানবিজ্ঞানের জয় ঘোষণ। করিতেছে । একদিকে বিচিন্ধ স্থির এশ্বর্য, আর. 
একদিকে মুত্াদেবতার জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। তারাশঙ্কর বিশ শতকের 
মধ্যযামের স্পন্দমান বাণীটি আত্মার গভীরে উপলব্ধি করিয়াছেন, কালো £ববর্ণ 
শুষ্ক মানুষগুলির মধ্যে অমেয় প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়! বিস্মিত হইয়াছেন । 

তারাশস্করের 'রাইকমল” (১৯৩৫) 'নীলক্ (১৯৩৪), ধাত্রীদেবতা' 
( ১৯৩৯), “কালিন্দী? (১৯৪৯ ), 'গণদেবতা+, (১৯৪২) 'পঞ্চগ্রা, £ ১৯৪৩) 
'হাসুলি বাকের উপকথা” (১৯৪৭) এবং গল্প সংগ্রহ "জলসা ঘর” (১৯৩৭), 
“বেদেনী? (১৯৪*) প্রভৃতি বহুপঠিত সর্বজননন্দিত গ্রস্থ। কাতিনীর 
বিশালতা, চরিত্রের গভীর মনস্তাত্বিক বৈচিত্র্য এবং মানবজীবন সম্বন্ধে একটা 
বিশুদ্ধ দার্শনিকবোধ তারাশঙ্করের উপন্যাসিক প্রতিভাকে সমকালীন সমস্ত 
উঁপন্াসিকের উধেরম্বাপন করিয়াছে । তাহার রচনায় বর্ণনাগত শিখিলত! যে 
নাই তাহা নহে। কোন কোন স্থলে অনাবশ্তক মৃন্তব্য ও দার্শনিক চিস্তার 
গুরুভার উপন্তাসের ন্বচ্ছন্দপ্রবাহকে মাঝে মাঝে ক্ষুপ্র করিয়াছে । তবু বিশ 
শতকের মধ্যভাগের বাঙালীজীবনের সামগ্রিক পরিচয়, তাহার অন্তজজীবন ও 
আত্মার নিগুঢ় স্বরূপ উপলদ্ধি করিতে হইলে তারাশঙ্করের উপন্যাসের নাহায্য 
লইতে হইবে । অন্ত কোন উপন্যাসে একাধারে মানব-জীবনের গভীর 
তাৎপর্য এবং সমাজমানসের প্রতিবিশ্ব এমন চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করিতে 
পারে নাই। শরতচন্দ্রেরে পর বাংলা উপন্তাসের সিংহাসন শুন্য পড়িয়া 
থাকিবে না, ইহাই পরম আশ্বাসের কথা। 


মাণিক বন্দ্যোপাধ্যার ( ১৯১*-১৯৫৬ )॥ 

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর 'কটি বিন্ময়কর প্রতিষ্ঞা। প্রবোধকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামে যে দীর্ঘ কালোরঙের মানুষটি পূর্ববঙ্গের নদীনালা পার 
হইয়া কলিকাতার সারন্বত সমাজে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি মাণিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিয়া ১৩৩৫ সালের দিকে গল্প রচনা শুরু 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ৩১৫ 


করেন। 'কল্লোলগো্ঠীরী সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, 
ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ছিল পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষগ্ুলির সঙ্গে। তাহার সঙ্গে 
মনোবিকলনতত্ব ও মনোবিকার তত্ব জড়াইয়া গিয়া কতকগুলি আশ্চ্ধ 
ছোটগল্প এবং উপন্যাস রচিত হ্ইয়াছে। জীবিকার তাড়নায় ভিনি 
অজন্ম লিখিয়াছেন। শেষজীবনে দারুণ ছুঃখদারিপ্রের চাপে পড়িঘা "নি 
যেন নাগরিক জীবনের ভব্যতা হইতে দূরে সরিয়া গিয্লাছিলেন। ইচ্ছা 
করিলে তিনি প্রচুর এঙ্বর্ লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার চক্রান্তে 
তিনি যেন নিজের জীবনটাকে কাটিয়া ছি'ড়িয়! টুকরা টুকরা করিয়া 
অট্হাস্য করিয়াছেন। শেষদিকে তিনি এলোমেলো! বিশৃঙ্খল জীবনযাপন 
করিয়া এবং উতৎ্কট উৎকেন্দ্রিক লেখা লিখিয়৷ যেন অদৃষ্ত বিধাতার উপর 
প্রতিশোধ লইতে চাহিয়াছিলেন। উপন্যাসের মধ্যে তাহার বিখ্যাত গ্রস্থ 
“দিবারাজ্সির কাব্য (১৯৩৫ ), 'পুতুলনাচের ইতিকথা? ( ১৯৩৬ )) পাল্মানদীর মাঝি 
( ১৯৩৬), 'শহরতলী” (১৯৪ ), “অহিংসা” (১৯৪৮) এবং গল্পসঙ্কলনের মধ্যে 
“অতসী মামী” (১৯৩৫ ), প্রাগৈতিহাসিক” (১৯৩৭ )। “মিহি ও মোটাকাহিনী। 
(১৯৩৮), 'সিরীম্ছপ' (১৯৩৯) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । তাহার 
গল্প ও উপন্তাসে তারাশঙ্করের মতো আঞ্চলিকতা অনেকটা! স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। দেহে মনে বলিষ্ঠ মানুষের স্থদৃঢ় চরিআ আঁকিতে গিয়। নি 
অনেক সময় অর্ধবর্বর জীবন-চেতনায় ফিরিয়া গিয়াছেন। তার 
“প্রাগৈতিহাসিক” গল্পটি একহিসাবে তাহার জীবনাদর্শের প্রতীক বলিয়া 
গৃহীত হইতে পারে। দেহের বলিষ্ঠত এবং মনোবিকারের রূগ্ণত! আম্চর্য 
কৌশলে তাহার রচনায় সমন্বয় লাভ করিয়াছে। দেহজীবী যাহুষের 
ব্রীড়াহীন নিরাবৃত আত্মপ্রকাশের স্বরূপটিকে তিনি যেন তান্ত্রিকের দৃষ্টি 
দিয়া প্রত্যক্ষ করিনাছেন। তারাশঙ্করের যেমন একটা বৃহৎ ও মহত্জীবন 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রত্যয় রহিয়াছে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেরূপ অস্ততৃর্টিসম্পন্ন 
নহেন। মানুষকে তিনি দেহপিগ্ডের মধ্যে প্রতিষিত করিয়াছেন; মানভষের 
মুনের কথাও লিধিয়াছেন বটে, কিন্তু 'লিবিডো” ভূতের হাতে আপনাকে 
নিঃশেষে ঈপিয়া দিয়া 'পুতুলনাচের ইতিকথা*র লেখক নিজের সাহিত্য- 
জীবনকে নিজেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার শেষজীবনের রচনাগুলি 
তাঁহার প্রথমজীবনের লেখাগুলিকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছে । মানসিক 


৩১৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


উৎকেন্দ্রিকতা তাহার শেষ লেখাগুলিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। 
বোধহয় তাহার রচনার মূলেই প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ূর্বলতাও ছিল; ফলে 
তাহার প্রতিভা পরিপূর্ণকূপে বিকশিত হইবার স্থযোগ পায় নাই। 

্রীযুক্ত মনোজ বস্থ (১৯০১) প্রথমজীবনে সরস সুমিষ্ট গল্প রচন! করিয়া 
পরিচ্ছন্ন স্বাভাবিক জীবনরদ এবং রোমাম্ের পথ ধরিয়াছিলেন। গঞ্জে 
তিনি অনেকগুলি উৎকুষ্ট উপন্াস লিখিয়। বাঙালীর রাষ্তিক ও সামাজিক 
জীবনেৰ চিত্র এবং বাদা অঞ্চলের জলজঙগলবাসী মানুষের বাঁণ্ডবাশ্রয়ী 
রোমান্সের গল্পগুপিকে একটা অপরূপ মাধুর্ধ দান করিয়াছেন । 

পরশুরাম কেদারনাথ বন্দ্যোপাধায় এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
হাশ্তার ও কৌতিকরসের ধারাটিকে গল্পকাহিনী ও উপন্তাসে জনপ্রিয় 
করিয়া! তুলিয়াছেন। 'পরশুরামে'র অসঙ্গতিজনিত কৌতুকরস, কচিৎ বঙ্গের 
তীক্ষুতা, কেদারনাথের মজলিসী রসিকতার ঢালাও _ কাহিনী এবং 
বাকৃচাতুরীর উজ্র্পতা বাংলা উপন্যাস ও গল্পের স্বাদ ফিরাইতে বিশেষভাবে 
সাহাধ্য করিয়াছে । 

'পরশুরাম” ঠিক পরগুধুত ভার্গৰ না হইলেও বাঙালীর নানা সামাজিক 
ক্রট-বিচাতিকে 'পরিহণস ও কৌতুকরসের সিঞ্চনে পরম উপভোগা করি৷ 
তুলিয়াছেন। তাহার হাশ্তরসের মূল উৎস_-সিচুয়েশন বা ঘটনাসংস্ানের 
বিচিত্র কৌশল-__কণৎ নাটকীয় সংলাপের সরদতা। উনবিংশ শতাব্দীর 
ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সরস গল্পগ্ুলিতে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, 
পরস্তরামের গল্পে সেই সরসত্তা আরও নিপুণভাবে পরিবেশিত হইয়াছে । 
তীহার 'গডডলকা', “কজ্জলী' ও “হনুমানের স্বপ্ন" বাংলা সাহিতোর ক্লাসিক স্থি 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ই হাস্তরসকে 
যথার্থ সাহিত্যের উচ্চতর মার্গে স্থাপন করিয়াছেন। কৌতুকরস, চিত্তের 
প্রসন্নতা, বাঁৎসলারসের সঙ্গে কৌতুকরসের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ, এবং হিউমারের সঙ্গে 
করুণরসকে মিশাইয়। দিয়া তিনি বাংলা ছোটগল্পে একটা সুমিষ্ট স্বাদ জি 
করিয়াছেন। তীছার 'রাণু, এবং বাজেশিবপুরের গণেশ-খোৎনার দলটিকে 
বাঙালী অনেকদিন মনে রাখিবে। বিশুদ্ধ হিউমার ্ৃ্টিতে তিনি প্রায় 
অপ্রতিদন্্ী। এ বিষয়ে যে-কোন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য লেখকের সন্গে তিনি 
তুলনীক্স। তিনি কয়েকথানি বড় উপন্থাসও লিখিয়াছেন। কাহিনী 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ৩১৭ 


রস্থনের নিপুণত। রঙ্গকৌতুকপূর্ণ মিচুয়েশন স্যার দক্ষতা এবং অনাবিল 
কৌতুকরসের প্রবাহ তাহার এই উপন্যাসগুলিকে বিশেষ স্ুখপাঠ্য করিয়া 
তুলিয়াছে। 

শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়ের গল্প ও উপন্তাসগুলি দৈনন্দিন জীবনের 
পটভূমিকাঁয় স্থাপিত হইয়া পাঠকমনে একপ্রকার শ্রান মাধুরী সঞ্চার করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । বিশে্ষেতঃ রাট়ের ভগ্র বিধ্বস্ত বিষণ জীবনচিত্রগ্তলি 
দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে । রচনারীতি, আঙ্গিক প্রভৃতিতে তিনি বিশেষ 
নৃতনত্ব সঞ্চার করিতে না পারিলেও, তাহার অক্কিত নরনারীগুলি একেবারে 
আমাদের পাশে আসিয়া াড়াইয়াছে। ্‌ 

এই প্রণঙ্গে ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। “সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত এবং প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য ধূর্জটা প্রসাদ 
মননশীল প্রাবদ্ধিকরূপে বাঙলাদেশে বিশেষ সম্মানিত। তাহার কমেকখানি 
উপন্তাস ( অস্তঃশীলা--১৯৩৫, আবর্ত--১৯৩৭ ইত্যাদি) বুদ্ধিবাদী উপন্তাসরূপে 
শিক্ষিত মহলে স্ুপরিচিত। কিন্তু বুদ্ধির মারপ্যাচ ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের 
তাড়নায় স্থস্থ স্বাভাবিক মানবচরিত্রগুলি কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে। 


প্রবন্ধ-নিবন্ধ 


রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধ ও মননশীল গগছ্-রচনার উল্লেখ করিতে হইলে 
বলেন্্নাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্ত্রহন্দর ভ্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী 
এবং মোহিতলাল মজুমদারের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে । অবশ্ত 
রবীন্দ্রপ্রতিভার দিগন্তহীন ব্যাধ্ধির ফলে প্রবন্ধ সাহিত্যেও অন্ত কাহারও 
পক্ষে পাড়ি জমানো প্রায় 'অপভ্ভব। রবান্দ্রনাথের দ্বারা উৎসাহিত ও 
প্রভাবাদ্বিত হইয়। বলেন্ত্রনাথ “চিত্র ও কাব্য” (১৩৯১) নামক একখানি 
প্রবন্ধসঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য নানা লাময়িক পত্রিকাতেও 
তাহার অনেক উৎকুষ্ট প্রবন্ধ ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে । 
বলেন্ুনাথ দীর্ঘজীবী হইলে বাংল! প্রবন্ধসাহিত্যের প্রভৃত কল্যাণ হইত। 
বস্তর যথাষথ সন্নিবেশ এবং কবিমনের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সৌন্দ্যবোধ 
তাহার প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাদগন্ধ হ্টি করিয়াছে । শব্দের সাহায্যে 
চিন্রক্ূপ নির্মাণ তাহার অসাধারণ লিপি-কৌশলকেই প্রমাণিত করিতেছে। 


৩১৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষি€ ইতিবৃত্ত 


তাহার সাহিত্য সমালোচনা খুব চিস্তামীল বা গভীর না হইলেও নর্বত্রই 
তাহার ব্যক্তিগত উপলবিটুকু প্রাধান্য পাইয়াছে। 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)॥ | 


অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী, এবং গগ্যশিল্পী। তিনি তুলি দিয়া যাহা) 
আকিয়াছেন সেগুলি চিত্র; আর কলম দিয়া শবের সাহায্যে যাহা 
আীকিরাছেন তাহা গগ্ভ। গগ্য ভাষায় শিল্পধর্মকে অন্তসরণ করিয়া তিনি বাংল! 
সাহিত্যে একটা অভিনব রীতির সুচনা করেন। শিল্পজগতে তিনি পুরাতন 
দেশকালে বিচরণ করিয়াছেন, এবং গছ্যে কখনও সরস বাগৃভঙ্জিমা, কখনও-বা 
বোমান্সের নীলাঞ্চনমাথা শব্দ ব্যবহার করিয়। বাণীবন্ধে রঙ ধরাইয়াছেন : 
ক্ষীরের পুতুল” ও শিকুস্তলা' উনবিংশ শতান্বীর শেষে বাহির হয়। কিন্তু 
(বাংল'র ব্রত (১৯৮), রাজকাহিনী” (১৯০৯), 'ভূতপত্রীর দেশ 
( বাংল" ১৩২২), খাতাঞ্চির খাতা (১৩২৩) প্রভৃতি বিচিত্র গ্রন্থগুলিতে 
রূপকথাই ন্ববেশে আবিভূ্ত হইয়াছে । অনেকট! স্থকুমার রায়ের ধরনের 
অসঙ্গতি, কল্পনা, রূপকথা কৌতুকরস, ভূগোল-ই্িহাসকে জট পাকাইয়া 
অদ্ভুত রসসৃট্টির অপূর্ব দক্ষতা বাঙলাদেশে আর কাহারও নাই। অবনীন্দ্রনাথ 
গুরুত্তর ব্যাপারকেও  ( যথা-__“বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী--১৯৪৮, জোড়া- 
্লীকোর ধারে?--১৩৫০, “ঘরোয়া ১৩৪৮, আপনকথা” ইত্যাদি) এমন 
একটা সরস সহজ অথচ লৌন্দ্ধপ্রিয় চিন্তরূপ ফুটাইয়! তুলিয়াছেন, যেখানে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভট খেয়াল, 
রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম এবং বলেন্দ্রনাথের অিদ্কমধুর ব্যক্তিগত অন্কুভূতি 
তিনপ্রকার প্রভাবই তার রচনা, মন ও মেজাজে পাওয়া ঘাইবে। গচ্ছে 
উদ্তটরস স্থষ্টির প্রথম রুতিত্ব ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ; তাহার পরেই 
এই বিভাগে অবনীন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ পদচারণ। বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব 
ব্যাপার । দুঃখের বিষয় তাহার গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তি পুরা হইতে 
পাঁয়না। মনে হয়, তিনি যেন ছিজেন্দ্রনাথের মতো জীবনে বিশেষ আসক্তি 
বোধ করিতেন না, নিজের কোন স্ট্টির প্রতি তাহার তেমন মমতা ছিল না। 
খিনি ছুইহাতে রাজার এ্শ্বধ বিলাইতে পারিতেন, তিনি মুষ্িভিক্ষা দিয়া 
বিদায় করিলে মনটা হায় হায় করিয়া ওঠে। 


রবীন্দর-সমদাময়িক বাংল! সাহিত্য ৩১৪ 


অবনীন্দ্রনাথ শুধু “রূপদক্ষ” (৪78৪6) নহেন, প্রথম শ্রেণীর রূপকথাকার | 
ব্ূপকথার সঙ্গে সৌনদর্ষের জগৎ ও অসঙ্গতির জগৎ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়৷ এমন 
একটি উত্তট রসের স্ষ্টি হইয়াছে যে, বাংলা সাহিত্যের অতীতে এবং বর্ভমানে 
ইহার সমকক্ষ রচনা প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। 


রামেক্দন্ুন্দর ভ্রিবেদী (১৮৬৪-১১১৯)॥ 


রামেন্্রহ্বন্দর প্রবন্ধসাহিত্যে যে গভীর মনন্বিত', চিস্তাশীলতা ও তীক্ষ- 
যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহারই সঙ্গে প্রবন্ধের নীরস তথ্যভারকে 
কৌতুকরসের লঘু আবহাওয়ায় হাল্কা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত 
বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ বলিলেই চলে । আচার্ষ ত্বিবেদী বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ছিলেন; কিন্তু দর্শন, সাহিত্য, ধর্মতত্, স্বৃতি-পুরাণ, ব্যাকরণ--এমন কোন 
বিষয় নাই, যাহাকে তিনি স্পর্শ করেন নাই । যাহাকে 'এন্সাইক্লোগীডিক' 
জ্ঞান বা বিশ্বজ্ঞান বলে, আচার্ষের তাহা যেন নখদর্পণে ছিল। আচার্ 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও অসাধারণ পাগ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্ত 
রামেন্্ন্বন্দর পাগ্ডিত্যের নখদস্ত ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে যেরূপ মনোহারা 
করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার অঙন্ুরূপ দৃষ্টান্ত একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র (“বিজ্ঞানরহস্য' ) 
এবং রবীন্দ্রনাথ (“বিশ্বপরিচয় ) ভিন্ন আর কাহার মধ্যে এতটা সার্থক 
হইতে পারে নাই। রামেন্্ন্ন্বরের প্রকৃতি” € ১৩৩), জিজ্ঞাসা (১৩১), 
কর্ষকথা” (১৩২০ ) শিবকথা' (১৩২৪ ), “বিচিত্র জগৎ “যজ্ঞকথা+-_-এ সমস্তই 
তাঁহার ভূয়োদর্শন, তীক্ষবুদ্ধি, অন্ুত মনম্থিতা এবং অপূর্ব রসবোধের 


বিজ্ঞানের অধ্যাপক বলিরা রামেন্তন্ন্দর প্রথমে পদার্থবিজ্ঞান ও 
জ্যোভিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতৃহলী হইঘ্াছিলেন। কিন্তু অল্লাদিনের মধ্যেই 
পদণ্থ জগতের সীমাবদ্ধতা ও ছুজ্ঞেয়ত| দূর করিবার অন্য তিনি বিশুদ্ধ 
দাশনিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং দর্শন হইতে গভীরতর ভত্বিছ্যা 
ও অধ্যাত্মচেতনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আস্তিক্যবাদী দরশনের মধ্যে শাস্তিলাভ 
করিলেন। তত্বকথায় তিনি যেমন অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, 
সেইরূপ ভাষা ও রচনারীতিকে কৌতুকরসোজ্জল করিয়া তিনি প্রবন্ধের 
সীমা বাঁড়াইয়৷ দিয়াছেন। তাহার প্রসন্ন মুখের ম্মিতবিকশিত হাসিটির মতো! 


৩২০ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষি€ ইতিবৃত্ত 


ভাযাভঙ্গিমাও জীবন্ত, রলপরিপূর্ণ এবং ব্যক্তিগত উষ্ণতায় পরম উপভোগ্য । 
আচার্ধ জগদীশচন্দ্র, অগদানন্দ রায় প্রভৃতি মনীষী ও বৈজ্ঞানিকগণ 
বিজ্ঞান বিষক আলোচনাম্ম এই রীরতিটি অবলম্বন করিমাছিলেন। 
আধুনিক কালে মননের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে রামেন্্র- 
সুন্দরকেই প্রধানতম চিন্তাবীর ও ভূয়োদর্শা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 
স্থল বস্তজগৎ ও সুক্ষ অধ্যাত্মজগতের যথার্থ সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি 
একাধারে পাশ্চাত্য বস্তবিজ্ঞান ও ভারুতীয় মোক্ষশাস্ত্রের উপরে অসামান্ত 


আধিপত্য স্থাপন করিয়া প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের রাখীবন্ধন করিয়া 
দিয়াছেন । 


প্রমথ চৌধুরী ( ১৮৬৮-১৯৪ ৪ ) | 


'সবুজপত্রে”র বিখ্যাত সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী “বীরবল' নামের অন্তরালে 
অবস্থান করিলেও লোকে তাহাকে একবাক্যে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। 
মননের ক্ষেত্রে, চিন্তাশীল প্রবন্ধের ব্যাপারে, নির্ভেজাল যুক্তিমার্গের অন্ুমরণে 
এবং প্রগতিশীল যুক্তিবাদী মতপৌষণে তাহার মতো স্দূঢ় মনোবলের পরিচয় 
কয়জনই বা দিতে পারিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বর্ধিত হইলেও 
তাহার নিজম্ব বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রপ্রভাবে বিশেষ ব্নপান্তরিত হইতে পারে নাই । 
বরং “সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্ত্রনাথই বয়ঃকনিষ্ঠ আত্মীয় প্রমথনাথের ভাষা" 
রীতিকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং নিজেও সেই চলিত রাঁতি অবলম্ব 
করিয়াছিলেন । “সবুদ্রপত্রঁ এবং তাহার বালিগঞ্জের বাসভবনকে কেন্দ্র করিয়া 
একটি প্রবল শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহারা 
বিশ্তদ্ধ চিন্তার দ্বার জগৎ ও জীবনকে বুঝিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই 
চিন্তাকে ব্থাসম্তব চলিতভাঘায় রূপ দিতে চেষ্ট করিয়াছিলেন । প্রমথ 
চৌধুরীই চলিত রীতিকে এতটা প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং সাধুরীতিকে 
কৃত্রিম বলিয়া পরিত্যাগের পরামর্শ দিগ়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে চলিত রীতি 
প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে এবং অধুনা সাধু রীতিকে প্রায় কোণঠাসা করিয়া 
ফেলিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী ভাষামার্গে যতটা! বিব্রোহ করিয়াছেন, তাহার 
চেয়ে অনেক বেশি করিয়াছেন ভাব ও চিন্তার জগতে। সবুজ মলাটের 
নিরাভর৭ “সবুজপত্রঁ সম্পাদন! করিয়া চৌধুরী মহাশয় ভাবাবেগ-জর্জর 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ৩২১ 


বাঙলাদেশে একটি স্পষ্ট, তীক্ষ, খু মননের ধার! প্রবাহিত করিয়াছিলেন । 
তাহার শিশ্সম্প্রদায়-_অতুলচন্দ্র গুপ্র, ধূর্জটাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্থরেশচন্্ 
চক্রবর্তী পরবর্তী কালের মননশীল সাহিত্য ও চিন্তায় অভূতপূর্ব সাড়া 
আনিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমকালে শিক্ষিত সমাজে এব্প বিপুল প্রভাব 
বিস্তার করা এক অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নাই। 

প্রমথ চৌধুরী “সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩) এবং “পদচারণা (১৯১৯) নামক 
দুইখানি কবিতাপুস্তক রচন! করিয়াছিলেন_ ইহার অধিকাংশই সনেট। 
সনেটের চৌদ্দপংক্তি এবং বিচিত্র মিলবিন্যাসের বীধা নিয়মটি চৌধুরী মহাশয় 
নিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যেমন গছ্যে তেমনি পছোও তিনি ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপের খোচা দিয়া বাঙালীর জড চিত্রকে জাগাইতে গ্রিয়াছিলেন। অবশ্য 
ঘান্ত্িক মাপে এই সমন্ত কবিতা এ সনেট নিখুঁত হইলেও কবি আবেগকে 
প্রায় বাতিল করিঘছেন বলিয়া তাহার কবিতা যে পরিমাণে চমক দিয়াছে, 
সেই পরিমাণে সত্যকারেব কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই। যাহা হউক, 
তাহার “তেল-মন-লকড়ী” (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা” (১৯১৭), 
“নানাকথা” (১৯১৯), “নানাচর্চা" (১৯৩২) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বিশেষতঃ 'বীরবলের হালখাতা, বাংলা সাহিত্যে একখানি অনন্যসাধারণ 
্রস্থ। সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, নীতি ও দর্শন সম্বন্ধে এপ গভীর চিস্তাশীল 
গ্রন্থ যে চলিত ভাষায় রচনা কর! ঘায়, তাহা সে যুগে অনেকে কল্পনাও 
করিতে পারিতেন না। 

চলিত ভাষার প্রধান প্রচারক প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষায় লিখিলেও 
তাঁহার ভাষার বহুম্থলে সাধু ভাধার চেয়েও জটিলতার হৃষ্টি হইয়াছে, 
বাগৃভঙ্গিমায় সংলাপের ৮ং থাঁকিলেও তাহাকে কিছুতেই প্রতিদিনের ভাষা 
বলা যায় না। বরং তীহার চলিত ভাষা! অপেক্ষা হরপ্রমাদ শাস্্রীর সাধু ভাষা 
অনেক বেশি সরল ও সহজবোধ্য । তাহার অর্ধশতাব্দী পূর্বে কালাপ্রসন্ধ সিংহ 
“ছতোম প্যাচার নকৃশা+য় যে চলিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, প্রমথ 
চৌধুরীর চলিত ভাষা সেরূপ প্রাণবান ও বাস্তব-েষ! নহে। তাহার জটিগ 
চিন্তার মতো ভাষাও কিছু বক্র;_যাহা চলিত ভাষার লক্ষণ নহে। তীহার 
ঘচনারীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বিমতের অবকাশ থাকিলেও বাডলার 
সমাজ, সাহিত্যাদর্শ ও ভাষামার্গে প্রায় বিপ্লব সুচনা করিয়া প্রমথ চৌধুরী 

২১ 


৩২২ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


আপনার প্রভাব স্থুযুদ্দ্রিত করিয়া দিয়াছেন ! প্রবীণের দল তাহার বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করিয়াছিলেন, ইংরেজী-ওয়াল] ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাহাকে 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর 
তীক্ষ তির্ধক অগ্নাক্ত খোচার মুখে সকলে হটিয়া গিয়াছেন। ফর্মীসী 
গছ্চসাহিত্যের ভক্ত ও ভারতচন্দ্রের প্রতিভামুগ্ধ প্রমথ চৌধুরী এই রি 
প্রবীণ জাতির মরা সংস্কার ও ঘোটা বুদ্ধিকে আঘাতে আঘাতে জর্জনিত 
করিয়া আত্মস্থ করিবার যে ব্রত লইয়া'ছিলেন, তাহা তাঁহার শিষ্যদের মধ্য দিয়া 
সার্থক হইয়াছে । “কিলোল'-গোর্ঠীর ধাহারা প্রচলিত সংস্কারে বিরুদ্ধে লড়াই 
করিয়াছিলেন, তীহারা মূল প্রেরণাটি প্রমথ চৌধুরীর নিকট হইতেই লাভ 
করিয়াছিলেন 

এইবার আমরা বর্তমান কালের আর দুইজন চিন্তাবীবের পরিচয় লয়! 
এবং আরও দুই একজন প্রাবন্ধিকের নাম উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় সমাহ 
করিব। পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্য।য়ের এবং মোহিতলাল মজুমদারের গভীর চিন্তা; 
এতিহা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এবং বাংলা গছো অভূতপৃন অধিকার নিশেষ- 
ভাবে ম্মরণায়। '“সবুজপত্র+গোষ্ঠী ও “কললোল'-গাষ্ঠী যে নূতন ভাবাদশের 
প্রাচষ আনিয়াছিলেন এই ছুইক্তন কোন কোন ক্ষেত্রে ভাতার বিরোধা 
ছিলেন। প্রবীণ পাচকডি বষ্ষিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ, শিল্পনাতি ও জীবন- 
তত্বে লালিত? পরবতী যুগের মোহিতলালও প্রা একই আদর্শ অনুসরণ 
করিয়াছেন। পাঁচকড়ির মধ্যে হিন্দুর সনাতন সমাজ-আদরশের মাজিতরূপ 
বড় হইয়াছে এবং মোহিত্লালের মধ্যে বাঙালীর দীর্ঘকালের সংস্কার 
স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ফলে উভয়েই আধুনিক ও প্রগতিশীল পাঠক- 
সমাজে কিছু ব্যঙজের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। উপরস্ত পাচকড়ির বধু উৎকষ্ট 
রচনা বহুকাল মাসিক পত্রিকার মধ্যে মুখ লুকাঈয়াছল। বাঙালীর জীবন 
ও সাধনাকে বাঙলার বৈশিষ্টোষ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বাঙালীর বৃহত্তর 
গ্রামীণ সংস্বৃতির যথার্থ পরিচয়দানের প্রথম গৌরব তাহার প্রাপ্য। মুরোপের 
যুদ্বোত্বর প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি 
প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে ত্রুণদলের অভিযানকে ভাবালুত৷ ও ফিরিঙীস্থলভ 
অনুকরণ বলিয়া মনে করিতেন । তাহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দী যাই-য।ই 
করিয়াও রহিয়া গিয়াছিল। তাই গভীর ভাবুকতা, স্ুৃতীক্ষ চিন্তাশীলতা এবং 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য ৩২৩ 


সাত্বিক ভাষারীতির অধিকারী হইয়াও পরবতী কালের জোয়ারের জলে তিনি 
ভাঙিয়া গিয়াছেন। আধুনিক কালের লেখক ও পাঠকসমাজ ভূগোল ও 
ইতিহাসের সীমা লঙ্ঘন করিয়া বাঙালীর সংস্কাব ৪ সাধনাকে বিশ্ব- 
আন্দোলনের অন্তভূক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় 
সে পথের পথিক ছিলেন না । তাই বিন্ময়কর প্রতিভার অধিকারী হইয়া 
মৃত্যুর (১৯২৩) পরে তিনি ধীরে ধারে লোকস্তির বাহিরে চলিয়া 
গিয়াছেন। 

কবি মোহিতলাল মজুমদার বিংশ শতাব্ধীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিক 
হইতে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রেও একটি বিশিষ্ট মত ও পথের গ্রচারক হইয়া 
আবিভূর্ত হন। ভারতী” পত্রিকা এবং “ভারতী*গোষ্ঠটীর উত্নাহী লেখক, 
সমালোচক এবং কবি মোহিতলাল মজুমদার কিছুকাল “কলপোল'-গোষ্ঠার 
দলে মিশিয়াছিলেন | 'সত্যন্থন্দর দাস এই ছন্পনায়ে লেখা তাহার অনেক 
প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-সংক্রাস্ত নানা আলোচনা তাহাকে প্রচুর নিন্দা ও খাতির 
অধিকারী করিয়াছে । তিনি শিল্প এ সাহিত্য সম্বন্ধে ম্যাথু আনন্ড ও পেটারের 
আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন; জীবন ও শিল্প-সাহিতা তাহার দৃষ্টিতে পৃথক বস্তু 
নহে; কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আদর্শের খাতিরে রবীন্দ্-বিরোধিত। 
করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু তাহার মূলে কোন হীনপ্রভ স্বার্থ- 
সিদ্ধির নীচতা ছিল না। তিনি যে সাহিত্যাদর্শকে সত্য "বলিয়া মানিতেন, 
তাহাকে জীবনের সর্ব অবস্থাতেই আকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। এহিক লাশ- 
লোকসানের সঙ্গে শিল্পজীব্নের আপোষ করিয়া! চল! তাহার প্ররুতি- 
বিরুদ্ধ ছিল। ফলে তীহাকে অনেকের কাছেই অপ্রিয় হইতে হইয়াছিল । 
অসাধারণ মনীষার অধিকারী হইয়াও তিনি চিস্তাবিলাপী ব্যক্তিদের কাছে 
শুধু নিন্দাই লাভ করিয়াছেন) এবং ইহার ফলে তাহার ভাষা ক্ষুরধার হইয়াছে, 
সাহিত্য-সংক্রান্ত মতভেদ বাক্তিগত মনোৌমালিন্তে পর্যবসিত হইয়াছে । তিনি 
লোঁকাস্তরিত হইয়াছেন। এখন আবার তাহার পুরাতন বিপক্ষীয়ের নিন্দা” 
বিদ্রপের মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছেন । কিন্তু মোহিঙলালের “আধুনিক বাংলা 
সাহিত্য” 'দাহিতা কথা” শ্রীমধুস্থদন, “বাঙলার নবযুগ “সাহিত্য বিচার, 
প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সমীলোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাকে চিরম্মরণীয় 
করিয়া! রাখিবে। গভীর মর্নবোধ, বিশ্ব সাহিত্যের নিগৃঢ় জ্ঞান, বাঙালীর 


৩২৪ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রাণরহন্তের সঙ্গে নিবিড পরিচয় এবং উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপকতা 
মোহিতলালকে সৌখীন সমালোচক হইতে দেয় নাই, গ্াকাডেমিক টীকাকার 
হইতে বাধা দিয়াছে, এবং পুখি-বিবরণী ও তথ্যপঞ্জীর ভারবাহীর গৌরব 


1 


হইতে রক্ষা ক'রয়াছে। ূ 

অতুলচন্দ্র 3%, নলিনাকাস্ত গু, স্বরেন্রনাথ দাশগুপ্ত, স্ুশীলকুমার রী 
স্থধীরকুমার দাশগুপ্ত, আ্ীকুমার বন্দোপাধায়। ম্ববোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 
শশিভূষণ দাশগ্ুপ্ু, প্রমথনাথ বিশী গ্রভৃ্তি পণ্ডিত ও রদিক সমালোচকগণ 
বাংলা সমালোচনার নানা বিভাগে আপনাদের চিন্তা স্থমুদ্রিত করিয়া 
দিয়াছেন। আধুনিক ভাবভীয় সাহিত্যেব মধ্যে বাংলা সমালোচন৷ সাহিত্য 
যে সর্বাধিক গৌরব অর্জন করিয়াছে, তাহার জন্য ইাদের গবেষণা ও 
রসালোচনাই প্রধানত: দামী। 

বিশ শতকের দ্বিভীয়-চত্তর্থ দশকের মাঝামাঝি প্রায় পনের বৎসরের মধো 
বাঙালীর চিন্থাণীল মননের সাহিত্য অনেবদুর অগ্রনর ভইয়াভে । অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয়, রমাপ্রলাদ চন্দ, নিখিননাথ রায়, ব্র্গবাদ্ধব উপাধ্যায়। বিপিনচন্তর 
পাল, যোগেশচন্দ্র বার, অজিত্কুমার চক্রপভী, স্ুনীতিকূমার চট্টাপাধ্যায_ 
উহ্ারা সকলেই উত্তিহাস, সাহিত্য ৪. সংস্কৃতিবিভাগে বিশেষ প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন । অবশ্য মূল; সাহিত্য এবং কিছু মৌলিক এত্বিহাসিক 
নিবন্ধ ছড়া থাংলা গথ্যে গভার গবেষণাযুদ্ক দশনবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছুই রচিত হয় নাই । বাঙালী পণগুত-মনীষীরা অধিকাংশ স্থলে 
ইংরাজ্জীতেই আপন আপন গবেষণা লিপিবদ্ধ করিঘাছেন। কাঁজেই বাংল! 
গছোর সর্ববিভাগে ঘেরূপ উন্নতি হওয়া! উচিত ছিল, উহার ততট| বিকাশ 
হয় নাই, তাহ' দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইনে। 


চতু্ঘ শ অধ্যায় 
সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্য 


মুচন। ॥ 

সাম্প্রত্তিক বাংল! সাহিত্যের কালপরিমাণ এ কলাপরিমাণ লইয়া বিদাদ- 
বিতর্কের অন্ত নাই। ঠিক কোন্‌ সময় হইতে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের 
কাঁলনির্ণয় করা হইবে, বংশ-কৌলীন্ের কুলুজী তৈয়ারী হইবে, এবং এই 
সাম্প্রতিক সাহিতোর কলারূপ ৪ জীবনাদর্শের স্বরূপই বা কিরূপ, সে 
বিষয়ে আধুনিক কালের পাঠকেব সংশয় জাগ| স্বাভাবিক । নবীনদল 
চিরকাল কিছু উদ্ধত, অবিনয়ী ও অভিনবভার পৃজারা; তীহারা যে যুগে 
বর্ধিত হন, যে যুগধর্মে লালিত হন, সেই যুগের সাহিত্যকে প্রগতিশীল” নাথ 
দিছা তাহারই জয়গানে মুখর হইয়া ওঠেন এবং অনতিপুরাতন কালের 
সাহিত্যকে অনগ্রসর, অবক্ষয়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া আঙ্কার যোগ্য 
মর্ধাদ। দিতে কুঠিত হন। যে-কয়জন প্রবীণ লেখক এখনও বাচিয়া আছেন, 
এবং নিজেদের পুবাতন শিল্পাদশের নধ্যে ঝাচিয়া আছেন, তাহারা রবীন্দ্রনাথ 
পর্যন্ত আগাইয়। আসিয়! আর যাইতে সম্মত হন না রবীন্দ্রনাথের তিরেধানের 
পর বাংল! সাহিত্যের গতি ও বিকাশ যে থামিয়া যায় নাই, ক্রমেই নানা 
বৈচিত্রোর মধ্যে অগ্রর হইয়া চলিয়াছে। এই সত্য কথাট। তীহ্কারা স্বীকার 
করিতে চান না। রবীন্দ্রনাথ দেইথানেই সার্থক, যেখানে পরবর্তী কালের 
বাঙালী ল্লেথকগণ তাহাকে ছাড়িয়া ভিন্লপথে অগ্রসর হইয়াছেন। রবীন্ত্রযুগের 
নিঃশেষে অবসান ন! হইলেও ্টিশীল প্রতিভা যে অনুকরণে বা অন্ুলরণে তপ্ধি 
পায় না, বরং নিজ নিজ প্রতিভা শক্তি অনুযায়ী নিজেই পথ খুঁজিতে বাহির 
হয়, সাম্প্রতিক বাংলা সাচিত্য হইতে সেই সতভ্যটুকু প্রতিভাত হইতেছে। 
রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংল! সাহিত্য এমন বিপুল গ্রাণশক্তির অধিকারী 
হইয়াছে যে, নবীন সাহিত্যিকগণ ছুঃসাধা জানিয়াও রবীন্দ্র প্রভাবক সর্বপ্রকারে 
ছাড়াইস্া উঠিয়া নূতন মত, পথ ও শিল্লানর্শের প্রতি উন্মুখ হইয়াছেন 


৩২৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


সম্প্রতি সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যাহাকে প্রগতি, আধুনিকত। প্রভৃতি বলা 
হইতেছে, ইহার ষথার্থ সুচনা কবে হইল? ভিক্টোরীয় যুগের কবি হপকিন্স্‌ 
ইংরাজী কাব্যের বিষয়বস্তু ও বাক্নিমিতিতে সবপ্রথম আধুনিক মনোভাব ও 
চিন্রল্প প্রয়োগ করেন। ১৮৮৯ সালে তাহার মৃত্য হইলে তিনি অচিরে 
লোকলোচনের বাহিরে চলিয়া যান। ১৯১৮ সালে রবার্ট ব্রিজেদ খন 
হপকিন্সের প্রথম কাব্যপঙ্কলন প্রকাশ করিলেন (7116 /06715 ০7 €96/01৫ 
1157518 1701/%5 ) তখন ইংরাজী কাবারসিক বুঝিতে পারিলেন যে, এই 
[ভক্টোরীয় বুগের কবি আধুনিক ইংরাজী কবিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন 
তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে খুরোপের জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ 
বূপাস্তর হইলে সেই উত্তাপ সাহিত্যকেও স্পর্শ করিল। যুদ্ধোতর যুগের 
সাহিত্য তাই মভার্ণ, বা আধুনিক বলিয়া পরিচিত। এই সময়ে এম 
লাওয়েলের নেতৃত্বে ইংলন্ডে 07580750790] গড়িয়া ওঠে । ১৯১৫ সালে 
এই দলভুক্তগণের কবিতা-সহ্বলন 9984 71789, 74১-এ একপ্রকার 
নৃতন ধরনের কবিত। স্থান পাইল। তাই ইংলগ্ডে যুদ্ধোস্তরকালীন সাহিত্যকে 
আধুনিক সাহিত্য বলা হয়। আমাদের বাঙলা দ্রেখেও সাধারণভাবে 
উনবিংশ «এ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে আধুনিক ধল! হয়। কারণ ইহার 
পূর্ববর্তী সাহিত্য মধ্যযুগীয় সাতিত্য নামে পঠিচিত। সেইজন্ত বর্তমান 
কালের সাহিত্যকে আমর! “সাম্প্রতিক সাহিত্য নাম দিতে চাই-যদিও 
এই নামকরণ খানিকট। একতরফা হইয়াছে এবং বোধহয় এই নামের সাহায্যে 
যুগটির যথার্থ কালপরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাহা হইলেও আমর। 
সাধারণতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে সাম্প্রতিক বলিয়া গণ্য 
করিতে পারি । 

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রদাথের লোকান্তর হইল । তাহারও বেশ কিছু পৃবে 
১৯৩* সালের দিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য বাঙালী মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিতসমাজের বেকারদমস্থা। উতৎকট হইয়া স্বাভাবিক জীবন ও চিন্তাধারাকে 
বিপর্যস্ত করিয়। তুলিতেছিল। মহাক্মাগীর অচহযোগ, অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও 
আইন-অযান্য আন্দোলন যুবসমাজকে খুব একটা আশ্বাস দিতে পারিল না। 
ইতিমধ্যে ছিতীয মহাযুদ্ধ প্রবল বিক্রমে ভারতের দ্বারপ্রান্তে হানা দিল। যুদ্ধের 
আগুন তুঁষানলের মতো জ্বলিতে লাগিল, দাবাগ্রির মতে! সমস্ত পাপতাপকে 


সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্য ৩২৭ 


মুছিয়। ফেলিতে পারিল না । যুদ্ধের উতৎকট প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ বাঙালীর 
মানসিক শাস্তি বিদ্বিত হইল, বহুকালাশ্রিত নীতিবোধের মুল্য দিন দিন 
স্থান পাইতে লাগিল। ১৯৪২ সালের ন্বতঃস্কর্ত আন্দোলন, দিগস্তে জাপানী 
বিমান এবং পূর্বপীমান্তে জাপানী বাহিনীর শনৈঃ শনৈঃ অনুপ্রবেশের 
ছুঃলংবাদে ইতর-শুদ্র সকলেরই যনোবল ভাঙিয়া পড়িল। তাহার উপরে 
আবার মানুষের তৈয়ারী দুতিক্ষঃ গাম্প্রদারিক দাঙ্গা, ছুই জাতিতত্বের স্থাকাত 
এবং দেশ বিভাগ, মুপলমান রাষ্ট্র ও অমুসলমান রাষ্ট্রের স্থগ্ি, বাস্তহার! 
মানুষের ভিড়, নৈতিক মানের শোচশায় অবনতি, দেশীয় শিল্পপতিদের 
নিজ মৃতি ধারণ, অরমজীবীদের শ্রেণীবদ্ধ হইবার চেষ্টা, ধর্মঘট ও বেকারজীবন-_ 
অপরদিকে অভিজাত সমাজের এশ্বর্ধের সমারোহ, নিম্ততম সমাজের আশাহীন, 
আনন্দহীন দারি্র্যপীড়িত ছুঃদহ জীবন, রাজনীতিতে দুর্নীতির আধিপত্য, 
যুবদমাজের ভগ্ন মেরুদণ্ড, স্বার্থগূর, নেতৃত্ব_এই সম্ত সামাজিক উতক্রান্তি 
যুদ্ধোত্তর বাওলা দেশকে মৃল্যাবনয়নের চোরাবাপিতে নিক্ষেপ করিয়াছে । 
তদুপরি বাঙালীর মুখের উপরেই অন্থ প্রদেশের দাক্ষিণ্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, 
ঘরের অর্থনৈতিক কাঠামোও ভাঙিয়া পড়িতেছে, শিক্ষিতলমাজ জীবিকার 
সন্ধানে উন্মত্তেব নতে| ধাবমান হইতেছে । এইরূপ সামাঙ্সিক, পারিবারিক ও 
মানসিক অশান্তি, দুশ্চিন্তার ফলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেপরোয়া মনোভাব 
আজ মধ্যবিত্ত বাঙালীকে চারিদিক হইতে চাপিয়৷ ধরিয়াছে। এ যুগের এই 
সামাজিক প্রেতচ্ছায়াট1! সাহিত্যের মধ্যে দেখ| দিয়াছে । সমগ্র উনবিংশ 
ও বিংশ শতাব্ধীর গুথম তিন দশকে মধ্যবিত্ত বাঙীলীসমাজ আধুনিক 
বাংল! সাহিত্যকে পোষণ করিয়াছে । কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নানারূপ 
পামাঞজজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক বিপর্য়ের ফলে এই শ্রেণীটিতে ভাঙন 
ধরিয়াছে। ইদানীস্তন কালের সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শইয়া আমরা 
সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্যে যুগমানসের প্রভাব বুঝিবার চেষ্ট/ করিব । 


কবিতায় নূতন ধার। ॥ 

আমর! ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ের 'স্চনা"য দেখিয়াছি ষে, বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশক হইতেই রবীন্দ্র গ্রঙাবান্বিত বাং কাব্যে ক্রমেই নৃতন স্থর উচ্চকিত 
হইয়া উঠিতেছিল। মোহিতগ্গাল, নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ সেই স্থুরের প্রথম 


৩২৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


প্রবর্তন করিলেন। অবশ্য তাহারাও রবীন্ত্রকাব্য ও ভাবাদর্শের কুল ছাড়িয়া 
দূরান্তরের যাত্রী হইতে পারেন নাই। মোহিতলালের বলিষ্ঠ দেহগ্রীতি 
ও অধ্যাত্ববিমুখী জীবনরস, নজরুলের ভাবে-ভাষায় বিদ্রোহী মনোভাব ও 
প্রাণশক্ষির উদ্দামতা এবং যতীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধিন্রীবী 
শমী বিষগ্রতা-_এইটুকুই ঘা সুরের বৈচিত্র্য ও বিভিন্রতা | কিন্ত ঝাব্য- 
কলা, বাকৃনমিতি ও বাণীমূতি রচনায় তাহারা অল্পন্বল্ল নৃতনত্ব দেখাইবার 
চেষ্টা করিলে একটা অভিনব কাব্যকলা ও ভাবযৃতি নির্মাণের প্রয়াস কলে 
নাই। কিন্তু ক্রমেই আর একটা নুষ্গন সবের উচ্চরব রবীন্দ্-বিরোধিতাঁর 
আকারে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। 

প্রমথ চৌধুরীর “সবুজপত্রেই (১৯১৩) সর্বপ্রথম ট্র্যাডিশনকে” (জাতীয় 
সংস্কার) ছাড়িয়া যুক্তিবাদ ও আধুনিক মনোভাব প্রাধান্ত পাইতে আর্ত 
করে। কিন্তু 'দবুজপত্র' মৃলত: প্রবন্ধনিবদ্ধের ক্ষেত্রেই মুক্তির সুচনা 
করিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথের “বলাকা” পর্ব এবং "পুনশ্চ বর্গের কবিতাও 
আধুনিক রীতি ও মনোভাব বহন করিয়া আনিল। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যধার! 
ছাড়িয়া নৃতন কাব্যপ্রত্যয়কে বরমাল্য দিবার ক্ষীণপ্রচেষ্টা দেখা দিল 
কলিকাতার “কল্লোল”, (১৯২৩) এবং ঢাঁকার প্রগতি” (১৯২৭) পত্রিকায়। 
'কল্লোল' পত্রিকা একদা স্বপ্লতর ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই নৃতন মনোভাব ও আদর্শ 
স্গ্টিতে আত্মনয়োগ করিয়াছিল! ম্ণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং 
'ভারতী পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য-গোঠি গড়িয়া উঠ্িযাছিল, 
তাহাদের কেহ কেহ কিছুকাল “কল্লেলে যোগান করিয়াছিলেন, রচন! দিয়া 
'কল্লোলকে আধুনিক সাহিত্যের মুখপত্র হিসাবে প্রচার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। গোকুলচন্দ্র নাগ এবং দীনেশরঞ্রন দাশের সম্পাদনায় 
“কল্লোল? প্রকাশিত হয়। গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর দীনেশরঞ্নের সঙ্গে 
প্রেমেন্ত্র মিত্রও কিছুকাল “কল্লোল” সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সাল 
পর্যন্ত “কল্লোল” প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবতী কালে যাহার! কাব্য ও 
উপন্যাসে প্রীধান্ত অর্জন করিয়াছিলেন ( অচিস্থ্য, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্ত্রঃ তারাশঙ্কর, 
নজরুল, ঘোহিত্লাল, জীবনানন্দ, যতীন্দ্রনাথ, 'থুবনাশ্বয অর্থাৎ মণীশ ঘটক, 
শৈলজানন্দ প্রভৃতি ) তাহাদের অনেকেই “কল্লোল” পত্রিকায় প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষীণ সুচনা সর্বপ্রথম 
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'কল্পোল” পত্রিকাতেই লক্ষ্য করা যাইবে । ইহার পর 'কালিকলম” ( ১৯২৬ ) 
এবং ঢাকার 'প্রগতি'র (১৯২৭) উল্লেখ করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেব বন্ধ 
ও অজিতকুমার দত্তের যুগ্মপম্পাদনায় প্রকাশিত “প্রগতি” পত্রে আধুনিক বাংলা 
কবিতার নান! বূপরীতি লইয়। পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ১৯৩০ সালের 
দিকে অস্ফুট নবীন কগগুলি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেব 
বন্থর “বন্দীর বন্দনা” এবং অজিত দত্তের 'কুস্থমের মাস" ১৯৩০ সালে কয়েক- 
নাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হইল। প্রেমেন্্র মিত্রের “প্রথমা” গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে; কিন্তু কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল*ঃ ১৯২৪- 
২৮ সালের মধ্যে । স্ধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' এই ১৯৩* সালেই প্রকাশিত 
হয়। অবশ্য তাহার নিজস্ব স্থর ফুটিয়। ওঠে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত “অর্কেষ্া, 
কাব্যে। বিষুঃ দের প্রথম কাব্য 'উ্শী ও আর্টেমিন? প্রকাশিত হয় ১৯৩২ 
সালে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্য 'ঝঞ্গাপালকঃ ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। 
ইহাও তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য বহন করিতেছে না। তাহার বথার্থ কাব্য 
'ধূসর পাগুলিপি' ১৯৩৬ সালে বাহির হয়। ১৯২৭ সাল হইতে তিনি কবিতা 
রচন! শুরু করিলেও ১৯৩০ নালের পূর্বে তাহার কবিতা স্বকীয়তা লাভ করিতে 
পারে নাই। অমিয় চক্রবর্তী ও সমর দেনের কবিতা আরও অনেক পরবে 
প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঘাহাকে যথার্থ আধুনিক বাংলা 
কবিতা বলে, ১৯৩* সালের পৃবে তাহার বিশেষ কোন ভাবমূতি বা রূপমৃতি 
ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধন৷ ছাড়িয়া নৃতন কিছু করিবার চেষ্টার ফলে এবং 
প্রথম মহাযুদ্ধোত্বর ইংরাজী কবিতার প্রভাবে বাউলা দেশে সাক্ষাৎ্ভাবে 
আধুনিক কবিতার আবির্ভাব হইল। এই সমঘ্ত আধুনিক কবিদের অনেকেই 
ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। কেহ কেহ ইংরাজীর অধ্যাপক । তাহার 
ঘুরোপের কাব্যধারার অভিনব বপান্তর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং 
বাংল] ভাষায় সেই আদর্শ গ্রহণ ও প্রচার করিবার ইচ্ছা পোধণ 
করিতেছিলেন। 

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাকৃকালে বা সমকালে আধুনিক ইংরাজী কবিতার 
যথার্থ পত্বন হ্য়। ১৯১২-১৭ সালের মধ্যে টি. ই. হুল্ম কাবাক্ষেত্রে 
08856 9০80৮ নামে একটি নুতন কবিগোষ্ঠীর প্রবর্তন করেন। 


৩৩০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


মাকিন মহিলাকবি এমি লাওয়েল ও মাফিন কবি এজরা পাউগ্ডের চেষ্টায় 
এই দল একপ্রকার অভিনব কবিতার কথা প্রচার করিতে থাকেন। এই 
মতে, রোমান্টিক ভাবালুতা। ত্যাগ করিয়! বিশুদ্ধ বস্তরচৈতন্যের মারফতে কবি- 
কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। পাউগ্ড সর্বপ্রথম এই “ইমেজিস্ট, 
পদ্ধতিকে কাবাক্ষেত্রে ব্যবহার করিলেন। আধুনিক ইংরাজী কা ব্য 
তিনজন মাফিন কবি--এমি লাওয়েল, এজর! পাউণ্ড এবং টি. এস. এলি 
যুগাস্তরের সুচনা করেন। অবশ্য তীহারদ্দের অনেক পূর্বে হপকিন্স্‌ উনবিংশ 
শতাবীর শেষভাগে বাকরীতিতে সর্বপ্রথম আধুনিক কবিতার ইঙ্গিত 
দিয়াছিলেন। অল্লকালের মধ্যে ইযেজিস্ট” গপ ত্তাঙ্গিয্সা গেল বটে, 
কিন্তু আধুনিক ইংরাজী কবিতা ১৯৩০ সালের মধ্যে স্বকীয় স্থাতত্ত্য অর্জন 
করিল। মাফ্িন নাগরিক টমাস স্টান্স্‌ এলিয়ট (১৮৮৮) ব্রিটিশ নাগরিকতা 
লান্ভ কবিবার (১৯২৭) পূর্বেই ইংরাজী কাবো বুগাস্তর সুচনা করেন। 
এলিয়ট 71170072180 01767 01567/6)07 (1917), 47৫ 795 1996 
(1919), 19875 (1920 786 772516 17,270 (1922) প্রভৃতি কবিতা- 
সন্ধলনে নৃতন কাবাপ্রতীতি ও রূপকলা নির্মাণ করিলেন। এজরা লুমিস পাউগ্ 
(১৮৮৫) ১৯০৯ সাল হইতে কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেও ১৯১৮ সালের পূর্বে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতে পারেন নাই। ১৯২০ সালে তিনি বিখ্যাত কাব্য 776 
(02108 লিখিতে আরম্ভ করেন। উইস্টান ভ্যগ অডেন (১৯০৭) অনেক পরে 
কবিতাক্ষেত্তরে আবিভূর্ত হন। তাহার প্রথম কাব্য £%877%8 ১৯৩* সালে 
প্রকাশিত হয়। স্টিফেন স্পেগ্ডারের প্রথম কাব্য 7907 1298/5-এর 
প্রকাশকালও এই বৎসর। ১৯২৯-৩৩ সালের মধ্যে লিখিত সিসিল ডে" 
লুইসের কবিতাসঙ্কলন (001190167 1%075-ও ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। 
অতএব অনুমান করিতে বাধা নাই যে, আমাদের আধুনিক বাংলা কাব্যের 
উৎসমূলে তদানীন্তন ইংরাজী কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে কার্ধকরী 
হইয়াছে। 

১৯৩* হইতে ১৯৬০ সাল--প্রায় তিরিশ বৎসরের মধ্যে আধুনিক বাংল! 
কবিতা নানা বাধা-বিপত্তি, ব্যঙ্গবিদ্রপ এবং উতৎ্কট উৎকেন্দ্রিকতা সত্বেও 
ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্রা ও প্রদ্ধিষ্ট অর্জন করিয়াছে । বুদ্ধদেব বন্ধ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, 
অন্দিত দত্ত এবং অচিস্ত্য সেনগুপ্ত সর্ধপ্রথম বাংলা কাবো একটা নুতন কিছু 


সাম্প্রতিক বাংল। সাহিত্য ৩৩১ 


করিবার প্রেরণা উপলব্ধি করেন। ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, 
কলিকাতার “কল্লোল' এবং ঢাকার 'প্রগতি' পত্রে এই জাতীয় আধুনিকতার 
নানা পরীক্ষা) চলিতেছিল। শনিবারের চিঠির (১৩৩৫ পালে মাসিকে 
রূপান্তরিত) প্রবল আনুমণ সত্বেও আধুনিক বাংলা কবিতার শক্তি ও 
প্রভাবকে অস্বীকার করা গেল না। আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রথম 
যুগটিকে উল্লিখিত কবিচত্তুষ্টয় লালন করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে অচিস্তাকুমার 
শেষে পুরাপুরি কথাসাহিত্যে ঢলিয়। পড়িলেন। আর তিনজন (বুদ্ধদেব, 
প্রেমেন্্র ও অজিত দত্ত । নৃতনত্বেরে সুচনা করিলেও বাঁক্রীতি ও চিন্তার 
নবমুল্যবোধ সম্পর্কে খুব একটা বিরাট পরিবত্তনের অভ্যুদয় ঘোষণা করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়। মনে হঘু না । 


কবি অজিত দত্ত জন্মরোমা্টিক। 'প্রগতি'র যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
আধুনিক কাল পযন্ত তাহার কাব্য-কবিতা ( “কুহুমের মান'_-১৯৩*, পাতাল 
কন্১৯৩৮, নিই চাদ-১৯৪৫১ পুনর্ণব--১৩৪৫, ছায়ার আলপনা 
১৯৫৩) প্রধানতঃ প্রেম, সৌন্দঘ এবং আবেগধমী বিশুদ্ধ রোমান্সকেই বরমাল/ 
[দয়াছে। কাঙ্জ্রেইি (প্রগতি-গো্ঠীতে রবীন্ত্রপ্রভাব অস্বীকৃত হইলেও 
অজিতকুমার মন ও প্রকাশরাতির দিক দিয়া কোনদিনই রবীল্্রপ্রভাবকে 
পুরাপুরি ছ।ড়াইয়! উঠিতে পারেন নাই । তবে তাহার রোমান্স মর্ভেযের 
'মালতী'কে ঘেরিয়! বাশ্তব-কেন্দড্রিক ম্বগ্প ও রোমানদের সোনার সুত্র বয়ন 
করিয়াছে । তাহার কয়েকটি সনেট বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল 
স্বীকৃতি লাভ করিবে । তাহার বিশ্তুদ্ধ কবিগুকৃতিটি নানা তত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞান ও 
দার্শনিক প্রত্যয়ের ব্যায়ামে পর্যবসিত হঘ্প নাই বলিয়া কাব্যরমিকগণ তাহার কবিতা 
হইতে পরম উপভোগা প্রাণের আরাম খুঁজিয়। পাইবেন। তাহার রোমা্টিক 
্প্রবিলাস সংযত বাগ্‌ বন্ধনে একটি অপরূপ রূপকল্প স্থষ্টি করিয়াছে ; 


মালতীর ছায়াচোথে ধীকে ধারে নিবে আসে মালো, 
চৈত্র-পুণিমার টাদ তথাপি মদির মদালস, 

মালতীর আখি হতে পুষ্জ পুপ্র কুন্থম মিলালে|, 
মৃত্ভুর যোহন স্পর্শে তনু তার শিথিল অবশ । 


৩৩২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষি্ত ইতিবৃত্ত 


জ্যোতস্নাসিক্ত। হৈমাকাশে নিবে জালে চৈআ্র-মধুরদ, 
তথাপি এ আলিকার মধুরাত্রি না হইতে শেষ, 
অধরে লতিতে হবে বিমুগ্ধের অধর-পরশ, 

রূপসী মালতী তাই ধরিয়াছ্ে অপরূপ বেশ, 


অপরুপ মালতী সে-অধরে চুম্বন যার, বক্ষে যার অনভ্ত আন্লেম। 
| 


কবি রোমান্স ও রূপকথা মিশাইয়া যে মায়াজাল বয়ন করিয়াছেন সাম্প্রতিক 
কাব্যে তার্গর অনুরূপ দৃষ্টান্ত দুলভ। যথা ঃ ৃ 


গভীর সমুপ্টতলে গ্রবালঘ্বীপের সীম] ছাড়ি, 
তিমির] যেখানে থাকে ভারে! নিচে সাপের দালান, 
সাতড়িঙ! মধূকর যে দুর সাগরে দেয় পাড়ি, 
(যখান সমুদ্তলে মর তত মাণিকের থান। 

তারে] দুরে, তারো ঢের নিচে, 

লক্ষ মণ! নিঃশ্বাসে দুলিছে, 
একেলা সোনার কন্ঠাঁ সেই ছেশে অথোরে ঘুমায়, 


ঝিলমিল ফপার ছায়ায়। 


কবি বুদ্ধদেব বস্থই সর্বপ্রথম সচেতনভাবে স্বদৃঢ স্থরে রবীন্ত্র ভাবাদশের 
বিরোধিতা করিয়া কবিতার বাকমু্ি ৪ ভাবমৃত্তির আমূল পরিবর্তনের চেষ্ট। 
করেন। তীহার প্রথম কাবাগ্রন্ “মর্জবাণী” (১৯২৫) এখন আর পাওয়া 
যায় না; কিন্ত তাহার "বন্দীর বন্দনা (১৯৩ ৮ পথিবার প্রতি (১৯৩৩) 
কন্কাবতী” (১৯৩৭), দময়স্ত্ী” (১৯৭৩), "ভ্বৌপদীর শাড়ী? (১৯৪৮ ৯ 'মীতেব 
প্রার্থনা £ বসন্তের উত্তর (১৯৫৫) প্রভৃতি কাব্য তরুণ পাঠকসমাজে 
সুপরিচিত ।  ববীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ মন্তব্য নিক্ষেপ করিলেও 
তাহার সাধনমার্গ রোমান্স, প্রেম ও সৌন্গধ ছাড়া আর কিছু নহে। 
তবে মাঝে মাঝে বৃহৎ জ্রীবনের আকাজ্াও আছে। সমাজ, 
নীতি, ভব্যতার জঙ্গীর্ণ পরিসরের বিরুদ্ধে তিনিও বিদ্রোহ করিয়াছেন। 
কিন্ত জৈব প্রেমের বন্ধন-মসহিহ্ঃ আকাজ্ষা এবং রোমাটিক আবেগোন্ত্ততা 


সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্) ৩৩৩ 


তাহার বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশকে বাধা দিয়াছে। ইংলগ্ডের 'ইমেজিস্ঠ 
গপের মতো তিনি মনে করিয়াছিলেন, আধুনিক বাংলা কবিতার 
লালন ও প্রচারে তাহার নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে । ফলে ত্বাহার ম্বাভাবিক 
মনোবিকাশ মারাত্মক আকারে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে। তাহার মনেপ্রাণে 
রবীন্তরপ্রভাব গভীরভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং তিনি সেই অূষ্ঠ বন্ধন 
ছি'ডিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন-_ইহাই তাহার কবিজীবনের মস্ত 
একট ট্রাজেডি । অবশ্য শেষের দিকে তিনি নিজের স্বচ্ছন্থন্্র কবিচেতনাকে 
পুল" প্রতিষ্ঠায় নিধুক্ত না করিয়। ব্যক্তিগত উপলব্ধিব স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মুক্তি 
দিয়াছেন এবং নিজ কাকা প্রত্যয়টিকে শান্ত সিদ্ধ রোমার্টিক সৌন্দর্যের 
মধ্ো বিকশিত হইতে লাহাধা করিয়াছেন! কিন্ত কাব্যে কূপ ও বাঁতির 
দিক হইতে বুদ্ধদেব খুব কিছু একটা নূতন পগ্তা আবিষ্কার করেন নাই । 
ভি. এইচ. লরেদ্ন, বোদলেয়র প্রভৃতি কবিদের কামন! জঙ্জর £প্রমের আরক্কিম 
আলোকে তিনি এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, কাবাপ্রকরণকে নানাভাবে পরীক্ষা 
করিবার তটা অবকাশ পান নাই | উদাশীং শ্রীযুক্ত বস্তু এ বিষাদ কিঞ্চিৎ 
সচেতন হইয়া শন্দকল্প ও প্রতীকছোতনায় নুন আঙ্গিক ব্যবভাঁরের চেষ্টা 
করিতেছেন এবং তীহার কোন কৌন সাম্প্রত্তক কবিতাধ জীবনের স্থির 
বিষণ গভীর আত্মপ্রতীতিটি নৃত্তন স্তরে বাজিয়! উঠিয়াছে। তাহার প্রথম 
জীবনের সুপরিচিত কবিতার কঘেক ছন্তর উদ্াহরণম্থরূপ উদ্ধত হইতেছে £ 


প্রবৃত্তির অবিচ্ছেচ্য কারাগারে চিরস্তন বন্দী কার” রচেছো আমায় 
নিমম নিমণতা। মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তে।মার । 

মনে করি মুক্ক হবো ; মশে করি, হিতে দিবো না 

মোর তরে এ-নিখিে সন্ধনের চিহ্ন মাত শ্রার। 

রুক্ষ দন্াবেশে নাই হান্তমুখে ভেদে বাই উচ্ছ,সিত শ্দেচ্ছাচার-শ্োজে, 
উপেক্ষিয়। চলে যাই সংসার-সমাজ গড়! লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের 
নিষ্টর আঘাত ; দাসত্ের স্েহের-সম্তান 

সঙ্কোচের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ র্ঢ়-পরিছাস, 

আবজ্ঞার কঠোর ভতসন]। 


কবি প্রেমেন্্র মিআ্র শব্দকল্প কৃষ্টিতে কিছু নৃঙনত্বেরে গৌরব দাবি 
করিতে পারেন । তাহার (প্রথমা (১৯৩২), সিম্রাট (১৯৪৯), “ফেরারি 


৩৩৪ আধুনিক বাংলা! সাহিত্যের সংক্ষিত্ধ ইতিবৃত্ত 


ফৌজ? (১৯৪৮), “সাগর থেকে ফেরা” (১৯৫৬), হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০) 
প্রভৃতি কাব্যগুলির আঙ্গিকের দিক দিয়া না হইলেও, অস্তনিহিত বৃহৎ 
মানবতার বাণী বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । বুদ্ধদেব অন্মিতার সঙ্কীর্ণতা হইতে 
প্রায়ই বাহির হইতে পারেন নাই, অপরদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র আপনাকে জ্বগৎ ও) 
জীবনচেতনার সঙ্গে মিলাঈয়া দিয়াছেন । অনেকটা হুইটম্যান-স্পেগ্তারের : 
আদর্শে তিনি পথচারী মানুষের সাথী হইয়াছেন, ধূলিতলে নামিয়া আসিয়া 
বুভূক্ষুর ভগবানকে বিশ্বরূপের খোলা হণটেব মধ্যে প্রতাক্ষ কবিয়াছেন। তীহার 
এই বলিষ্ঠ প্রাণাবেগ, স্থ্যন্নাত ট্রপিকাল আকাশবিহার এবং অস্থিশ্তভ্র মের- 
শয্যা জীবনের বৃহৎ ও মৃহৎ ত্বূপকেই অনাবৃত করিয়াছে। প্রেষেন্র ঘিত্র 
অহংকেন্জ্রিক নীবক্ত বোমান্সের পারত! হইতে আধুনিক বাংলা কবিতাকে 
রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য একথাও সত্য, তীহার চেতনার অগ্রিক্ষরণের 
প্রায় সবটাই নাটমহলের বাহিবের ব্যাপার; নেপথ্যের সঙ্গে তীহার 
কারবার ততটা জমে নাই । তীহাব আত্মপ্রত্যয়ৎ বাহিরের বাপারকে যতটা 
গুরুত্ব দিয়াছে, জীবনের গভীর দিকটি ইহাতে ততট। প্রতাক্ষ ও স্পষ্ট হয় নাই। 
বিশেষতঃ: কাব্যনিমিতির দ্রিক হইতে তাহার মৌলিকতা কিঞ্চিৎ দুর্বল তাহ! 
স্বীকার করিতে হউবে। তীহার বিখ্যাত কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত 
হইতেছে £ 
হঙভাগাদের বন্দরটিতে ভাই 
সেই সব যত ভাল! জাহাজের ভিড! 
শিরদাড়! যার বেঁকে গেল 
জার দড়াদড়ি গেল ছি'ড়ে 
কজ! ও কল বেগড়ালে! অবশেষে, 
জৌলদ গেল ধুয়ে ধার আর 
পতাকাও পড়ে নুয়ে; 
ফুটে। খোলে আর রইতে যে নারে তেমে, 
-_ তাদের শোর নামাবার ঠাই 
ছুনিবার কিনারায় 
যত হতভাগ! জদমর্থের নির্বাদিতের নীড় ! 


বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র মিত্র যাহার সুচনা করেন, তাহাদের সমকালে দেই 
ুনিকতাঁর সথরটি কয়েকজন কবির মধ্যে এমন একট। বিশিষ্ট ব্যক্তিক রূপ- 


সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্য ৩৩৫ 


লাভ করিল যে, আধুনিক বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ভূমিকা সম্বন্ধে সংশয়ের আর 
অবকাশ রহিল না । জীবনানন্দ দাশ, স্থুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষু দে, সমর সেন 
ও অমিয়কুমার চক্রবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতাকে এমন একটা অভিনব 
পথে প্রেরণ করিয়াছেন যে, শুধু পাশ্চাত্যের অন্তকরণ নহে--তীহাদের কবিতায় 
তাহাদের ব্যক্তিগত কম্বরটি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 

জীবনানন্দ দাশ ( ১৮৯৯-১৯৫৪ ) এই পর্বের সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য কবি। 
তিনি প্রথম জীবনে নজরুল ও মোহিতলালের অন্করণ ( যথা__-ঝরাপালক" ), 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'ধূর পাঙুলিপি (১৯৩৬), “বনলতা সেন, 
(১৯৪২), 'মহাপুথিবী' (১৯৪৪), “সাতটি তাবার তিমির' (১৯৪৮) 
রূপসী বাংলা, (১৯৫৯) মোট এই কয়খানা কাধাগ্রন্থে তাহার কবিকৃতি 
স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। উমেজিসম্, সিম্বল এ ক্যররিয়েলিজমের সঙ্গে 
জীবনের ব্যাখ্যাতীত বিষগ্রতা, ইতিহাসের মধ্যে পথ খুঁজিবার বৃথা চেষ্টা 
চারিদিকে আসন্ন অগ্রহায়ণেব শীতার্ড বেদনা জীবনানন্দের কবিতাকে 
রোমান্টিক অনুভূতির ধিচন্তর রূপরসগন্ধের প্রতীকে পধবদিত করিয়াছে । 
বিশ শতকের ব্যর্থত।, আকাজ্ফার অপঘাত এবং পলাতক জীবনের নিঃশেষে 
উধাও হইয়া যাওয়া জীবনানন্দের কবিচিত্তকে আশাহীন, আনন্দহীন 
নৈরাশ্তের যন্ত্রণায় পীড়িত করিয়াছে । মনে হইতেছে আধুনিক জীবনের 
সমঘ্ত দুঃখলাস্থনা ও অতৃপ্তি কবির রোমান্টিক দৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে) 
বাস্তবের সীমাসন্কীর্ণ দেশকাল কবির নভোচারী কল্পনার মুক্তবিহারকে বাধা 
দিয়াছে ; তাই তাহাকে দুর অতীত ইতিহাসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
সঙ্কুচিত দেশকাল হইতে মুভ্তিলাভ করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের 
কবিগুতীক জীবনানন্দ শুধু কাব্যবস্ততে নহে, কাব্যনিমিতিতেও 'অনন্- 
সাধারণ। বাক্রীতির "মভিনবত্ব,_যাহা একদা 'শনিবারের চিঠির প্রধান 
আক্রমণস্থল হইয়াছিল, তাহ! বাহতঃ অনঙ্গত ও উত্তট শব্দলীল! বলিয়। 
মনে হইবে । কিন্ত স্থ্ুররিয়েলিজ্মে (পন বস্তপ্রত্যয় ও বস্তপ্রতীকের মধ্যে 
অবশ্স্তাবী কার্ধকারণাত্বক যোগাযোগ সর্বদা পরিদৃশ্তমান নহে, সেইবূপ 
জীবনানন্দের রূপকল্প, বস্বরূপ ও চেতনার রূপ_-এই তিনের সঙ্গতির 
যোঁগ সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু একবার তাহার মন ও মেজাজ 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়৷ উঠিলেই তাহার বাক্রীত্ির অস্থনিহিত তাৎপর্ধ এবং 


৩৩৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


কবিমানসের সঙ্গতি বুঝা যাইবে। জীবনানন্দই আধুনিক বাংলা কবিতার 
বাণীমৃতি ও রসমৃত্তিকে সত্যসতাই একটা নৃতন আদর্শের অভিমুখে লইয়া 
গিয়াছেন। তাহার অপূর্ব কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধত হইতেছে £ 


দেখেছি সবুজ্ঞপত1 অন্তরপের অন্ধকারে হয়েছে হলুজ, 
হিলের জানালার আলে! আর বুলবুলি করিয়াছে খেল, 
ইদুর শীতের রাতে রেশমের মতো] রোমে মাখিয়াছে খু, 
চালের ধূলর গন্ধে তরঙের রূপ হয়ে ঝরেছে ছু'বেলা 

নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাস সন্ধার আধারে 
পেয়েছে ঘূমের শ্রাপ-_মোয়েজি ভাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তায়ে ; 


স্বধীন্দ্রনাথ দর্তের ( ১৯০১-১৯৬০ ) প্রথম কাব্য থিন্বী? (১৯৩০) তাহার 
কবিমানসের দিক হইতে মৌলিক কুষ্টি নতে। পিরিচছ পত্র সম্পাদনা 
করিতে গিয়া এবং উংরাজী-ফনাসী কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া 
তিনি ক্রমে ক্রমে অকে্রা” (১৯৩৫ ), ক্রেন্দসী” (১৯৩৭), ডিত্তর ফাল্তনী, 
(১৯৪০ ), 2ংবর্তী (১৯৫৬) এবং শমী” (১৯৫৬) রচনা করিয়া আধুনিক 
বাংলা কাবাকে আর-একটা নূতন দিক হতে দর্শন করিয়াছেন। তিনি 
যেন জীবনানন্দের বিপরীত । সুদৃঢ় পিনদ্ধ শবের ক্লাসিক নদ্ধন এবং অপ্রচলিত 
অর্থে শব্দপ্রয়োগেব তির্ধকত| তীহার কবিতাকে দুর্বোধ্য অপবাদ দিয়াছে । 
কিন্তু শব্দটঙ্কারে শীত না হইয়া তাহার কবিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে 
স্থধীন্্রনাথের চিররোমার্টিক কবিপ্রকৃভির প্রেম এ সৌন্দর্লোকের প্রতি 
আকাজক্ষা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইব । শাব্দিক ব্যায়াম, অপঙ্গত অন্বয়ের 
দুরাভিসার, আভিধানিক অপ্রচলিত শবের ব্যবহার, কখনও-বা সংস্কৃত 
ধাতৃগ্রত্যপ্নকে নুতন অর্থে সম্প্রসারণ তাহার কবিতার বিশিষ্ট সম্পদ । শব- 
সম্বন্ধে এরূপ বৈয়াকরণ নিপুণত! এবং শব্দের “স্ফোটধ্বনি'-সম্বন্ধে শব্বতাত্বিকের 
মতো তীক্ষু অস্ত্রষ্টি তাহার কবিতার আকার, আয়তন ও অবয়বকে একট। 
স্কিন মর্মরন্তন্বতা দান করিয়াছে। জীবনানন্দের কবিতায় রূপকল্লের 
ব্যজনা অধিক, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ভা্বর্য বেশি। আবেগকে সংহত করিয়া, 
রসসিদ্ধুকে বিন্দুতে পরিণত করিয়া এবং ব্রহ্মার নাঁভিপন্মস্থিত বিশ্বকে 
হস্তামলকরূপে গ্রহণ করিয়া তিনিও জাঁবন সম্বন্ধে বিষগ্নভা বোধ করিয়াছেন । 


সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্য ৩৩৭ 


তাহার সর্বশেষ কবিতায় (১৩৬৭ সালের শারদীয়! “বেতাঁরজগতে, 
প্রকাশিত ) তিনি যেন যেজ্িয়ের দ্বারা আসন্ন অন্ধকারের পদধ্বনি শুনিতে 
পাইয়াছেন। জীবনে প্রেম ও লৌন্দর্ধকে কামনা করিয়াও তিনি সীমাবদ্ধ 
চেতনায় মাথা খুঁড়িয়াছেন। তাহার 'শব্বকল্পদ্রমে'র অন্তরালে একটা 
বেদনানিষন স্বপ্রাভিনারী কবিপ্রত্ায় জাগিয়া আছে,যে কবিপ্রত্যয় 
জগৎ ও জীবনকে একটা সমন্বয়ী সুত্রে ধরিতে চাহে, কিন্তু অন্তর ও বাহিরের 
গরমিলের জন্য সেই স্থত্রটার স্বরূপ বুবিতে পারে না। জীবনানন্দ ও 
স্থধীন্দ্রনাথ-_-আধুনিক বাংলা কাব্যের দুই দিকপাল; একজন ভাঙনের তীরে 
বসিয়া ক্ষয়িষু$ জীবনের ধ্বসিয়া পড়া দেখিঘ়াছেন, আর একজন চিস্ত1! ও 
মননের প্রাচীর তলিয়া সেই ভাঙন রোধ করিতে চাহিয়াছেন। দুই জন 
দুইদিক হইতে আধুনিক বাংলাকাব্কে নূতন গ্রাণরসে পূর্ণ করিয়াছেন। 
একজনের (জীবনানন্দ) বিরুদ্ধে অভিযোগ--ভাবের ছুর্বোধ্যতা, আর- 
একজনের (্ুধীন্দ্রনাথ ) বিরুদ্ধে অভিযোগ---ভাষা প্রয়োগের চেষ্টাকুত 
ছুরহতা। কিন্তু সঙ্জাগ মনে তাহাদের কবিতা আস্বাদন করিলে তাহা ততট। 
ছর্বোধা মনে হইবে না। জীবনানন্দের দুই-একটি কবিতা বাদ দিলে 
আর সমস্তই উন্দ্রিয়িজ চেতনা ও বুদ্ধির সঙ্গতির মধ্যে ধরা দিয়াছে। 
সধীন্দ্রনাথের ভাষার দুর্বোধ্যতা। একটা ছদ্মবেশ মাত্র। সেই ছদ্মবেশটা 
কোনওপ্রকারে সরাইয়া ফেলিলেই আমরা সুকঠিন স্থধীন্দ্রনাথের মধ্যেও 
একটি প্রেমিক ও লৌন্দর্ধলিগ্স, কবিসত্তাকে পাইব, যাহার একদিকে নিশ্ছিদ্র 
বুদ্ধিবার্দ, আর-একদিকে সরস হৃদয়াবেগ | স্মুখীন্দ্রনাথ শেষ পর্ধস্ত আপন 
অস্তরের অস্তঃপুরেই আশ্রয় লইয়াছেন। তীহার কবিতা হইতে কয়েক পংস্তি 
উদ্ধৃত হইতেছে £ 

নিবে গেল দীপাবলী ; অকন্মাৎ জশ্কুট গুঞন 

স্ন্ধ হলো প্রেক্ষাগৃহে । অপনীত প্রচ্ছদের তলে, 

বাছ্াদ্মবায় হতে, আরভ্িল নিঃসঙ্গ বাশরী, 

নজ্রকণ মরমী আহবান ; জাগিল বিনত্্র হরে 

কল্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ! মোর পাশে 

সমাসক্ত নাগয় নাগরী সঙ্গে সঙ্গে বিকধিল 

ছিন্নগুণ ধনুকের মতো; গাঁড় হাত প্রণয়ের 

হখ্‌ 


৩৩৮ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


একান্ত প্রলাপ লজ্জ! পেল নাধারণ্যে। আচগ্বিতে 
সচেতন প্রতিবেশিনীর পিল কুস্তুল থেক 

নামহীন রতিপরিমল পরদেশী সঙ্গীতের 

মুগ্ধ সমর্থনে মোর চিত্তে সহসা জাগায়ে দিল 
অতিত্রাস্ত উৎসবের নিরাধার সন্মোহ আবার! 


শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে (১৯০৯) এবং রক্ত সমর সেন ( ১৯১৬)-_ছুঈ জনেই 
ব্যক্তিগত সীমাৰদ্ধ মনোবেদনার সীমা ছাড়িয়া দেশ ও সমাজ, মধ্যবিভ 
জীবনের গ্রানি-অপমান, নাগরিক জীবনের অভিশাপ-_সর্বোপরি অনাগত 
জীবনের বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন । বিষু দে-ব “উর্বশী ও আটেমিস? 
(১৯৩২ ), চোরাবালি? ( ১৯৩৮ ৯ 'পূর্বলেখঃ (১৯৪০ 7), দন্দীপের চব (১৯৪৭ 
“অনিষ্ট (১৯৫০ ), “নাম রেখেছি কোমল গান্ধার” €(১৯৫*) এবং সমর 
সেনের “কয়েকটি কবিতাঃ (১৯৩৭), গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা” (১৯৪০) 
নানা কথ (১৯৪২), 'তিনপুরুষ' (১৯৪৪) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে দুই 
জনের কবিপ্রতায় যোটামুটি বুঝ যাইবে । বধু দে প্রথম জীবনের 
বৃহৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিদ্াছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কস্বাদী হইয়া 
ছিলেন; কিন্তু পরে আবার রোমান্সের জগতে স্থায়ী আসন পাতিয়াছেন । 
আদলে তিনিও জন্মরোম1টিক ; মাঝখানে ব্যঙ্গবিদ্রপের বাজে তিনি রাজ- 
নীতির চোরাবালিতে প্রায় ডুবিতে বগিয়াছিলেন। কিন্তু অধুন। তিনি আবার 
হারানো স্থুর খুঁজিয়। পাইয়াছেন । তীহার কবিতাও কম দুবোধ্য নয়; কিন্তু 
শাব্দিক দ্ুরূুহৃতা বা ভাবের অস্পষ্টতা; সেই দুর্বোধ্যতার একমান্র কারণ নয়। 
তিনি মাঝে মাঝে কবিতায় গ্রচলিত রীতি ও অন্য়ের পারিপাটা ততটা মানিয়। 
চলেন নাই, অবচেতন মনের অন্তত্তলে গাহন করিয়া আপাত; অসঙ্গতির মধ্যে 
যথার্থ সঙ্গতি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু সে আবিষ্কার কবিতার বাণীরূপে 
ধরা পড়ে নাই ; কবিতায় তাই একটি পংক্তির সঙ্গে অন্ত পংক্তির বাঁহা সঙ্গতি 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সর্বোপরি কবি সঞ্চয়শীল প্রতিভার সাহাযো বিশ্বের 
ইতিহাস ও পুরাণকথার মধ্যে এমন ন্বচ্ছন্দমভাবে পদচারণা করিয়াছেন যে, 
অনেক সময় পাঠক ভ্রতধাবমান কবির রূপকল্পের স্পষ্ট হদিশ পায় না। ভবে 
সম্প্রতি তাহার বাগৃভঙ্গিমার উতৎ্কট আতিশষ্য অনেকটা হ্রাস পাইযাছে। 


সাম্প্রতিক বাংল। সাহত্য ৩৩৯ 


প্রথমষুগে রচিত তাহার একটি বিশিষ্ট কবিত। হইতে কয়েকছত্র উদ্ধত 
হইতেছে : 
জনসমুত্রে নেমেছে জোয়ার, 
হঙ্গয়ে আমায় চড়া। 
চোরাবালি জাঁম দুরদিগন্তে ডাকি-__ 
কোথার ঘোড়দওয়ার ? 
দাপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বশ। তোলে] । 
কেন ভয়? কেন বীরের স্করল! ভোলে! ? 
নয়নে ঘনায় বারে-বারে ওঠাপড়া ? 
চোয়াবাঙ্গি আমি দূর দিগন্তে ডাকি ? 
হৃজয়ে জামার চড়া ? 


বদিও কবি আধুনিক জনসমুদ্রের তরঙ্গ-কললোলে দিগন্তে ভাসিয়া যাইতে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, তবু জীবনানন্দের মতো তাহার কবিচেতনায় একট! 
ছায়াধুসর প্রত্রপৃথিবী রহস্যময় হাতছানি দিয়াছে । সেই দিক দিয়া তাহার এই 
কয়ছত্র আশ্চথ রহস্যনয়ত। স্যষ্ট করিয়াছে : 
ং চলে] যাই, হে চূড়ালা, বঙ্গোপসাগরে 


মৃত্যহীন সন্দ্বীপের চরে ভারতপাগরে চলে! মামল্লপুয়মে কোনাক বন্দরে 
কিংবা [চহ্ক1 সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে 


ত্রিবাসুরে হস্তীগুন্ক1 কাষে কিংব| বঙ্গোপদাগরে 
জাভাতে বলীতে মাতণবানে ওঙ্গেলায় জান্ত্রাথানে 
বাটুম বা! বালথাদে আরালে ব1 কারাকোলে কেউ 
একই একই সব বাংলার ভারতের গায়ে গায়ে শহরে শহয়ে 
চলিশকোটির প্রাণে দোলে -_ 
কবি জনতার জীবনে, জীবন যোগ করিতে চাহিলেও রোমান্সকে নিজ কবি- 
ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়৷ ফেলিতে পারেন নাই তাহ! শ্বীকার করিতে হইবে। 
শ্রীযুক্ত সমর সেন গোড়| হইতেই নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থত। 
ভাঙাচোরা কুপ্রী কর্কশ কলহকে গগ্যের নিরাভরণ শু বাক্রীতির সাহায্যে 
বাক্ত করিয়াছেন। তিনিও মানুষের কল্যাণ কামনা করেন, জনতার 
জীবনের সঙ্গেই তীহার পরম মিতালি । তাই শান মধ্যবিত্ত জীবন অন্তং- 
সারশূন্ত নেতৃত্বের ফাকা বুলির প্রতি তাহার অসীম অশ্রদ্ধা। তাহার 


৩৪০ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


কবিতায় বেস্থুরা জীবনট! টিল! তারের বেহালার স্থরের মতো একটা কর্কশ 
তীক্ষ বিদ্রপাত্মক প্রতিবাদ জানাইগাছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার 
রোমার্টিক ছত্রকে ব্যঙাত্মক শুষ্ক কঠিন বাকৃনির্মিতিতে ব্যবহার করিয়া তিনি 


এক অস্ভুত বৈচিত্রা স্থান্ট করিয়াছেন । যথা £ | 


মান ভমে এল রুমালে 
ইভভনিং-ইন-প্যারিংলর গন্ধ-_- 

হে শহর, হে ধৃনর শহর ! 

কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনে! কি গুনতে পাঁও 
লম্পটের পদধ্বনি 

কালের যাত্রার ধবনি গুনিতে কি পাও 

হে শহর, হে ধুদর শহর ! 

লুন্ধ লোকের ভিড়ে খন ভূমি নাচে! 

দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী, 
তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে 

জমুদতর পুতের বুকে চিত্র আল্মহারা 

নাচে রক্তধার। 

আয দিগন্তে সন্ত টাদ ওঠ 

হে শহর, হে ধুদর শহর । 


শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর 'থসড়া” (১৯৩৮) “একমুঠো” (১৯৩৯), 
মাটির দেওয়াল) (১৯৪২), “পারাপার প্রভৃতি কাব্যে একদিকে যেন 
বর্তমান জীবনের প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে, তেমনি একটি পূর্ণাল 
প্রেম, সৌন্দর্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবনের প্রতি তীহার অস্তরের কামন৷ 
ফুটিয়া উঠিমাছে। তাহার পারাপার, কাব্যের শেষ কবিতাটি তাহারই 
অন্তর্জাবনেরই বাণী বহন করিতেছে £ ' 

এপারে ওপারে, বন্ধু, হয়তো! গুপারে, 

সব মিলে এক হুওয়। মোহানাপ় দুই নর্দী মেলে, 
হে মহাসমুদ্ত্রৎ তুমি সব ঢেউয়ে এক ঢেউ দোলে 
অবিরাম জীবনের তৃপ্তি দাও অনিঃশেষ প্রেম । 


জানন্দের তশঙ্গের ভুুথ ধাত তটে তটে লাগে 
বুকে বুকে সংসারের এই হো ওয় এই দুরে কাদা, 


সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত ৩৪১ 
মিলনের প্রান্তে ঢাক!, নীলের কান্তার, তুমি এলো, 
মিশে যাওয়! সর্ব তুমি, অকম্পিত আক্ন্পিত তুমি। 


এসে] জীবনের সেই ধুলোর প্রতায়ে দেখা আভা, 
যার দীপ্তি এসেছিল চোঁখে চোখে বক্ষে বক্ষ ঘিরে। 


তরুণদের মধ্যে স্থভাষ মুখোপাধ্যায় এবং পরলোৌকগত স্থুকান্ত ভট্টাচা 
বলিষ্ঠ জীবনধর্ম লইয়া কবিতায় আবিভূ্ি হইয়াছিলেন! সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
কবিতায় যদিও রাজনীতি ও গ্রচারধমিতার রক্তিমা প্রবল, তবু তাহার শিল্পের 
রীতিটি চমৎ্কার--উদানীং তিনি আবার কবিতার মর্ধরসে অন্তপ্রবেশ করিয়া 
জীবনব্রহস্তের দ্বিতীয় দিগন্ত আবিষ্কার করিম়াছেন। স্থকান্তের মধ্যে একটা 
প্রথম শ্রেণীর লিপিকুশলী কবিমানস বর্তমান ছিল। রাজনৈতিক প্রচারধমিতার 
ঘটনাধর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া কবিকিশোর স্থকান্ত জন্মলন্ধ কবিপ্রকৃতির পুর্ণ এশ্ব 
দান করিয়া যাইতে পারেন নাই । ইদানীং নান। পঞ্রপত্রিকায় অসংখ্য কবির 
আবির্ভাব হইয়াছে । ইহারা সকলেই নব্যতস্ত্রের পথিক; নিত্যনৃত্তন আঙ্গিক 
নির্মাণেই ইহাদের কবিপ্রতিভাগ প্রায় সবটা অপব্যয়িত হইয়া যাইতেছে । 
অসংখ্য কবির ভিড়ে ালোমন্দ চিনিয়া লওয়াই দুর্ষর। গত এক দশকের নবীন 
কবিদের অসংখ্য কবিতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে "য রবীন্দ্রনাথ গতাম্ধু 
হইলেও আশঙ্কার কারণ নাই। অবশ্য এই সমস্ত তরুণদের র5ন। কতটা ধোপে 
টিকিবে, তাহা অবশ্য চিন্তার কথা। ঈষৎ পুরাতনপন্থী হইয়াও স্জশীকাস্ত 
দাস এবং শ্রীযুক্ত লাবিক্রাপ্রপন্ন চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংল। সাহিত্যে স্বতন্ত্র 
স্থান করিয়া লইয়াছেন। 

আধুনিক বাংলা কবিতা রূপ ও রীতির দিক দিয়া নৃতন পথে যাত্রা 
করিলেও অতি সম্প্রতি ইহার ধেগ কিছু স্তিমিত হইয়া আনিষাছে। 
জীবনানন্দ ও সুধীন্্নাখ গতাযু, বিষুধ দে চিররোমার্টিক পাখায় ভর 
করিয়াছেন, অমিয় চক্রবর্তী কিছু শুন্ধগ'ত, বুদ্ধদেব-প্রেমেন্্র শৃন্ভাগ্তার। 
অবস্তা তাই বলিয়া নবীন কবির দল চুপ করিয়৷ বলিয়া নাই; নিত্যই 
রাশি রাশি কবিতা লেখা হইতেছে, ছাপা হইতেছে এবং পড়াও 
হইতেছে । কিন্তু কাহার মধ্যে কোন-একটা নূতন আবির্ভাবের ইঙ্গিত 
লক্ষ্য করা যাইতেছে না। এই প্রসঙ্গে একট! কথা বলিয়া লওয়া ভাল। 
১৯৩* হইতে ১৯৬০ সাল_দীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরিয়া প্রচুর আধুনিক 


৩৪২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


কবিতা রচিত হইয়াছে; কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিত মুষ্টিমেয় কাব্যরসিকের সঙ্গেই 
ইহার যোগাযোগ ; সমগ্র জাতিমানসের সঙ্গে ইহার কতটুক যোগস্থত্র 
রহিয়াছে, তাহা! ভাবিয়। দেখ! প্রয়োজন। ট্র্যাভিখন বা এতিহাকে ছাড়িয়া 
ইংরাজী বা ফরাসী কবিতার ধাচে বাংলা কবিতা লিখিলে তাহার সর্ে 
সমগ্র দেশের যোগ না থাকাই সম্ভব। এরূপ সাহিত্য ডইংরুমের 
পরোছুল্যমান আঁকে পরিণত হয়, তারপর তাহার স্বাভাবিক বিলুপ্চি ঘটে |; 
আধুনিক বাংলা কবিতার কতটুকু জাতীয় এঁতিহের অন্গীভূত হইয়াছে, 
কতটুকুই-বা কবি ও তাহার শিম্তদের বাক্তিগত 'রসচর্বণার পরিণত 
হইয়াছে, তাহা ভাবিয়। দেখিবার সময় আসিয়াছে । 


নাটক ও নাট্যাভিনয় ॥ 


বুদ্ধোত্বর কালে নাটকের গুণগত উতৎ্কষ হ্রাস পাইলে বিষয়বৈচিন্রা, 
অভিনয়নৈপুণা এবং অভিনব নাট্যকলার চমৎকারিত্ব আধুনিক দশকের 
অনোরঞ্ন করিতেছে । অবশ্য পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এখনও পুরাতন নাটক, 
পুরাতন আদর্শের নৃতন নাটক, উপন্যাসের নাট্বূপ, সমাজসমস্যার 
আবেগাপ্ুত বর্ণনা_এই সব লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের নানা 
কলাকৌশল, আলোকসম্পাত, খাটি বাস্তব সাজসজ্জ। ইত্যাদি ব্যাপার 
যুরোপের অবিকল অনুকরণে নবরূপ লাভ করিতেছে। কিন্তু নাট/সাহিত্যের 
যে খুব একটা উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে । কেহ কেহ মনে করেন যে, 
চলচ্চিত্রের অতিপ্রাধান্তের জন্য নাটকের উত্কষের হানি হইয়াছে । কিন্তু 
পৃথিবীর অন্যত্র চলচ্চিত্রের ব্যপক উঞ্জতি সত্বেও নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষ 
কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং অভিনয়কল৷ ও নুতন নাটক পাশ্চাত্যে 
উচ্চতর রসপরিবেশনে অধিকতর সার্থক হইয়াছে । কিন্তু আমাদের দেশে 
অক্ষম নাট্যপরিচালক ও অর্থলোলুপ কর্তৃপক্ষ সিনেমার উপর বরাত 
দিয় নিজেদের ক্রটি ঢাঁকিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ভাল নাটক বাদ 
দিয়া প্রতিভাবান নাট্যকারকে অবহেলা করিয়া শুধু জনচিত্বরঞনের 
দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন । আলোকসম্পাত, বাস্তব ধরনের হুবহু 
“সেট” নির্মাণ, যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চেই রেলস্টেশন, ট্রেন, খনির দৃশ্ঠ, 
কারখানার অন্থ্যন্তর, সিনেমার স্টডিওকক্ষের আয়োজন কর! হইতেছে । 
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কিন্তু সবই শুন্যগর্ভ ব্যাপারে পর্ধবলিত হইয়াছে । বহু রজনী ব্যাপিয়া 
অভিনয় হইলেও তৃতীয় শ্রেণীর নাটক ক্ষণিক জনপ্রিয়তার পর বিস্থৃত হইয়। 
যাইতেছে; যান্ত্রিক কারিকুরি দীর্ঘকাল দর্শকের মনোরগ্রন করিতে 
পারিবে না। অবশ্য “গিরিশ নাট্যপরিষদ', “বহুবূগী+সম্প্রদায়। লিটুল্‌ 
খিয়েটার গ্রপ, “রূপকার', ভারতীয় গণনাট্যপজ্ঘ, বঙ্গীয় শেক্ম্গীয়র পরিষদ, 
“শৌভনিক', থিয়েটার সেপ্টার প্রভৃতি প্রগতিশীল ও অভিজাত নাটাসম্প্রদায় 
পেশাদারী নাটমঞ্চের কবল হইতে নাটক ও অভিনয়কে উদ্ধার কৰিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। কিন্তু মৌলিক নাটকের দিক হইতে ইহারাও খুব একটা স্থরাহা 
করিতে পারিতেছেন না। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সসকালে এবং তাহার পরে বাঙলাদেশের উপর দিয়া যে 
ভাঙনের [শ্রাত বহিয়া গিয়াছে, অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ দুর্ঘটনা এত ব্যাপক 
অ।কারে দেখ! দের নাই। কলে সাম্প্রতিক নাট্যকারগণ সমাজজীবনের 
নান সমস্য! লইম়। নৃতন বলিষ্ঠ স্থষ্্ীর পরিকল্পনা করিয়াছেন। বিজন ভট্টাচাধ 
( 'নিবান্*--১৭৪3 ), দ্রিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় ( “অন্তরাল” “তরঙ্গ, "বাস্তভিটা॥, 
“মোকাবিলা” ইত্যাদি ), তুলমী লাহিড়ী (“ছেঁড়া তার, “উলুখাগড়া”, “পথিক” 
ইত্যাদি), সলিল সেন (“নতুন ইহুদী”) ইহারা বর্তমান সমাজের শ্রেণী- 
সংগ্রাম, দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি মর্মস্তদ 
ব্যাপারকে নাটকে রূপায়িত করিয়া আবেগতরল করুণরসের স্থলে সমাজের 
আঘাতে মাহুষের নিদারুণ ব্যর্থত| ফুটাইয়া তৃুলিতেছেন। সম্প্রতি ধনপ্রয় 
বৈরাগী কয়েকখানি নাটকে এই দুঃখহত জীবনকেই নানা দ্রিক হইতে 
দেখিব্ঠুর চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লওয়া 
প্রয়োজন । নানা সমস্যার বাস্তব রূপকে ইভারা আশ্্য কুশলতার সঙ্গে 
ফুটাইয়া তুপিলেও এখনও একথানিও উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় নাই। 
সমস্যার বাস্তবতা ইহাদিগকে এমন আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, নাটক যে সর্বোপরি 
বৃভুকালস্থায়ী শিল্পরূপ, তাহ! তাহারা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। কাজেই ঘখন 
যে সমস্ত। সমাজে প্রবল হইতেছে, তখন তাহারা সেই সমস্তাকে নাটকের 
আকারে রমঞ্জে উপস্থিত করিতেছেন। উৎকৃষ্ট অভিনয় ও রঙ্গমঞ্জের 
কলাকৌশলের গ্রণে কোন কোঁন নাটক বেশ কিছুকাল নাটমঞ্চ জমাইয়া 
রাখিতেছে ; কিন্তু তারপরেই জনপ্রিয়তা হাস পাইতেছে। ক্রমে ক্রমে এই 
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সমন্ত মঞ্চসফল নাটক লোকচক্ষুর বাহিরে চলিয়। যাইতেছে । গল্সওয়ার্দি 
ইংলগ্ডের নানা সমস্ত লইয়। নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু সমস্তার কথা ছাড়িয়া 
দিলেও, তাহার নাটকের একটা বৃহৎ সর্বজনীন আবেদন আছে__যাহা শুধু 
একটা নীমাবদ্ধ কালকে ঘেরিয়! গড়িয়া উঠে না। এই বৃহৎ আবেদন বর্তমান 
কালের বাংল নাটকগুলিতে শোচনীয়ভাবে অন্তপস্থিত। তাই নাটমঞ্চে; 
যত কলাকৌশল বাড়িতেছে, ততই নাটক ও নাট্যসাহিত্যের অবনতি, 
হইতেছে। উপরন্তু অধিকাংশ সাম্প্রতিক নাটক কলিকাতার নাটমঞ্চের' 
উপযোগী করিয়া রচিত হয়; কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলে এই সমস্ত 
নাটাাভিনয় রীতিমত দুরূহ হইয়! পড়ে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা হয় 
পরিবতিত হ্ইয়। কিস্ুতকিমাকার হইয়া পড়ে, আর না-হয় সরাসরি 
পরিত্যক্ত হয়। এখনও পল্লী অঞ্চলে 'জনা”, 'কর্ণাজুন+, “প্রফুল্ল, “সাজাহান?, 
“চন্দ্রগুপ্ত', “মিশরকুমারী” “আলিবাবা, মহাঁসমারোহে অভিনীত হয়, কিন্তু 
সাম্প্রতিক নাটক সেই অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। 
শুধু বিষয়বস্তর দুরুহতার জন্য নহে, দিন দিন বাংলা নাটকের মঞ্চনিরদেশ 
যেবপ জটিল ও যাস্ত্রিক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে গ্রামাঞ্চলে এ সমপ্ত 
নাটকাভিনয় সম্ভব নহে । অভিনয়কলাকে সদল, লঘু ও বাহুল্যবাজত না 
করিলে কলিকাতায় ন|ট্যাভিনয় খুব জমির উঠিলেও কলিকাতার বাহিরে 
যে বিরাট দেশ পাড়য় রহিয়াছে, সেখানে এই ধরনের লাটক সহজে আভনীত 
হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি তক্ুণনাট্যকারগণ (বাণিক রায়, 
রমেন লাহিড়ী, স্থশীল্‌ মুখোপাধ্যায় ), কেহ সামাজিক দুর্গতিকে কেন্দ্র করিয়া, 
কেহ-বা অবচেত্না-সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে জীবনের ছুজ্ঞেয় রহস্য ফুটাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। অবশ্ত কিছুকাল অতিক্রান্ত না হইলে ইহার যথার্থ মূল্য স্থির 
করা যাইবে না। 


কথ।সাহিত্যে আধুনিকত। ॥ 

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ 
বন্থ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেজ্্রনাথ মিত্র নব দিগন্ত আবিষ্কার করিলেও 
আরও কয়েকটি অভিনব বৈচিত্রা দৃষ্টিগোচর হইবে। ভ্রৈনাপিক পত্রিকা 
'পরিচয়” মুষ্টিমেয় রসবিলাপীর মধ্যে প্রচারিত ছিল বলিয়া অর্থনৈতিক 
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কারণে ইহার আফুফ্ধাল ক্ষীণতর হইয়া আসিল। পরিচয়” যখন নবপর্ধায়ে 
মাসিক আকারে বাহির হইল, তখনও কিছুকাল ইহার সাংস্কৃতিক আভিজাত্য 
অক্ষুপ্ন ছিল। কিন্তু শেষ পর্ধস্ত এই বিখ্যাত পত্র বিশেষ ধরনের দর্শন ও 
মতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের পরিচালনাধীনে যখন নব কলেবরে বাহির হইল, 
তখন ইহার পুরাতন রূপ ঘুচিয়া গিয়াছে । গোত্রাস্তর হইবার ফলে ইহার 
মনের চেহারা বিলকুল বদলাইয়া গেল। মার্কৃসীয় দশনকে পুরোধা করিয়া 
ধাহারা 'পরিচয়-গোঠীকে শত্তি শালী করিলেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপাল 
হালদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এঁতিহাসিক বিবর্তনবাদী হালদার 
মহাশয় দ্বান্দিক দর্শনের নিরিথে জীবন ও সংগ্তির মূল রহশ্ত আবিষ্কারের 
চেষ্ট। করিয়াছেন (“সংস্কৃতির রূপান্তর”, “বাঙালী সংস্কৃতির রূপ )। এখানে 
তাহার দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক মতামত আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। 
কিন্ত তাহার 'একদ” ( ১৩৪৬ ) উপন্যাসের দৃষ্টিত্দী ও মনোভাবের বলিষ্ঠ 
স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্থ প্রচারধর্মের বাহুল্যের জন্য তাহার কোন 
কোন উপন্থাদ একটা বিশিষ্ট সামাজিক পটভূমিকাম়্ যতট] উজ্জল বলিয়া মনে 
হয়, কিছু কালাতিক্রমণের পর ইহাদের আর সেরূপ জৌলুল থাকে না। 
পরিচয় গোষ্ঠীর অনেকেই অত্যন্ত শাক্তমান লেখক; ইদানীস্তন মধ্যবিত্ত 
ও দরিদ্র বাঙালীর জীবনচিত্র, শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতি নানা সমস্থাকে ইহারা 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্ট করিতেছেন। কিন্ত এই সমস্ত 
উপন্থাস কত দিন টিকিয়! থাকিবে, সে ধিবয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুবে।ধ ঘোষের নাম উল্লেখ করা কর্তবয। ছোটগল্প ও 
উপন্যাসে আশ্চর্য কারুকলা ও জীবনের ঠ্বচিজ্াকে তিনি এমনভাবে 
ফুটাইয়াছেন যে, নবীন-প্রবীণ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই তাঁহার স্বাতত্্য ও বৈশিষ্ট্য 
সহজেই চোখে পড়িন্বে। বোধহয় ছোটগঞ্লেই তীহার প্রতিভা অধিকতর 
সার্থক হুইয়াছে। 

অধুনা একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক বাঙলার ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত জীবনের 
ব্যর্থতা উপন্যাসের বিষয় হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে পুরাতন ও অনতি- 
পুরাতন ইতিহাসকে অবলঘন করিয়া উপন্যাসের বৃহৎ কলেবর গঠিত হইতেছে। 
শ্রীযুক্ত বিমল মিত্রের “সাহেব বিবি গোলাম”, “কড়ি দিয়ে কিনলাম", “একক দশক 
শতক “বেগম মেরী বিশ্বাস (ক্রমশঃ প্রকাশ) রামপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ' অমিয়ভূষণ 


৩৪৬ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


মজুমদারের 'নীলভূ'ইয়া” প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী” 'লালকেল্লা, 
শক্তিপদ রাজগুরুর 'মণিবেগম+, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “পদসঞ্চার+, 'অমাবস্তার 
গান" প্রতাপচন্ত্র চন্দ্রের “জব চার্ণকের বিবি” নৃতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছে। 
ইতিহাসের পটভূমিকায়* দৈনন্দিন জীবনের জটিল চিত্র এই উপন্তাসগুলিবে 
এমন একট! বিশালতা দিয়াছে, যাহা হয়তো অতিপ্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্রে এ 
অকুন্ঠিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না। এই সমস্ত উপন্যাসের মধ শ্রীযুক্ত, 
প্রমথনাথ বিশীর “কেরী সাহেবের মুন্সী”, “লালকেন্স।ঃ বিমল মিত্রের “সাহেব 
বিধি গোলাম” ও “কড়ি দিয়ে কিনলাম”, এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “পদ- 
সঞ্চার; (দুই খণ্ড ) পাঠক সমাজে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে আর এক শ্রেণীর উপন্যাসের উল্লেখ করা গ্রয়োজন। 
আজিকাব বাংলা উপন্যাসের সীমা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । শুধু মশীন্দ্রলাল- 
বুদ্ধদেবের ডরয়িংরুম-রোমান্স, নহে, বা 'বুবনাশ্বে'র 'পটলভাঙ্গার পাচালী'তে 
বণিহ কলিকাতার বান্তব জীবনের কল্পিত কাহিনীও নহে; কলিকাতার 
বাহিরে যে বৃহৎ দেশ ও সমাজ পড়িয়া আছে, তাহার বাস্তবান্গ বর্ণনা, 
চরিত্র ও কাহিনী বাংলা উপন্যাসের স্বাদ ফিরাইতে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিয়াছে । প্রফুল্ল রায়ের “পূর্ব পাবতী" “সিন্ধুপারের পাখা মনোজ বসুর 
'জলজজল”, সমরেশ বসুর গঙ্গা, অদ্বৈত মললবর্মণের “তিতাপ একটি নদীর 
নাম প্রভৃতি উপন্তাসে বাঙল| দেশ ৪ বাঙগার বাহিরের যে বিরাট পট- 
ভূমিকা ব্যবহৃত হইয়াছে, উপন্যাসের গঠনে তাহা বিশেষভাবে কার্যকরী 
হষয়াছে। বিভূতিভূষণের রোমান্টিক দৃষ্টিভপ্দীকে যথাসম্ভব বান্তবাভিমুখী 
করিয়া ইহারা উপন্যাসের সীমাকে অনেকটা সম্প্রদারিত করিয়াছেন। আরও 
কয়েকজন তরুণ ওুঁপন্যাসিক মনৌলোকের গভীর গহ্বরে সন্ধানী আলোক 
নিক্ষেপ করিয়া মানবজীবনের বিচিত্র ভাবান্ষঙ্গ ও *কুটেষণা (00101016য), 
মনোবিকার, আচরণ ইত্যাদদিকে আরও একট! গভীর দক হইতে দেখার 
চেষ্টা করিতেছেন। জ্যো।তরিন্্র নন্দী; বিমল কর, সন্তোষ ঘোষ--ইহার। 


* সম্প্রতি কেহ কেছ বৈচিত্রস্ষ্টির ইচ্ছায় ইতিহাদের পটভূমিকা অনেকগুলি উপগ্তাদ 
লিথিয়াছেন। কিন্তু প্রতিভার হ্বল্লতার জন্ এই প্রচেষ্ট! আদৌ সার্থক হইতে পারিতেছে ন|। 
প্রতিত।ছীন লেখকের! ধতিহাদিক উপপ্তাদ চলার জন্ত যেন মরীয়! ছইয়! উঠিছেন। 


সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য ৩৪৭ 


ফ্রয়েডীয় ও উত্তর-ফ্রয়েডীয় মনৌবিজ্ঞানকে মনোজীবন বিশ্লেষণে নিপুণভাবে 
প্রয়োগ করিয়াছেন। অবশ্য তাহাদের ছুঃনাহসকে রুচিবাগীশের দল নিন্দা 
করিয়া থাকেন। অসামাজিক, অবক্তব্য, রুচিবিরোধী জীবনের নিষিদ্ধ 
প্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া তরুণ গও্রপন্তাসিকের দল ব্যাপ্তিকে বাদ দরিয়া 
গভীরতার অতলে আত্মগোপনপ্রষ্াসী। তীহাদের এই অভিনব প্রচেষ্ট। 
কত দুর স্থায়ী হইবে, তাহা এত শীঘ্র বুঝ! যাইবে না। তবে একটা কথা 
প্রণিধানযোগ্ায- ইহাদের ছোটগল্পগুলি সন্কীর্ণ ক্ষেত্রে যতটা সার্থক হইয়াছে, 
উপন্যাস ততট! হইতে পারে নাই । 

সম্প্রতি 'অবধৃত, এই ছগ্মন্নাম লইয়া এক লেখক খুব জনপ্রিয়তা! অর্জন 
করিয়াছেন । তাহার “রুভীর্থ ভিংলাজ” ও “উদ্ধারণপুবের ঘাট” প্রায় রাতী- 
রাঠি লেখককে খাতির সোরণদ্বারে লইয়া গিয়াছে । কিন্তু কুৎসিত বর্ণনা 
আর ঘ্বুণা জুগু'স'র 0৬জাল দিয়া তিনি ক্রুমান্বয় যে সমস্ত গল্প উপন্যাস 
লিখিতেছেন, এক আশ্র্ণৌর পাইকসমাঙ্জে তাহার প্রচার থাকিলেও রসিক পাঠক- 
গোষ্ঠী ক্রমেই এই সমস্ত সাঠিতািক “স্টপ্টি' হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন। 
অবধৃত জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞত| অর্জন করিয়াছেন, (স অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে 
রচ-বিরোধ]। কদধ ভইলেঞ তাহার রচনার মধ্বো একটা চিত্তাকষমী মাদকত। 
“আন্ত যাহা নিষিদ্ধ স্তর মতে। প্রবলভাবে আকষণ করে। কিন্তু সেই রসের 
মাতলামি কাটিয়া গেলে অবধূতের ছদ্মবেশ ধরা পাঁড়মা যায় । জীবন সম্বন্ধে 
তিনি খানিকটা সংশঘ়ী ও নান্তিক্যবাদী, খানিকটা উদ্রাসীন। আর তাহার সঙ্গে 
আছে ক্রেদাক্ত জীবন ও আঁভজ্ঞতার প্রতি তাহার আকষণ। তাই ক্ষণিকের জন্ত 
ন্মাসর জমাইয়! তিনি ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছেন। 

সাম্প্রতিক ছোটগল্পেও নান! বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে । একদিকে 
নিয্নতলের মানুষের দৈর্মন্দিন জীবন এবং আর একদিকে মানবজীবনের গভীর 
রতশ্যতলে অবতরণ করিয়া আধুনিক গল্পলেখকগণ বিস্ময়কর রূপটৈচিত্র্য স্থ্ট 
করিয়াছেন । এখন ছোটগল্পের আকার, আয়তন ও রচনাকৌখল লইয়া 
নানা পরীক্ষা চলিতেছে । ইতিপূৰে বাংলা ছোটগঞ্পে কাহিনী, চরিক্র, 
নাটকীয়তা লীরিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ছোট 
গল্প ক্রমে ক্রমে সম্কেতধর্মী ও স্থ্যররিয়লিন্টিক হইয়া উঠিতেছে এবং চেতন 
মনের সঙ্গে বহির্জগতের কারবার ক্রমেই ক্ষীণত্তর হইয়া আদিতেছে। 


৩৪৮ আধুনিক বংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃভ 


আধুনিক গল্পলেখকগণ মনে করেন, ছোটগল্পের কাহিনী-প্রাধান্ত খব হইবার 
দিন আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিজ্্র নন্দী, শ্রীযুক্ত বিমল কর এবং শ্রীযুক্ত 
সন্তোষ ঘোষ এই নৃতন রীতিটিকে নান! দিক হইতে দেখিবার এবং দেখাইবার 
চেষ্টা করিতেছেন । আজ বাঙলা দেশের ছোটগল্প বিশ্বের ছোটগল্প-আন্দোলবের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়। চলিযাছে। কয্সেকজন নবান লেখক প্রতী 
সন্কেতের সাহায্যে ছোটগঞ্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা চমকপ্রদ অভিনবস্থ 
আনিতে অভিপ্রয়াসী। ইহাদের মধ্যে ঈষৎ বয়োজ্যেষ্ঠ কমল মজুমদার এবং 
তরুণ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শীেন্দু মুখোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভষ্টরাচাধ, 
মানবেন্দ্র পাল, স্থশীল রায়, মতি নন্দী প্রভৃতি লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য 
যুদ্ধোত্তর মুরোপে কথাসাহিত্যের রূপ, রাঁতি ও ভাববস্ত লইয়া যে সমণ্ত অভিনব 
গবেষণ। চলিতেছে, ইহারা বহুলাংশে তাহার ছারা প্রস্তাবিত হইয়াছেন 
অবশ্য ইহাদের কাহারও কাহারও জাবনভঙ্গিমার দুম, প্রতীকীকরণের 
সুঙ্ছতা, জীবনের প্রতি অপরিণামী নৈরাশ্ত, নিবিদ্ধ কামনার প্রতি লোলুপ 
আসক্তি এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতি অসহায় আত্মসমর্পণ স্থষ্টিগীল শিল্পকে 
কতদূর সার্থক হইবে, বাঙলার জাতিমানসের নংস্কার তাহাকে কতট! গ্রহণ 
করিবে__এখনও সে বিষয়ে কোন চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার সময় আসে নাই। 
সে যাহা হউক ভারতের কোন প্রদেশের ছোটগল্পই বাংল। ছোটগল্পের সমক্ষ 
নহে । অত্যন্ত সাধারণ ধরনের গল্পলেখকও মাঝে মাঝে এমন আশ্চম গল্প 
লিখিতেছেন যে, বিস্মিত হইতে হয়। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের থে 
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যে প্রবন্ধ-নিবন্ধ | 

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ ও চিন্তাযূলক এচনায় প্রাচুষ সহজেই 
দৃষ্টিগোচর হইবে । পাণ্ডিত্য, গব্ষণা ও নৃতন তথ্যের দ্বারা গ্রবদ্ধসাহিত্যের 
প্রভৃত উগ্তি হইয়াছে । অনেকে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে অনেক মৌলিক ও 
উদৃঘাটন করিতেছেন এবং বাংলা ভাষাতেই সমঘ্ত কিছু লিপিবদ্ধ 
করিতেছেন। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্চন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব ) 
শশিভৃষণ দাশগ্তপ্চের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাঁশ/, “ভারতের শক্তি সাধনা ও 
শাক্ত সাহিত্য+, প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গমাহিত্যে উপন্যাসের ধারা” বিনয় 


সাম্প্রতিক বাংল! সাহিতা ৩৪৪ 


ঘোষের পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি? স্থকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, 
'আশ্ুতোষ ভট্টাচাধের “বাংল ম্ঙ্গলকাবোর ইতিহাস", বাংলার লোকসাহিতা” 
রাধাগোবিন্দ নাথের গৌড়ীয় বৈষ্ঞবদর্শনের ইতিহাস+, দেবীপ্রসাদ চট্টো- 
পাধ্যায়ের “লোকায়ত দর্শন”, উপেন্দ্রনাথ উট্টাচাধেব “বাংলার বাউল ও 
বাউল গান, প্রভৃতি গ্রন্থ এ যুগের বিশিষ্ট সম্পদ । অবশ্য উহাদের অনেকের 
গ্রন্থের স্চনা দ্বি্ীয় মভাঘুদ্ধেও পূর্বেই হইয়াছিল। ইদানীং বাংলা সাঠিতোর 
অনেক গব্ষেক পাতডিতাপূর্ণ মৌলিক প্রস্থ রচনা করিয়া চিন্তাশীল রচনার 
মর্যাদা বুদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য এই ধরনের গবেষণাগ্রন্থ তথ্যভাবে বোঝাই 
ভইয়া এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে যে, সাহিত্যের গবেষণা একটা 
ভয়াবহ বাঁপারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ সাংবাদিকতার 
রষ্টিকোণ ভইঈতে পমাজজ ও সংস্কৃতির বিচার করিয়াছেন-যেমন, বিনয় 
ঘোষের শ্চিমলঙ্গ সংস্কৃতি । বহু পবিশ্রম ও নিপুণ গ্রন্থনকৌশল সত্বেও 
শ্রীধুক্ত ঘোন মভাশয়ের বিশাল গ্রন্থটি সাংবাদিকতার উধের্ব উঠিতে পারে 
নাই। কোন কোন আধুনিক সমালোচক সমালোচনা-সাচিত্যকেএ আধুনিক 
বিশ্বের সাতিত্যতত্বের সঙ্গে একসনে স্থাপন করিবার জন্য বু পরিশ্রম 
করিয়াছেন, যেমন বুদ্ধদেন বন্ধু, স্ুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ দে । ইহার! ম্যাকা- 
ডেমিক পথ ত্যাগ করিয়া রসবোধ এ গম্ভীর চিন্টাপ্রণালীর পক্ষ হইছে সাহিতা- 
£বচার করিয়াছেন | ইদানীং অধ্যাপক শিবলত্বায়ণ বাঘ প্রগতিশীল মন প্রচার 
করিয়া পুরাতন মৃলাবোঁধকে ভারঙ্গিযা-চুবিয়া একাকার করিয়া দিবার 
অভিল'ষ করিয়াছেন । ব্যক্তিণন্ত গৌড়ামি, অযৌক্তিক মনোভাব এবং দেশীয় 
এতিহোর প্রতি অশ্রদ্ধার জন্য তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং ফুরোপীস্্ সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান বাংলা নিবন্ধসাতিত্যে যথার্থ ফলপ্রস্থ হইতে পারিতেছে 
ন|। সাহিতা ছাড়াও বিজ্ঞান, ইতিহাঁল* ও দর্শন লইয়া হাল্কা চালে কিছু 
কিছু লেখ। হইতেছে বটে, কিন্ধ তাহার গুণগত এইখর্ধ এ পরিমাণগত 
প্রাচুর্য উভয়ই অতি ক্ষীণ । 


শািশেশীপিপাপপাপপা পা জপ শপ ও শক শপ শশিি শো? 


শ্রীযুক্ত পনমোহন চাট্টাপাধ্যার় এবং "মস্ত ইতিহাদকে রমণীর কাহিনীয় আকারে 
পরিধেশন করিয়! একপ্রকার নৃতন এতিহাসিক সাহিতা সৃষ্টি করিয়াঞেল। তপনমোহমের “পলাশীর 
বুদ্ধ' ও 'পলাশীর পর বল্পার' এবং ন্ুকল্যার 'নুরজাহান” ও 'ক্িয়োপেট্রা" এতিহাসিক গ্রন্থ হষ্টলেও 
রচনার গুণে পউন্থান অপেক্ষাও [চত্তাকর্ষা হইয়াছে। মহাস্বেতা ভট্টাচার্ষের 'ঝাসীর রাম ষ্ঠ 
ইতিহামিক গবেধণ। গ্রন্থ হিসাবে বিশেধভাবে উল্লেখযোগা । 


৩৫, আধুনিক বাংল! পাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


মর্শেষে গগ্ঠরচনা সম্পর্কে আর একটা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তবা 
করিয়া! বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ইদানীং 'রম্যরচনা, নামক 
একপ্রকার লঘুধরনের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছে। একদা 
বুদ্ধদেব বস্থর “হঠাৎ 'মালোর ঝলকানি'তে (১৯৩৫) ন্যক্তিগত প্রবন্ধের 
সার্থক নিদর্শন দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তবকালে বাঙল! দেশে গদ্যাত্বক। 
রচনা একট! বিচিত্রন্ধপ লাঁভ করিয়াছে । যে-কোন বিষয়বস্তু অবলম্ধনে যেমন' 
অষ্টাদশ শতাব্দীর স্টীল, আডিলন, গোল্ডস্মিখ এবং উনবিংশ শতাবীর চার্লদ্‌ 
ল্যাম্‌ অপূর্ব ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিসেন, অধুনা সেই আদর্শকে যথেষ্ট 
তরল করিয়! লেখকগণ চিন্তাভীর পাঠকের কচিকর করিয়া তুলিতেছেন। 
'যাযাবর+, “রঞ্জন মুজতব। আলি, বিমল্লাপ্রণাদ মুখোপাধায়ঃ পরিমল রায়, 
“কূপদশী'_-ইহীরা নানাধরনের উৎকষ্ট ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, লঘুচটুল 
বৈঠকী গল্পকাহিনী লিখিয়া পাঠক-সমাজে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ 
করিমাছেন। কেহ কেহ জীবিকা অবলম্বনে কযেকখানি উৎকৃষ্ট গল্লাশ্রয়ী 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শঙ্কর (“কত অজানারে” “চৌরঙ্গী” ) জরাসন্ধ ( 'লৌহ- 
কপাট” 'তামসী” ), আনন্দকিশোর মুনশী ( “ভাক্তারের ভায়েরী? ), স্বকন্া ( খড়ির 
লিখন? ), ধীরাজ ভট্রাচার্য (“যখন পুলিশ ছিলাম”, “ঘখন নাপ্ুক ছিলাম) 
উহার! প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপজীবিকার বর্ণহীন ঘটনাকে ব্যক্তিচিত্তের 
রসে ডুবাইয়৷ অপরূপ করিয়। তুলিগনাছেন। ইহাদের মধ্যে 'জরাসন্ধ' ও 
এ ধীরাজ ভট্টাচার্ধের গ্রন্থে নিছক গল্প জমাইবার কৃত্রিম প্রচেষ্টা গ্রকট হইয়। 
পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর সমন্ত গ্রন্থের মধ্যে শঙ্করের “কত অজ্ঞানারে, 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থে লেখক আদালতের বিবর্ণ নথিপত্র 
্পন্দমান  মানবন্ীবনের সন্ধান করিয়াছেন এবং তাহাকে জেহবেদনার 
রমণীয়তার মধ্যে অবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ।  ॥ 

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা অতিশয় দুরূহ, এমন কি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার 
চেয়েও দুরূহ ।' জীবন সন্ধদ্ধে উদ্দার, গভীর ও ব্যাপক ধারণ! না থাকিলে 
ব্যক্তিগত প্রবন্ধ একেবারেই ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে, এবং বক্রব্যবিষয় 
বাম্পীভূভ হইয়া! উবিয়া যায়। কখনও-বা লঘুচিত্ত পাঠকদের প্রতি 
অধিকতর দৃষ্টি দিতে হয় বলিয়া উক্ত রচনাকারগণ বক্তবোর ত্থরকে 
অত্ান্ত নামাইয়। আনেন। ইহার আর একটা ত্রুটি, ব্যক্কিগভ প্রবন্ধের 


সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য ৩৫১ 


অতিপ্রাধান্তের ফলে চিন্তার শিখিলতা ও বক্তব্যের অগভীর তরলতা 
মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তার পরে কোন গভীর চিন্তামূলক 
রচনা জমিতে চায় না। পাঠকের মনটাঁ৪ সমস্ত বাধন ছি'ড়িয়া টপপা- 
ঠরী চালে হাল্কা রমে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, কোন গুরুগম্ভীর 
ব্যাপারে পুরাপুরি বুদ্ধিকে নিয়োগ করিতে পারে ন।। সম্প্রতি তথাকথিত 
"্রম্যরচনা*র বাডাবাড়ির ফলে বার্ডালীব চিস্তার জগতে কিছু শিথিলতা ও 
দুর্বলতা দেখা গিয়াছে । দেশম্রদ্ধ লোক রম্যর্চনায় মাতিয়া উঠিলে এক্প 
হওয়াই স্বাভাবিক । 'রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত প্রবদ্ধের খেয়ালখুশির ফলে 
বাঙলার চিন্তাশীল সাহিত্য সম্কট দেখা দিয়াছে 1* 

সাম্প্রতিক সাহিত্য আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে একথা না মানিয়! 
উপায় নাই যে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতে বহব্যাৌপক একক প্রতিভার যুগ 
শেষ হইয়া গিয়াছে । গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্বোও একনায়কত্বের অবসান 
হইয়া আমিতেছে। একজন-বঞ্ষিম, একজন-ব্রবীন্্নাথের স্লে মাঝারি 
ধরনের অসংখ্য লেখকের আবির্ভাব এই যুগের গণতঞ্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজে সম্ভব 
হইয়াছে । ঈষৎ পুরাতন যুগে বৃহৎ বনম্পতি ফল দিয়া, ছায়া দিয়া, আশ্রয় 
দিয়া বনু সারস্বত বিহঙ্গকৈে লালন করিয়াছে । এখন সে বনম্পতির 
মূলোতপাটিত হইয়াছে ; ছোট ছোট লতাগুলের শাখায় শাখায় অসংখ্য 
বিহঙ্গের কৃজন শুরু হইয়াছে। ন্বল্পসংখযক একক প্রতিভার দিন গিয়াছে, 
ব্ছু সংখ্যক মাঝারি প্রতিভা সাহিত্যপ্রাঙণে ভিড করিতেছে । বস্ষিম- 
রবীন্দ্রনাথকে হারাইযা৷ মাঝারি প্রতিভার বাহুল্যে দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি 
কতদূর লাভবান হইবে, 'ভাহা কাল বিচার করিবে । 

সমাপ্ত 


পিশীপিশ্পশা  +০পিশ শি পি টে ৮০ সপ পি শা ৮777 বিশদ লাগি ৪ ০০০ ০ 
০ 


« এ বিষিয়ে শীযুক্ত বুদ্ধদেব বনু মহাশয়ের মত 
উপস্াস কিছুই লিখতে পারেন না, এবং সতাকার স।ংবা 
উঠান, ন। উদ্ভাবন শক্তি ব! কলানৈপুণা, সংগতি রক্ষা! ক'রে 
বা পরম্পর ছুটে। বাক্য রচন! করতে বারা ব্ঘভাবগুণে জগ 
অক্ষরে উদ্ধত হ'য়ে উঠতে পারতে! না, যঙ্গি ন| 'রম্যরচন1' 


৪র্থ সংখ্য!। 


১৭৪ ৩ 


১৭৫৭) 
১৭৬৫ 
১৭৭৪ 


১৭৭৮ 


১৭৮৪ 


১৭৯৩ 


১৭৯৫ 


পরিশি্ 


ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্যের কালপঞ্জী 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ__উনবিংশ শতাব্দী 


২৩এ জুন 


পত়র্গীজ মিসনারীদের বাংলা গছ্যের অনুশীলন) 
মনোএল-দা-আস্স্ম্পসাও প্রণীত (১) কৃপার শান্তের 
অর্থভেদ | ১৭৪ ৩), (২) 79621161070 67 1120170 
138)10110, ৪. 1%/11/0%6% (১৭৪৩) লিসবনে 
রোমান হরকে মুদ্রিত ; দোম আস্তোনিও (বাঙালী 
্বীষটান ) প্রণীত 'ব্রাঙ্দণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, 
মুদ্রিত হয় নাই, ১৮শ শঙাবীর দ্বিতীয় তৃতীয় 
দশকের মধ্যে রচিত । 

পা শী? যুদ্ধ 

ই-ট ইত্ডিয়া কোম্পনার দেওয়ানী গ্রহণ 

রামমোহন রায়ের জন্ম । 

ইস্ট ইগ্রঘ়্া কোম্পানীর কর্মচারী হলহেডের 779 
(97617720701 1/,8 1)9110111 1101/016099 প্রকাশ । 
উইলিয়ম জোন্স কতৃক এসিয়াটিক সোসাইটি 
স্বাপিত-- প্রাচ্য সংস্কৃতির সদদে পাশ্চাত্য মনীষার 
প্রথম সংযোগ । 

লর্ড কর্ণঘয়ালিস কতৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (1১৫708- 
10116 30661907016 ) প্রবর্তন উইলিয়ম কেরীর 
বাঙলায় আগমন । 


রুশী়া পর্যটক হেরেমিম লেবেডেফ কতৃক 
কলিকাতায় দুইথানি বাংল! ( অনুদিত) নাটকের 
অভিনয় প্রযোজনা | 


১৮০৩ 


১৮৩১ 


১৮০৮ 


০০ 


১০১৫ 


১৮া৯ 


১৮৯৮ 


॥ নেস্ 


১৮২১ 


১৮২৭ 


১৮২৬ 


২৩ 


পরিশিষ্ট ৩৫৩ 


শ্রীরামপুর মিসন প্রতিষ্ঠা; বাইবেলের কিয়দংশের 
(“মঙ্গল সমাচার মাতীয়ের রচিত" অর্থাৎ ৪. 
11966009718 (30406] ) অনুবাদ ; ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ প্রতিষ্া। 

ডেভিড হেয়ারের আগমন ; ফোট উইলিয়ম কলেজে 
উইলিয়ম কেরীর বাংল! ও সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান 
রূপে যোগদান; শ্রীরামপুর মিস্ন হইতে সমগ্র 
বাইবেলের অনুবাদ ( ধর্মপুস্তক” )) রামরাম বসুর 
'রাজ৷ প্রতাপাদিত্য চরিত্র” মুদ্রণ_-( বাঙালী রচিত 
প্রথম মুদ্রিত গদ্ধ গ্রন্থ )। 

মৃত্যুপ্য় বিগ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি, প্রকাশিত-__ 
ভারতীয়ের রচিত প্রথম আধুনিক ধরনের ইতিহাস) 
কবি ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম । 

রামমোহনের কলিকাতায় আগমন ও আত্মীয় সভার 
প্রতিষ্ঠা; ১৮০১-১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের প্রধান প্রধান গগ্যগ্রচ্থের প্রকাশ । 


হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 
প্রতিষ্ঠ। । 


কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, শ্রীরামপুর মিসনারী কলেক্ত 
প্রতিষ্ঠা; দিগ্র্শন (মাসিক), সমাচার দর্পণ 
( সাপ্তাহিক ), বাঙ্গাল গেজিটি প্রকাশ । 

ঈশ্বরচন্জ্র বিষ্াসাগরের জন্ম ৷ 

রামমোহন কর্তৃক ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপন; 
সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকা প্রকাশ। 


সমাচার চন্দ্রিকা পক্তিকা ( ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ) প্রকাশ ; িলিরাঙ্গার যাত্রা” ও 'নল- 
দময়ন্তী” যাত্রাভিনয় । 

রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে 
গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা; ইংরাজ সরকার কর্তৃক 
জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্থাপন । 


৩৫৪ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


১৮২৪ "সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত ॥ মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জন্ম! 
১৮২৮ ** রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্মদমাঁজ প্রতিষঠিত। 
১৮২৭ '”  বেট্টিংক কর্তৃক আইনের দ্বার৷ সহমরণ প্রথা নিরোধ ; 


নীলরতন হালদার সম্পাদিত বিহদৃত' প্রকাশ; 
১৮১৫-২৯ শ্রী: অবের মধ্যে রামমোহনের বেদান্ত গছ, 
বেদাস্তপার, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, প্রবর্তক-বিবর্ভক- 
সম্বাদ গ্রভৃতি এবং ভাবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), নববাবু বিলাস 
(১৮২৫), দৃতীবিলাস (১৮২৫) এবং নববিৰি 
বিলাস (১৮৩১? ) প্রকাশ । 


১৮৩৭ ১ বামমোহনের বিলাত যাত্রা; রক্ষণশীল হিন্দুদের 
দ্বার! ধর্মসভা” স্কাপিত | 

১৮৩১ *** ঈশ্বর গুঞ্চের সম্পাদনায় “সংবাদ প্রভাকর' সাধ্াহিক 
পত্রিকা প্রকাশ; ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র 
'জ্ঞানাম্বেষণ? মুদ্রণ । 

১৮৩২ “** উইলসনের সম্পাদনায় বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা “বিজ্ঞান- 
সেবধি"র প্রকাশ । 

১৮৩৩ *** ব্রিস্টল নগরে রামমোহনের জীবনাবসান, শ্যামবাজ্ঞারে 
নবীনবস্থুর বাটাতে বিদ্যাস্ুন্বর অভিনয়। 

১৮৩৫ ... বেটিংকের আদেশে ইংরাজী ভাষ। শিক্ষার বাহনরূপে 
স্বীকৃত; “সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয়” প্রকাশ । 

১৮৩৬ ** জ্রীশ্রীরামকঞ্ণদেবের আবিত্ধাব | 

১৮৩০৮ ***. বঙ্ছিমচন্দ্রের জন্ম | 

১৮৩৯ -.. “সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রে রূপাস্তরিত--ভারতেের 
প্রথম দৈনিক পত্র; জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে তত্ব- 
বোধিনী সভা স্থাপন । 

১৮৪২ ,*.  বিলাত হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ভারতপ্রেমিক 


টমসনের কলিকাতায় আগমন । 


১1০৮? ৩ 


১৮৩৫ টি 


১৮৫৭ 


১০৫, 


১৮৫৪ 


১৮৫৬ 


১৮৫৭ 


১৮৫৮ 
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টমসনের উপদ্েশে বেল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান সোসাইটি 
স্থাপন; অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ববোধিনী 
পত্রিকা প্রকাশ । 

বি্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি মুব্রিত। 
রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ 
স্থধাংশ্ু পান্রকা৷ প্রকাঁশিত। 

বুটিশ হগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা ; “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ (রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত) পত্রিক! 
প্রকাশ। 


যোগেন্্রচন্দ্র গুপ্চের 'কীতিবিলাস' নাটক (পাশ্চাত্য 


আদর্শে লেখ! প্রথম নাটক ), হ্যানা ম্যুলেন্দের 'ফুলমণি 
ও করুণার বিবরণ” (প্রথম উপন্তাসধর্মী আখ্যান ) 
প্রকাশ । 

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব”, তারাচরণ শিকদারের পৌরাণিক নাটক 
“ভদ্রাজবন+ ও হরচন্র ঘোষের “ভাম্ুমতী-চিত্তবিলাসঃ 
( শেকস্পীয়বের 11676)1%0৮ 0? ভ৪7.109-এর 
ভাবানবাদ ) প্রকাশ । 

রাধানাথ শিকদার ও প্যারীষ্চাদ মিত্রের উদ্যোগে 
সহজ ভাষায় “মাসিক পিক" প্রকাশ; কালী প্রসন্ন 
সিংহের “বাবুঃ নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্বের “কুলীন- 
কুলসরবস্ব' এবং তারাশঙ্কর তর্করত্বের 'কাদস্বরী? মুদ্রণ । 
বিধবা বিবাহ আইন পাস; উমেশচন্ত্র মিত্রের 
“বিধবা বিবাহ” (প্রথম সার্থক ট্রাজেডি ) প্রকাশ । 
সিপাহী বিদ্রোহ ; ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায়ের “এতিহাঁসিক 
উপন্তাস” মৃত্রিত। 

দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃষণের সম্পাদনায় “সোমপ্রকাশ, 
সাধ্ডাহিক পত্রিকা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিহাসিক 
কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যান প্যারীটাদ মিত্রের ( টেকচাদ 


৩৫৬ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত 


ঠাকুর ) “আলালের ঘরের দুলাল, প্রকাশ; সিপাহা 
বিদ্রোহের অবসানে ভিক্টোরিয়্ার ভারতশাসনভার 


্বহত্তে গ্রহণ । 
১৮৫৯ :** ১** নীল হাঙ্গামার প্রবলাকার ধারণ; মধুস্দনের শমিষ্টা, 
নাটক মুদ্রণ ; কবি ঈশ্বর গুপ্ঠের জীবনাবসান । ূ 
১৮৬০ "০" মধুস্থ্ঘনের “তিলোত্বমাসম্তব কাব্য", দুইথানি প্রহসন 


(“একেই কি বলে সভ্যতা”, “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রো? ), দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ' এবং বিদ্যাসাগরের 
'সীতার বনবাস" প্রকাশ। 


১৮৬১ রর '”" ম্ধুস্থদনের মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, 
কুষ্ণকুমারী নাটক প্রকাশ ; রবীন্দ্রনাথের জন্ম | 
১৮৬২ ***  মধুস্দন্রে “বীরাঙ্গনা কাব্য” কালাগ্রলন্ন সিংহের 


“হুতোম প্যাচার নক্সা”, বিহারীলাল চক্রবতীর গীতি 
কবিতা সংগ্রহ “সঙ্গীত শতক? প্রকাশ । 


১৮৬৩ "৮১" স্বামী বিবেকানন্দের ( নরেন্দ্রনাথ দত্ত ) জন্ম । 

১৮৬৫ ১৮:০১ বন্ছিমচন্দ্রের ছর্গেশনন্দিনী? প্রকাশ | 

১৮৬৭ ৮১" দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী প্রকাশ ;: হিন্দুমেলার 
প্রথম অধিবেশন । 

১৮৭১ ৮০ কৰি নবীনচন্দ্র সেনের “অবকাশরঞ্রিনী” প্রকাশ । 

১৮৭২ ০০০ বস্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন” মাসিক পঞ্জিকা 
প্রকাশ ;$ গিরিশচন্দ্রাদির উদ্চোগে ন্যাশনাল থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠ।। - 

১৮৭৩ ৮৮ মধুস্দনের মৃত্যু » বিদ্যাসাগর কর্তৃক মেট্রোপলিটন 


কলেজ স্থাপন__দেশীয় ব্যক্তির দ্বার! প্রথম সার্থক 
চেষ্টা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের “সাধারণী' পন্রিক! 
প্রকাশ। 

১৮৭৪ *** *** ঢাঁক। হইতে কালীপ্রসম্প ঘোষের সম্পাদনায় “বাদ্ধব' 
পত্রিকা প্রকাশ; রাজনারায়ণ বস্থর 'একাল ও 
সেকাল”, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদ্দাসিনী” ( আখ্যান 
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কাব্য ) রমেশচন্দ্র দত্তের “বঙ্গবিজেতা+, তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ন্বর্ণলত।', এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
পুরুবিক্রম প্রকাশ। 

হেমচন্দ্রের 'বৃত্তসংহার (১ম), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
বপ্রপ্রয়াণ প্রকাশ; বালক রবীন্দ্রনাথের “হিন্দুমেলার 
উপহার” কবিতা পাঠ। 

নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণকল্পে 107772607১8 
£070%1060 (€0070৮01 406 বিধিবদ্ধ ; নবীনচন্দ্ের 
পলাশীর যুদ্ধ” কাব্য প্রকাশ । 

ভারতী পত্রিকা” প্রকাশ । 
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শ্ীপ্রীরামক্চ দেবের মহাপ্রয়াণ; নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' 
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গ্রকাশ | 
গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব, গিরিশ- 
চন্দ্রের “বিদ্বমক্গল” প্রকাশ । টি 


বিহারীলালের “সাধের আসন”, কামিনী রায়ের 
“আলো-ছায়া» গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্প? প্রকাশ ৷ 
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বনস্কমচন্্র ও বিহারীলালেব জীবনাবসান , গিরি 
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রায়ের পিবরহ* এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলিবাবা" 
প্রকাশ । 
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